| প্রকাশক ॥ 
শ্রধর্মদাস সামস্ত 
গ্রন্থমেল। 
এ।১২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ 
প্রথম প্রকাশ__জুলাই, ১৯৫৬ 


॥ মুদ্রণ ॥ 
'কবিরঞ্ধন বামপ্রসাদ' মং এানামস্‌ প্রি্টার্সের পক্ষে শ্ীবি. নী 
১১৫, অরবিন্দ সবণী, কলি-৬ 


'অবশিষ্ঠ অংশ প্রসাধ প্রিপ্টার্মের পক্ষে শ্রমধূ ঘোষ 
৪১, শঙ্কর থোব লেন, কলি-৬ 


মাতামহ শক্তিসাথক 
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে 


টি সম্প [দকের নিবে দ নি ৮ 


রর পর সর পা পা অর স্ চরর আপ আজ পপ সা বা সস পর এস অত 


শে পর পল পর 


“কবিরগ্তন রামপ্রলাদ' সাধক কবি রামপগ্রসার্দের জীবনী ও রচনার সামগ্রিক 
আলোচনা । জীবনী রচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থে অবলম্বিত পদ্ধতিটি নতুন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
প্রদত্ত বিবরণ অবলম্বন ক'রে কিছু কিছু দলিলপত্র ও সাক্ষিলাবুদ ঘেটে, কিছুটা বা 
অলোৌকিকতায় আস্থ। স্থাপন করে গতানুগতিক জীবনীরচনার ঘে ধার] প্রচলিত আছে, 
এ গ্রন্থে সে ধারাটি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা হয়েছে । 

এই প্রচলিত ধারার প্রধান অবলম্বন জনশ্রতি। জনশ্রতির খেই ধরে সমসাময়িক 
ঘটন। ও ব্যক্তির সঙ্গে কবির জীবনকে মালয়ে নেবার চেষ্টায় যিনি ঘতটা সার্থক 
হয়েছেন, তার রচনাই তত স্তনাম অর্জন করেছে । এ প্রথায় স্থনাম অর্জনের চেষ্ট। 
বমান গ্রন্থে করা হয় নি। 

এ প্রথায় ধার। বিশ্বাসী নন অর্থাৎ ধারা রামপ্রসাদের প্রকৃত জীবনী উদ্ধারে 
'আগ্রহী, তাদের অধিকাংশই এ বিষয়ে বেশি দূর অগ্রসব হন নি। তথ্য প্রমাণে 
অন্ভাব বোধ ক'রে হাল ছেডে দিয়েছেন, অর্থাৎ পরিশ্রমসাধ্য তৃতীয় কোন পথ 
আবিষ্কারের চেষ্ট। করেন নি। বত্মান গ্রন্থে তৃতীয় পথ ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, 
পরিশ্রমও করতে হয়েছে বিস্তর । ফল কিছু মিলেছে কি না সে বিচারের ভার স্থ্ধী 
পাঠকেব ওপর । 

বমান গ্রন্থে জীবনী রচনা অপেক্ষা জীবনী আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে বললে 
আরও পরিফ্ষরি কবে বিষয়টি বলা হয। এই আবিষ্কারের জন্ত অবলম্থিত বিষয় ছুটি 
হল- (১) দেশের সাধারণ ইতিহাস, (২) রামপ্রসাদ রচনা । 

শুধু সমসাময়িক কাহিনীর মধ্যে নিবদ্ধ না থেকে দেশের দ্ীর্ঘকালীন রাজনৈতিক, 
সামজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রামগ্রসাদ জীবনীকে স্থাপন করা হয়েছে। 
হিউয়েন সিয়াঙেব সময় থেকে আরম্ভ করে যে সামাজিক ও ধমীঁয় ইতিহাসের ধারা 
বঙ্গভূমিতে প্রবহমান, বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান গুভাবের মধ্য দিয়ে নান! ভাঙ্গা! গভায় 
যে প্রবাহ সর্বদা বাঙান মননে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার জোয়ার ভাটার স্থষ্টি করে এসেছে, 
অগ্লাদশ শতাব্দীতে এসে তা শেষবারের মত মোড ফিরেছে সম্পূর্ণ অভিনব ভাবে। 
সেই অভিনূব ধারারই স্ষ্টিধর্মী গতিশীলতার প্রকাশ ঘটেছে উনবিংশ শতাব্দীর 
জাঁগরণে। 

অষ্টাদশ * শতাব্দীর সেই নবচেতনার প্রথম কপকার কবিরঞ্রন রামপ্রসাদদ দেন। 
জীর্ক্ষত পুরাতন খ্নারাঁ লুপ্ত হয়ে কিভাবে নতুন ধারান্নান ঘটলো. রামপ্রসাদ জীবনী 
আবিষ্কারে প্রধানগঃ এই ইতিহাসটি তুলে ধরা হয়েছে। স্থতরাং কোন অধ্যাত্ম 
ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষের অলৌকিক মহিমার কীর্তন চিরাচরিত পদ্ধতিতে এ গ্রন্থে কর! 
হয়নি 

ইতিহাসের ফলাফল দেখানোর উদ্দেস্ত্ে প্রধানভাবে জীবনীরচনাঁয় অবলম্বন করতে 
হয়েছে কবির রচনাগুলিকে। রামপ্রসা রচনার প্রেরণা, রচনার কাঁলঞ্রম, 
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রচনায় কবির অধিকার প্রতিষ্ঠ৷ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে 
হয়েছে । এই আলোচনার মধ্য দিয়ে রামপ্রসাদের জীবন ও তার সমসাময়িক কাল 
কি ভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে গ্রস্থপাঠে তা অবগত হওয়! যাবে । 


সঙ্গীত রচয়িতা ও সাধকবপেই রামপ্রসারদ সাধারণ জনসমক্ষে পরিচিত। তিনি 
ফে“কালীকীর্তনে'র রচয়িতা ছিলেন, তার খবর অনেকে রাখেন না। আবার তিনি 
ষে “বিদ্যান্বন্দর” রচনা কবেন, এ স'বাদটি অনেকের কাছে যেমন অভিনব, তেমনি 
বিশ্ময়কর। এই বিন্ময়ের সুত্রধরেই সম্ভবত: 'পদদাবলী"র রাম প্রমাদ ও “বিগ্যান্বন্দরে'র 
রামপ্রসাদকে বিভিন্ন জন ধবার চেষ্টা করা হযেছে । কিন্ত উভয় রামপ্রসাদই যে এক 
এবং "বি্যাস্বন্দর' গ্রন্থেই যে রামপ্রপাদ জীবনীর অধিক্কাংশ উপকরণ রয়েছে, বর্তমান 
গ্রন্থে তা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে । 


সাধক বামপ্রসাদের পরিচয় এমন সুদূরপ্রসারী এবং ভক্ত ও বিশ্বাসীর মনে ত। 
এমনই 'অলোকলসামান্ধ মহিমায় স্থদৃচভাবে প্রতিষ্ঠিত যে তার ঈশ্ববম্পুষ্ট সঙ্গীত গুলির 
সাধারণ সমালোচনার নিরিখে বিচাবের কিছুটা অন্রবিধা আছেই । খব সতর্কতার 
সঙ্গে এই স্পর্শকাঁতব বিষমর্টির অবতাবণ| কধতে হয়েছে । অথচ এই সঞ্দীত রচনার 
পধ্যায়বিভাগেব দ্বাবাই ব্যক্তি রাম প্রসার্দেব জীবনটিকে তুলে ধর! খুন সহজ । 

রামপ্রমাদ যখন অভাবেব কথ, বাক্তিগত নানাবিধ দুর্দশা! ব। মামাজিক নৈষমোর 
কথ] বলে মায়ে কাছে অভিযোগ কবেন তখন তিনি সাধক হলে কবি। 
রামপ্রসাদের প্রথম জীবনের পদ বলে এগুণি গৃহীত হতে পাবে । 

রামপ্রসাত্দর পদে তার আধাম্ক মননেব ক্রযোশাতর ছাপ স্ষষ্পষ্ট । পদে 
অধ্যাক্মসচেতনত। যতই পবিস্ফুট ভয়েছে, পাখি স্তখন্রধিধার উল্লেখ পদ থেকে ততই 
পন্যন হয়েছে । মায়ের অলৌকিক পের নান। পরিকল্পনায় কবি তখন বিভোর । 
এর পরে আর এক জাতীয় 'অতপ্তি ও গ্লানির প্রকাশ ঘটতে আরম্ভ কবে। কবির 
কে মাকে ন। পাওয়ার জন্য বেদন] ্ুম্পষ্টভাবে উচ্চারিত । সাধক রামপ্রসা্দ এই 
অতৃপ্বির মধ্যে গিয়ে সাধনার 'অনেক উচ্চ সোপানে শাক | কিন সিদ্ধি তখন হয়নি। 
তখন পর্বস্থ প্রাপ্তির জন্য আকুলত।, অপ্র1পির ছন্ ক্রন্দন । সাধক ও কবিব মেশা- 
মেশি দপ তখন। 

একেবাবে শেষ স্তবের পদে সাধকরূপ শ্রস্পষ্ট। এখানে শুধু মায়েরই জয়গান । 
মায়ের চরণে সম্পূর্ণ আক্মসমর্পণের কখ1। মায়েব রূপ উদার সমন্বয়বাদী”ি। কিভান্বব 
সার্থকরূপে সে মাকে পা গস। যায়, তাবই নির্দেশ পদ গুলিতে | 

এই পদগুলি পডেই অনেকে নিথিধায় রামপ্রসাদকে একেশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাধী, 
পৌন্তলিব হা বিরোধা প্রভৃতি বলে ফেলেছেন। এ প্রসঙ্গে *শিবচজ্জ বিদ্যাণব 
ভট্টাচার্যের “তন্থতত্ব” (১৩৮০ বঙ্গাঝে পুনঃপ্রকাশিত ) গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের 
“বাহপুজ।"” পরিচ্ছেদটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ণ করছি। 

রামপ্রসাদের পদে “তার। '্মামার নিরাকারাঁ”, “যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার 
, শত্রিভবন যে মায়ে যতি” জাতীয় কথাগুলি পূর্বেক্ত মস্যব্যের কারণ। সাধক শিবচন্তর 
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এই মস্তব্যকারীদের সম্বন্ধে মস্তব্য করেছেন_ (১) 'বলিহারি কলিদুতের সিদ্ধান্ত 1, 
(পৃ ৪৩৭) (২) “তিনি সাকার ব্রহ্ম মানিতেন কি না, সাকার উপাসন! করিতেন 
কি না, মৃত্যুর পূর্ব রাত্রিতেও পূজা করিয়! মৃত্যুকালেও মায়ের যৃতি সম্মুখে রাখিয়া 
সিদ্ধ সাধক মহাত্মা তাহার জলন্ত প্রমাণ দেখাইয়া গিয়াছেন। জীবনে ত গানে গানে 
প্রাণে প্রাণে মৃত্তিমতী মায়ের নৃত্য | ইহার পরেও, রামপ্রসাদদের সাকার উপাসন৷ 
ছিল না ইহা ষিনি বলিতে পারেন, রামপ্রসাদের আম্মা ছিল না, এ কথাও তাহার 
মুখেই শোভ| পায়।১ (পৃ ৪৫৬) 


'মন! তোমার এই ভ্রম গেল না” পদে মৃন্ময়ী মুতাঁনর্মাণের অসারতার কথা 
আছে। এঈ পদটি সম্বদ্দে সাধক শবচন্দ্রের অভিমত হল-_'উল্িখিত গানটি যে 
র/মপ্রসাদের অতি অপক্কাবস্থার আমরা মে তাহার পরিচয় দিতেছি । এখন 
প্রথমতঃ এইটুকু বুঝিবাব কথ! ষে, যে সময়ে রাম'প্রসাদের এই গান সে সময়ে তিনি 
জ্ঞানরাজ্যের প্রথম শুর উ্তাণ হইয়] মধ্য বে অনতীণ, শেষ স্তরে প্রবিষ্ট এবং সাধন। 
রাঙ্গো নব প্রবিষ্ট মাত্র, তাই ভক্তিতত্বনিরপেক্ষ কেবল জ্ঞনের সহিত সাধনাকে 
সম্মিলিত করিতে গ্িয়াই উপক্রম উপসংহাব স্থির রাখিতে পাবেন নাই |” (পৃ ৪৪৪) 
বওমান গ্রন্থে রামপ্রসার্দের পদের বয়ংক্রম ও সাঁধনাক্রম অগ্রসাবে স্তরভেদের কথ। বলেছি 
এবং তার 1সদ্ধ স্বব্ূপের পরিচায়ক বলে যে পধগুলির বিবরণ দিয়েছি, সেগুলিতেই 
রামপ্রসাদের দেবতা ও পূঙ্গপদ্ধত সম্বন্ধে মতগ্ুলি নিহিত বলে ধার। মনে করেন 
আমর] তাদের সঙ্গেও দ্বিমত নই। শেষোক্ত দলেব সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হল, আমরা 
মতগুলি ব্যক্ত করিরগ্রন রামপ্রঘাদ সেনের মত বলে মনে করি ন।, মামরা মনে করি 
এ মত সাধক রামপ্রসাদদের সাধনার দ্বার। উপলব্ধ শাশ্বত সত্যবাণী। অনেক সাধনার 
স্থর অতিক্রম করে সিদ্ধাবস্থায় সাধকের এ সংজ্ঞাল[ভ হয়। 


তবে রামপ্রসাদ উপলব্ধ “সংজ্ঞা"র প্রভাবে যদি সাধারণ মান্ধষেব বিচার বুদ্ধি প্রভাবিত 
হয়, তাহলে তাতে দোষের কিছু দেখি না। নাধনাব অন্তে প্রাপ্ত জ্ঞানই প্ররুত জ্ঞান 
এবং এই জ্ঞানের বলেসটটচ্চারিত মতগুলিই সবজনগ্রাহ্থ চিরন্তন মত এবং সাধকেরও 
প্রকৃত বাণা । 


রামপ্রসা" অনেক সাধঙ্জীয় ষ| জেনেছিলেন, বিন। আয়ামে সেহটুকু জেনে যর্দি কেউ 
তৃপ্রিলাভ করতে পারেন, তাতে রামপ্রসার্দের সাধনারই নার্থকতা৷ প্রতিপাদিত হবে। 
রাষপ্রপাদ্দের পরদদে অনাডম্বর সারল্য ও আন্তরিকতায় বিম্ময চমকের সঙ্গে এই 
সত্যগুলি প্রকাশিত হয়ে পাঠকচিত্ত জয় করেছে । এই শ্রেণীর পর্দের কবিতা! হিসেবে 
এখানেই সার্থকতা এব* পরব চিন্তাধারা যে এই সত্য ভাবনার দ্বার! প্রভাবিত 
হয়েছে, তাতেই তী কালজয়ী ক্ষমতার চিহ্ন সুস্পষ্ট । 

1কম্ত এ আলোচন! এই পর্যস্ত। গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তুত আলোচন। স্থান পেয়েছে। 
রামগ্রনাদ জীবনী আবিষ্ষারে প্রধান পাথেয় ইতিহাস। এই ইতিহাম পাঠের 
প্রাথমিক নির্দেশ পাই প্রেসিডেন্দী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীঅজয় বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের কাছে। নানাভাবে পুস্তক সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করেছেন অগ্রজ প্রচ্ভিম 


[জ] 


অধ্যাপক গ্রীহিমাংশু শেখর ভট্টাচার্য, বন্ধু অধ্যাপক শ্রীশঙ্করকুমার দত (বর্তমানে শিবপুর 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রোকটার ), উত্তরপাড়া জয়কুষ্ণ সাধারণ গ্রস্থাগারের প্রাক্তন 
রস্থাগারিক শ্রীতরুণকুমার মিত্র ( বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের গ্রস্থাগারবিভাগের 
অধ্যাপক ) সাধারণ গ্রন্থাগারটির দ্বার অবারিত করে দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থাগারে 
তকণবাবুর আস্তরিক সাহায্যে এবং গ্রস্থাগাবকর্মীদের সহা্ভৃতিপূর্ণ সহযোগিতায় অনেক 
রূহ কর্ম দ্রুত সম্পন্ন করতে পেবেছি। বন্ধু 'ডক্টর অরুণকুমার মিত্র এবং ছাক 
ডক্‌টর শ্রীমান প্রশাস্তকুমার দীশগ্ুপ্তের কাছেও তথ্যানুসন্ধানে সাহায্য শেয়েছি। 
বর্তমান গ্রস্থরচনার মূল পরিকল্পনা ও প্রেরণার উৎস বন্ধু শ্রীধর্মদাস সামন্ত । বদ্ধ 
ইিশল্ু মল্লিক এবং প্রাক্তন সহকর্মী ও বন্ধু শ্রীশচীন্দ্রনাথ ওহ নানাভাবে সহযোগিতা! 
করে উৎসাহ দিয়েছেন । তরুণশিক্ষক অন্ুষ্জপ্রতিম শ্রীমান রতিরপ্রন সিংহ সদাহান্তমুখে 
প্রুফ দেখার দৃরহ কর্তব্যসম্পাদনের সঙ্গেসঙ্গে তথ্যসংগ্রছেও নানাভাবে নাহাধ্য 
ক্বরেছেন। তকণশিল্পী ও শিক্ষক শ্রীগ্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় 'যট্চক্রেব ছকটি একে 
দিয়েছেন। এ'দের সকলকেই কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

অনেক সতর্কতাসকেও ক্রুটিবিচ্যুতি ঘা থেকে গেল তাব জন্য মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। 





কবিরগ্জন রামপ্রসাদ 


সমসাময়িক তথ্যপ্রমাণেব অভাব 

রাম প্রসাদ-আবিষ্কারে ঈশ্বরচন্দ্র ওপ্ত অবলম্ঘিত পদ্ধতি 

প্রথম জীবনীকার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পরিবেশিত কয়েকটি তথ্য 
রামপ্রসাদ, মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং “কবিরগ্রন” উপাধি 

বাংল। “বিদ্যান্ুন্দর” কাব্যধার! ও বর্ধমানের উল্লেখ 
রামপ্রসাদেব বিদ্যান্রন্দর ও তার পারিবাবিক পরিচয় 


ক।লীকীতন-পরিচিতি ও রাম প্রসাদের পগ্পোষক সমন্য। 
॥ রাজা রাজকিশোর ॥ 


দীর্ঘ মুসলমানশাসনে হিন্দ্মানসিকতা ও রামপ্রসাদের কণ্ে নতুন স্তর 


॥ অষ্টাদশ শতাব্দী-পূর্ব চিত্র ॥ 

॥ অষ্কাদশ শতাব্দীতে পালাবদল ॥ 

॥ বামপ্রসাদের বৈষয়িক চিন্তা ॥ 

॥ মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ব ও শাক্তসাহিত্য ॥ 


হিন্দুর জীবনে শাক্তপ্রভাব এবং রাম প্রসাদেব সমম্বয়বাদ 
॥ কবি অভিগ্নন্দের রামচরিত ॥ 
॥ বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম ॥ 
॥ রামপ্রসাদে্পী পদে সমন্বয়ের স্থর ॥ 
॥ অগ্াশ শতাব্দীর সাহিত্যেই সমন্বয়ের কথা ॥ 


পর্দভ্ললীতে প্রঞ্গর্জীবনীর উপকরণ ও তার সাধনপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য 


॥ রামপ্রসাদের রূপকাশ্রয়ী পদ ॥ 

! পদে বাস্তবন্ঘটনার ছায়। ॥ 

॥ পদবৈচ্চ্িত্যর অস্তরালে প্রকৃত প্রসাদজীবনী | 
॥ আজু গোঁসাই ও প্রসাদীপদের প্যারডি ॥ 


প্লামপ্রসাদের পদসংখ্যা ও বিভিন্ন রামপ্রসাদের কথা ॥ 
॥ দ্বিজ রামপ্রসাদ | 
॥ কবিওয়াল। রামঠাকুর ॥ 


[ঞ] 


কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য 
॥ ঘটন। ও হুর্ঘটন! ॥ 
॥ সমসাময়িক 'বিদ্যাচর্চ। ॥ 
॥ বিদ্যান্থন্দরে বাস্তবচিত্র ॥ 
॥ সামাজিক সমস্তা ॥ 
॥ আগমনী ও বিজয়। | 
| গ্রসাদী পদের প্রভাব ॥ 


€বিগ্যান্ুন্দরে'র কবি ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও কষ্ণরাম দাস 
উপসংহার 


রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 
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প্াপ্রীকালীকীর্তবনং 
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সীত। বিলাপ 
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পদাবলী 
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কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


কবিরঙজন রামগ্রসাদ 


সমসাময়িক তথ্য প্রমাণের অভাব 

সাধনশ্রেষ্ট, শান্ত পদাব্লীন প্রধানতম আষ্টা, সাধাবণ বাঙালীর জনগ্রিযতম কবি 
খামপ্রসাদ সেনের জীবনী এবং বচন। সন্বন্ধে স্ুনিশ্চিতরপে কিছু মন্তবা কব? 'এখন 
সম্ভণ হচ্ছে শা। অথচ সকল "্মন্ুমান এন: 'এখ্যেব ওপব নিব কবে দেখা খাচ্ছে ঘে, 
মাত্র ছুশেো! বছব আগে কলকা'ত। থেকে কয়েক মাইল দূরে গঙ্গা্ীবেব একটি গ্রাম তিনি 
অলঙ্কত করছিলেন । অবশ্ত একথা ঠিক, এখন কলকাতা-দিল্লীব মধো যাতায়াত সন 
সহজে সম্ভব, কুমারহ্টর-ফলকাতার যোগাযোগ তখনকার দিনে তত সহজ ছিল ন।' 
সমযটিএ তখন সবল ছিল না। বাজনৈত্িিক, অথ নৈতিক এব* সেই সঙ্গে সামাজিক 
পটপ:ববর্তণেব যুগে যখন শুধু কানএ্যালারা সাহিত্যের “অবক্ষয়' বক্ষ! কবে চলেছিল, 
তখন ব।জপুঈপোষক তাব বাইবে কে একজন ভক্তসাধক আপনার ন্থবঙ্গ সাধনার অঙ্গ 
হিসেবে গানের পব গান ঘচনা কবে চলেছিলেন, তাব হিসেব কে বাখতো। ? 

পাশ্চান্তা বাণকদ্দেব কুঠীতে বক্ষিত কৃঠীব মানেজার 'এবং এজেণ্টদেব ডায়েবী এব" 
বাবস।খ।ণিজোব নান! নখিপত্র "শের দত্যাবাব বিবিধ চিত্রেব ডল্নাটনে, দেশের কৃত 
ইতিহাস বচশায, বর্তমানে নানাভাবে কাজে লাগছে, কিন্ধ দেন্ণ কবিসাধকসা হতি)কেৰ 
কোন ঠখ্য 'মগানে নাই । ফলে কুত্তরিবাস, মুকুন্দবমেব মহই মাহ দুশে। বুল আগের 
কবি বামপ্রসাদেবও 'অন্ধকাব নবনিক: ঘোচে শি । 

শ্রীবামপুরেব মশনরি সাঙ্কেব এ. চেন এব & ৬1০৯ 1 80৪ 018), 
হ/1600179 4১100. 91507011859 715 £17003 গন্থখাশি অষ্টাদশ ও শোডাকাৰ 
উনবি'শ শতাব্দীব সমাজ, ইতিহাস ও ধর্ষেব একখানি নিউবযোগা গৃস্থ । গ্রন্থটি প্রথমে 
১৮১৮ খষ্টাব্ে শ্রীবামপুব ঙীকে প্রকাশিত হয । ৬৭7৫ সাভেব ত্রাঙ্গণ ও পগুতদেব 
সাহায্যে সামা।জক ও ধর্মীয় নানা হখ। সংগ্রহ কবে এঠে লিপিৰদ্ধ কবেন। গ্রন্থের প্রথম 
বণ্ডেব * ৫৭ল পগায় কালিকামর্গলবচযিতা 'শদ্র' ক্লঞ্কবাম এবং "ব্রাঙ্গণ* কবিবল্লভ, 
'অন্নদামঙ্গলবচট়িত। ভাবতচন্দ্র বায়, পঞ্চ [ননগীতবচয়িত| অযোধাবাম, গঙ্গাভক্তিতবঙ্গিনী 
বচয়িতা দুর্গাপ্রসাদের উল্লধ আছে । দেশীয় কবি শুপু এই ক'জন । কবি বা সাধকরূপে 
রামপ্রসার্দের উল্লেখ এই স"স্কবণেব দুটি খণ্ডের কোথাও নাই। 

১৮২২ এ লগ্ন থেকে এই গ্রন্থের যে নতুশ সংস্কবণ প্রকাশিত হয় তাতে বামপ্রসাদের 
উল্লেখ আছে “কালিকামঙ্গল*রচয়িতা একজন শূর্ী বলে ।* 

*"সাধক কবি রামপ্রস।দ”-_-যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ ২৩৯ 


২ কবিরঞ্জন বাম প্রসাদ 


রামপ্রসা? জনাপ্রয় ছিলেশ ঠিকই, কিন্তু প্রথম সংস্কবণে তাঁব উল্লেখ হল না কেন? ৪: 
সাহেবের উপদেষ্টা ব্রাঙ্গণ-পণ্ডিতদেব কাছে তার অপবিচিতিটুকু বিম্ময় উদ্রেক কবে। 
বাংল! ভাষায় লেখ! প্রথম ভ্রমণগ্রন্থ বিজয়বাম সেনেব “তীর্ঘথমঙ্গল” | ১৩২২ বঙ্গাৰে 
নগেন্দ্রনাথ বসব সম্পা্গনায 'তীর্ঘমঙ্গল' বঙ্গীয়-সাহিতা-পবিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়। 

লও ক্লাইভেব পববর্তা গভর্ণব হাবি ভেবেলেস্টের ( -৭৬৭- ১৭৬৯ ) দেঁওষান ছিলেন 
গোকুল চন্দ্র "যাধাল। «গাকুলচন্ত্র ঘোষালেব দাঁদ|, বাজ। জয়নাবায়ণ ঘোষাঁলেপ পি শ। 
কুষণচন্্র ঘে'ষাল ১৭৬৮ খুষ্টান্দে শিদিবপুব থেকে গয়া, কাশী প্রয়াগের উদ্দেশ্যে মার। কবেন। 
চিঞ্িংসক হিসেবে বিজয়বাম সন পৰে স্বগ্রামেব কাছে ( পুটিমাবীতে ) কৃষ্ণচন্দ্র 
গ্থখাত্রাব সঙ্পী হন। তীর্থ খেকে 'ফবে ১১৯৭ খঙ্গান্দেব মাঘ মাসে অথাং ১৭৬০ 
এট!বে, « হীথমঙল" গ্রন্থথানি রানা কবেন। 

* পৰে জঙ্গী জলেও পুর্ব সব শ্বনহণ শুনে নিয়ে ধারাব্গুকাল খেকেঠ ভ্রমণ বর্ণশ। 
নবেছেন । যাহাপথেব উ হয পাব বন্ধ স্থান এব" বাক্তি এর্থে বণিত হযে এ হহাসি? 
মনত] ত,এন কবেছে | করি নিজে এজন শান্ত 'শলেন এ ভাব পুঈপোরক কয 
পে ন্টল একজন পন্ম ভক্তপুক্ষ ছিলেন । শিপিবপুবে গ্রতাবর্তন কবে প্রথমে গঙ্গাৰ 
পরবে শিবপুবে গেলেন প্রদর্শনে | হাবপব সাগমূজ কবে গৃহ গ্রণেশ কবলেন । 
বা-লাদেশে নবদ্বীপেব পু পদস্থ গঙ্গাহাববশী প্রায় মকল স্তানেব ল্লেখ ও বণনা খ্রস্টে 
স্থান পেয়েছে! কুমাবতত, হ]লিসহবের উল্লেখ ৪ হীর্ঘমগলে খাছে। আপিক কি 
বামপ্রসাদ “৯৮ ০5 কয।বনটেই অবস্থান কবাছুলেন, মথচ ভাব কান উল্লেখ গ্রন্থে 
মাই । কুষচন্দ্র 'একণাব কুমাবইট্রেব ঘাটে নৌকা নেঁধে বামপ্রসাধকে দেখে এলেন না। 
ঘটনাটি উল্লেখযোগা, কাবণ ঈর্খববচন্ত্র গুপু “বামপ্রসাদ' প্রবন্ধে বাম প্রসাদেব প্রথম জীবনে 
জমিদাবী সেবেপ্তায় খাহালেখা ও মামিক ৩” টাকা বৃত্তিলাভ প্রসপ্ধে পাদটাকায় 
নিগেছেন _্এই স্থলে দ্বই প্রকাব প্রবাদ আছে, কে5 “কহ কহেন বামপ্রসাদ খিদিবপুবস্থ 
৬দে ওয়ান গোকুলচন্দ্র দোষালের শিকট, কেহ কেহ কঙ্েন ₹িলকাতাস্থ নববঙ্গ কুলপতি 
৬হুর্গাচবণ মিন্রেব নিকট মুন্ুবগিবি কন্ম কবিতভেন” € ঈর্ববচন্্র গুপু বচিত কবি জীবশী-- 
ডক্টব ভবতোষ দত্ত সম্পািত, পুঃ €* ) ? 
গোকুলচন্ত্র ঘোষালেব বাড়ি বামপ্রসাদ খাতা লিখলে এবং ভ্রাব নিকট থেকে বুত্তিলা ত 
কবলে ঘটনাটি গ্বোমাল পবিবাবে সাধকরূপে বামপ্রসাদকে স্ুবিদিত কবে বেখেছিল। 
তখনকার দ্বিনেব ধনী দবিদ্র সকলেব মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য বেখেই বলা চলে, রুষণচন্দু 
ঘে'ষালেব পক্ষে ভাইষেব ম্মাশ্রিত সাধককবিটিকে এডিয়ে যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব 
ছিল না । রামপ্রসাদ্দের সাধক বা কবিখ্যাতি হয়তো তেমন প্রসাধিত বা আকর্ণীয় 
হয়ে ওঠে নি ১৭৬৮ তে, কিন্তু তিনি যে কোনদিন গোকুলচন্ত্র ঘোষালেব বাডি খাতা 
লেখেন নি, নিশ্চিতভাবে ত। ধরে নেওয়া যায় । 


সমসাময়িক তথ্য প্রমাণেব অভাব ৩ 


ইয়ংবেঙ্গলেব আলোকে আলোকিত, এগিযাটিক সোসাইটিব সভ্য, পণ্ডিত লেখক 
ভেোল।নাথ চন্দ্রের ত্থণ্ডে সম্পূর্ণ 159 এুঘ9915 01 ৬ 119৯ গ্রস্থটি (প্রকাশিত 
১৮৬৯ খুঃ) বাঙালীব ইংবেজীতে লেখ প্রথম ভ্রমণ গ্রন্থ । গ্রন্থটি সমাজশাত্বক ও 
এঁতিঙলিকের কাছে মমভাবে মূলাবান। এতে কলকাতা হন্তে আগ্র। পষস্ত জলপথে, 
বেলপথে, পদক্রক্মে ও নানাবিধ যানে ন্রমণ বঠিত হয়েছে। সিপাহি বিদ্রোশকালে 
বাঙালিব হাল সম্বন্ধে এটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ । কেন্দুলিঠে জ্যদেশেব সমাধিব 
কিব। নুন্দাধনে লালাবাবৃব কুঞ্জে “কাকে” গাছের বর্ণন। 'এহ গ্রন্থেই পাওয়া মাষ। 
একাধাবে বসসমুদ্ধ 'ও তথ্য-শিউর বর্ণনায় সমলামরিক বাংলা ও বেতের নান: স্থান 
গাচাব মগধণ, বেশভদ।, ধর্মীন্ঘ ও সামাজিক নানা বীতিনী”হ নষে জীবন্ত হবে ফটে 


উঠেছে | 

জোশলশাণ চন্দ ১৮৭৪৭% এব ময় গঙ্গাবক্ষ দিয়ে শেকায কলক1ত। পেকে 
রুফশগব পধন্ত ভ্রমণকালে নদ্লীতীববর্শ সঞ্ল স্থানের বিভ্তুত বনশ। দিয়েছেন , 
৬২কাশীন অবস্থ। ও এ্হহ্বোব বণনাব মাধামে স্থানগুলি বিশেষ আকর্মনীয কপ ধাবণ 
কবেছে। কিন্ধ ভোলানাখ চন্দ্রেখ বর্ণনাষ ভালিসহব ব। কুম।বভট্র স্তন পাম নি। 
বামপ্রমাদগ।! হ কুমাবস্ট্র বিখ। হ ভ্রমণকানীর নব এডিষে “গল । 

লোকনাখ ঘোষের 111/2 510907) 10050607৬91 1179 1061101) খা)লিত 1], 
7:51, ও (1 (১৮৮১ শর) গ্রন্থটি অষ্টাদশ ও উন্াবাশ শাহাব নতুন কষ্ট বাজা- 
জমিদবদেব কুলজী গ্রন্থ । এব প্রথম খগ্ডটিতে শাসকবাঞ্জাদেব কাহিনী আছে। দ্বিহীয় শণ্ডে 
ভঙ্ধামী বাজাজমিদাব, ধনী দেওযানবেশিযান, পাশ্চাত্াশিক্ষাৰ আলোকে আলোধি ও 
চিত্ত নেতৃস্থানীয় বিদ্বান ব্যক্তিদেব বিববণ স্থান পেয়েছে । ঢলখকেব অনুসঙ্গিংসা ও 
প্রভৃত পবিশ্রমেব পবিচয খণ্ড ছুটিব পত্রেপত্রে বিধুত। নিভবষোগা থাগুস্থ 1হসেবে 
গ্রন্থটি বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়ে থাকে । 

এই গ্রস্থেব দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রষ্$নগব রাজবংশেব পবিচয় িস্ৃতভাবে বিবৃত হযেছে । 
এই রাজবংশেব শ্রেষ্ঠ পুকষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নানা কীত্তির বিববণ দ্দিতে গিয়ে তাব 
সভাস্থ গ্ুণ্ডিত ও কর্ধিদের পবিচয়দান প্রসঙ্গে লেখক বামপ্রস।দেব উল্লেখ কবেছেন। 
“13050010790 9011 2 90510815716 901)1]07৮ (২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯) বাম প্রসার্দেব শুধু 
এই পৰিচয়টুকু পাওয যায! 

শি" 511] 11501 ]7970601 এর 21077181801 10781 1361)89] (১৮৭1) এবং 
কয়েক খণ্ডে সম্পূর্ণ 50018619891] 98:৮৪ 0 36168] (১৮৭৫ তে প্রথম খণ্ড 
প্রকাশিত ) গ্রন্থগুলি অষ্টাদশ ও উনবিংশ পড্রাব্বীব সামাজিক ইতিহাসের আকর 
গ্রন্থ | 1778%2501 (392966697৮ গুলি [2017607 সাহেবের অন্ুসন্ধানেব ভিভ্িতেই 
প্রথম জন্মলাভ কবে। ছিয়াতরের মন্বন্তরের ( ১৭৬৯ খুঃ) প্রথম ঘোষক ও বিববণ 


৪ কবিরঞ্জন বামগ্রসদ 


দাতা ল ৪1৮৮০: সাহেব । তার 81/0818 01 1979] 590891 গ্রন্থে প্রদত্ত বিববণের 
বাংল। অন্ধুবাদ বলা যায় বস্কিমচন্দ্রের “আনন্দমঠে, প্রা বিবরণকে | ব্রিটিশরা ত্ব- 
স্থচনার থেকে ইতিহাসকে ধরে রেখেছেন উইলিয়ম হাণ্টার । তথ্যা্গসন্ধানের জন্য 
গঙ্গাতীরবর্তী স্থানগুলি তিনি চষে ফেলেছিলেন । অবশ্ত সাব। বাংলাদেশই তার 
অনুসন্ধানক্ষেত্র ছিল। কাচভাপাড়া-ঘোষপাডাব এঁতিহা তার বিবরণে অমব হয়ে 
আছে। নান! ধর্মী শাখার পু্থান্পুঙ্খ বিববণে তার গ্রন্থ সয়দ্ধ। অথচ আশ্চর্ 
কুমারহট্রের রামপ্রসাদকে তান খুঁজে পলেন না। 

তার ৪:৮৪ ০01 7878৮] এব দ্বিতীয় খণ্ডে ১৫৬ পুষ্টায় নদীয়ারাজ কষ্চন্দ্রে 
সভ।সদদের উল্লেখ আছে এবং এই উল্লেখ প্রসঙ্গ তান রামপ্রসাদের নাম 
করেছেন এবং তার সম্বন্ধে শুধু একটি কথা বলেছেশ, ১8993231016 3610187 | 
হাণ্টাবের গ্রন্থ লোকনাথ ঘোষের চারপাচ বছছব পুবে বচিত। স্রতবাং বামপ্রসাদ 
সন্বন্ধে যে পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তা তাবই অন্ুসন্ধানলব্ধ | বামপ্রসাদ অবশ্যই 
সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু সেইটিই তাব একমাত্র বা শর্ট পৰিচয় নয়। 
হাণ্টারের মত অনুসন্ধিৎসু বাক্তি এই পরিচয়েব বেশি তার সম্বন্ধে আর কিছু জানাতে 
পারলেন ন|। 

ধযালচন্দ্র ঘোষেব পপ্রসাদ-প্রসঙ্গেশ্র প্রথম সংস্করণ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় প্রকাশিত হয়। 
ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের পব দয়ালচন্দ্র ঘোষকেই বামপ্রসাদের প্রেষ্ট গবেষক বলা হয়। 
প্রথম সংস্কবণের ভাঁমকার বিজ্ঞাপনে* লেখক লিখেছেন--“তিন বৎসধেবও অধিক- 
কালেব পবিশ্রমেব আজ পবিসমাঞ্চি হইল” । 

অথাৎ লেখক ৯৮৭১।7২ খুষ্টাবে প্রথম রামপ্রসাদ অন্ঠসন্ধাশে বত হন। 

প্রথমে রামপ্রসদের সঙ্গীত গুনে আকুষ্ট হয়ে রামপ্রসাদের অনুসন্ধানে রত হলেও তার 
সম্বন্ধে কোন তথ্যই পাচ্ছিলেশ না। শেষে এক ব্রাঙ্গধর্ম প্রচাবকের কাছে তিনটি তথ্য 
পেলেন। (এক) বামপ্রসাদ বৈগ্ভ ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সমসাময়িক, ( ছুই ) 
তিনি শ্রেষ্ট শক্তিনাধক, ( তিন ) তান বাড কুমারহট্রে। 

এর পব বামগতি ন্যায়বত্বেব “বাঙ্গালা ভাবা ও বাঙ্গাল! সাহিত্য বিষয়ক স্স্তাব” 
প্রকাশিত হওয়ায় আরও তথ্য ও কিছু পদ পেলেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৩৩ খুষ্টাব্দে কলকাতায় “কা'লীকীর্তন” প্রকাশিত করেন। ১২৬* 
বঙ্গা্বর পৌষ অর্থাৎ ১৮৫৩ তে 'সংবাদপ্রভাকরে' বামপ্রসাদ-জীবনী প্রকাশিত 
হয়েছে এবং আগে ও পরেব সংখায় আরও পর্দ ও আলোচন! স্থান পেয়েছে। 
অথচ ঢাকান্ন বসে দয়ালচন্দ্র ঘোষকে ১৮%৭১।৭২ খৃষ্টাব্দে এতথানি অন্ধকার হাতড়াতে 
হয়েছিল জেনে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রসারতার দৈন্য দেখে ছুঃখিত হতে হয়। 


রামপ্রসাদ্-আবিষ্কাবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ঠ অবলদ্থিত পদ্ধতি € 


“সংবাদপ্রভাকর” জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত পত্রিক। ছিল এবং ঢাকায় অবশ্যই শিক্ষিত 
সাধারণেব কাছে তার প্রচার ছিল। অথচ দয়ালচন্দ্র ঘোষের বিবৃতি থেকে বোঝা 
ধায়, ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত পুব বাংলার সংস্কৃতি কেন্দ্র ঢাকায় রামপ্রসাদকে পৌঁছে 
দিতে পারেন নি। রামপ্রসাদই সম্ভবতঃ এমনি গমনভীরু, প্রচারবিমূখ ছিলেন ! 
ষ্াব সময়ে জীবনীকাবের! কি কবে কুমারহট্রকলকাতায় তার অবাধ ষোগাযোগেব 
কথা বলেন বোঝা যায ন1। দয়ালচন্ত্র ঘোষ প্রথম সংগ্চবণে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম 
একবাবও কবেন নি। 


রামপ্রসাদ-আবিষ্কারে 

ঈশ্বরচজ্জ্ গুগু অবলম্ষিত পদ্ধতি 

ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত ১২১৮ বঙ্গাবে জন্মগ্রহণ কবেন। দশ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৮২২ 
খুষ্টাবকষে তিনি কলকাঅয় আসেন এবং জোড়াসাাকোয় মাতুলগৃহে প্রতিপালিত 
হতে থাকেন । ১৮৩০ এ পিতৃবিয়োগেব পর পুরোপুরি জীবিকার্জনে নামেন । প্রথম 
দশটি বছব সমগ্রভাবে এবং পরেব আটটি বছর মোট।মু টিভাবে তব স্বগ্রাম কাচডা- 

পান্ডাব সঙ্গে যোগ থাকে । 

১৮৩১ এ ঈশ্বব গুপ্তেব সম্পাদনায় “সংবাদ প্রভাকব" পত্রিক। আত্মপ্রকাশ করে। গুগু 
কবিব বয়স তখন উনিশ-কুডি বছব। এ সময় কবি পাথুরেঘাটার ঠাকুর 

পবিবাবের প্রভাবাধীন । বক্ষণশীল মনোভাবাপর, কবিগানের আসর মাত কবেন। 
১৮৩৩ এ গুপ্তকবি বামপ্রসার্দের 'কালীকীর্তন: মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত কবেন। 
সম্ভবত: রামপ্রসাদ রচনাব এই প্রথম মুদ্রণ । এই প্রথম মুদ্রণেব কাবণ 9 পদ্ধতি 
লক্ষ্য কবাব মত । 

বাইস্‌ বব বেনু কবি সম্পাদিত ্রন্থেব ছুটি ভূমিকা! দিযেছেন-_একটি গগ্মে, আকারে 
ছোট* অপবটি পন্যে। পদ্য ভূম্ঘকায় ছুটি পদ পাওয়া যায়--একটি পয়াব অপরটি 
ত্রিপন্ী ।* ৃ 

পদ্য ভূমিকায় তিনটি কিয় লক্ষ্য করার মত । কবিব রামপ্রসাদেব প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, 
কবিব শাক্ত দুর্বলতা এবং প্রথম দ্িককাব কবিতার নমুনা! হিসেবে পদ ছুটি উল্লেখযোগ্য । 
পবে এ মনোভাব পরিবত্তিত হযে গিলে থাকতে পাবে। কিন্তু গুপ্ত কবিব প্রথম 
্ * ঈশ্ববওপ রচনাবলী (১ম খণ্ড)-ডঃ শাস্তিকুমার দাশগুপ্ত ও হরিবন্ধু মুখটি 
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৬ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


পর্যায়ের পদ্য রচনা এবং জীবনের প্রথম দশ বছরের প্রভাবের জন্য এগুলির মূল্য আছে । 
এবার গগ্চ ভূমিকাটি দেখা যাক। কালীকীর্তন সম্পাদনার কাবণ প্রথমেই 
বলেছেন। কারণ ছুটি--কালীকীর্তন রচনার অপ্রতুলতা এবং পাঠদোষে গায়কদের প্রক্কৃত 
রস উদঘাটনে অসামধ্য । তাই *্ অপূর্ব গীতগ্রন্থের অবৈকল্যরূপে ও প্রাচুধ্যরূপে 
বহুকাল স্থায়িত্বার্থ আমি আকরস্থান হইতে মূল পুস্তক আনয়নপুর্বক সংশোধিত করিয়া 
কালীকীগ্ুন পুস্থক মুদ্রিত করণে প্রবুন্ত হইয়াছি ৮*%* | 
আকরস্থান ঢকাথায় এবং মুল গ্রস্থটি কার হন্তলিখিত গুপ্ত কবি বলেন শি। তারপর 
তিনি তা সংশোধিত করেছেন এবং নিজেই এই সংশোধনকায করেছেন, না কারও 
সাহাযা নিয়েছেন, তাও অন্ল্লিখিত । 
১২৬০ বঙ্গাদ্ধের পৌষ 'সংখ্যাব “সংবাদ প্রভাকবে' কবি ঈশ্ববগ্তধত রামপ্রসাদজীবনী 
প্রকাশিত করেন । পুবেব সংখ্যায় রামপ্রসাদদেব কযেকটি পদ আত্মপ্রকাশ করে এবং 
পরবা মাঘ সংখ্যায় একখানি পত্র এবং কিছু রচন। প্রকাশিত হয । 
১২৬১ বঙ্গাব্েব শাবণ সংখ্যা থেকে গুপ্তকবি “সংবাদ প্রভীকবে" প্রাচীন কবিদেব সম্বন্ধে 
ত্য সবববাহেব অন্য সাধাবণের কাছে আবেদন জানাতে থাকেন। চারটি সংখ্যায় 
(শ্রাবণ, অগ্রহাষণ, পৌষ, মাঘ ) আৰ্দেনগুলি প্রকাশিত হয় । 
১২৬২ বঙ্গাব্দ ভাবতচন্দ্রেব জীবনী গ্রন্থাক।রে প্রকাশিত কবেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা 
ছুটি অংশ লক্ষা কবাব ম'ত-_ ও 
[.] “বঙ্গভাষাভূষিত শ্রাচীন পদ্ঘাপুঞ্জ এবং তত্তত্প্রবচক পুরাতন কবি কদম্বের 'জীবন- 
চবি'ত সংগ্রনুপূর্বক সাধারণের স্থগোচব কবণার্থ আমি প্রায় দশ ব২সর পবস্ত 
প্রতিজ্ঞাপথেব পথিক হইয়৷ প্রতি নিয়তই উৎসাহ বথেব চালন। কবিতেছি, এই বিষয়ের 
নিমিত্ত ধন, মন, জীবন পধান্ত পণ কবিয়াছি,_লাংসাবিক জমুদ্য সুখ হইতে প্রা 
বঞ্চিত হইয়াচি |» 
[২] “দশ বদর পথাস্ত সংকল্প কবিয়া ক্রমশ অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রায় দে 
বসব গত হইল আমি এই কাধ্যেব দৃষ্টান্দর্শক হ হইয়াছি অর্থাৎ সর্বাগ্রেই অদ্বিতীয় 
মহাকবি কবিরঞ্রন-বামপ্রসাদ সেনেব “জীবনবৃত্তান্ত” এব* তাহার গ্ণীত “কালটুকীতন” 
ও কুষ্ণকীঞনাভিধান-_ ভক্তিবস-প্রধান মধুব গান এবং অবস্থাভেদেব শাস্তি, করুণা, 
হাস্য, ভয়ানক, অদ্্ুত ও বীব কতিপয় বসঘটিত পদাবলী ১২৬* সালের পৌষমাসের 
রথ দিবর্সীয় প্রভাকবে প্রকটন করিয়াছি, তৎপাঠে সকলেই মুষ্ধ হইয়াছেন ।”** 
 ঈশ্ববগুপ্ত বচনাবলী ( ১ম খণ্ড )__ডঃ শান্তিকুমীর দাশগুপ্ক ও হরিবন্ধু মুখটি 
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কক ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পার্দিত শ্বরচ গুপ্ত রচিত কবিজীবনী গ্রন্থের “পরিশিই” 
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বামপ্রসাদ-আবিষ্কারে শুশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অবলম্ষিত পছ্ছতি ন্‌ 


১২৬০ সালে ১ল! পৌষ প্রকাশিত রামপ্রসাদ জীবনীর উপসংহারে ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন 
--প্পিঞ্চবিংশতি বৎসব অতীত হইল আমর! বামপ্রসাদ পদ্য সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত 
হইব1ছি, একাল পধ্যন্ত প্রাণপণ করিয়্াও তাহাতে কৃতকাধ্য হইতে পারি নাই, যেখানে 
যাহ! গ্রাঞ্ড হই তাহাতেই এক একখানা বিডস্বনা দেখিতে পাই ।» 
গুপ্ত কবিব উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি লক্ষ্য কবার মত। ভাবতচন্দ্রেব ভূমিকায় লিখেছেন 
বমপ্রসীদ জীবনী দ্র বছঝ (চষ&ব ক । আবাব “বমগুসাদ জবন৮তে বলেছেন ডিশ 
বছবেব চেষ্টা । 

বছর নিয়ে কিছু এসে যাক না, উদ্দোশ্টাপাই আসল | প্রাচীন কবিদের জীবনী ও বচনা 
অনুসন্ধানকালে গুপ্তকবি জোডাসাকোব ঠাকুব পরিবারে প্রভাবাধীন। আর তিনি 
গোডা বক্ষণশীল নন, বে'ণেসাব 'আলোকে চিন্তেব কিষদংশ আলোকিত ।* উদার, 
সহান্ভূতিসম্পরন মনোভাবের অধিকাবী ঈশ্ববচন্দ্র দশাত্মবোধেব ছ।রা চালিত হযে 
প্রাচীন বত্ববক্ষায় ও লুঞ্ত রত্বোন্ধাবে বত হয়েছেন এবং এই উদ্দেশে গ্রচেষ্টাব সঙ্গে স্গে 
পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন । 


গুপুকবিব বামপ্রসাদজীবনী কিন্তু বিজ্ঞাপন প্রকাশেব পুর্বে বচিত। এখানে যে পঁচিশ 
বছরেব চেষ্টাব কথা বলেছেন, তা যদি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ কর] যায় তা হলে এই 
চেষ্টাব গুরু ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে । অর্থাৎ ঈশ্বরগুপ্ত স্খন মনোমত পভাণুনো কবছেন। 
খেয়ালখুসি মত জীবন কাটাচ্ছেন। তখন পিতৃবিয়োগ হয় নি, পাথুবেঘাটার সংস্পশে 
আসেন নি, বয়স যোল-সতেবো, কিছুকাল হল বিবাহ হয়েছে । 


পচিশ বছরেব উল্লেখটি খুব তাৎপধপূর্ণ। গুপ্তকবিব বাল্য নিবাস ও জন্ম কাচডাপাড।। 
কুমাবহুট্ট ও কাঁচডাপাডা খুব ঘনিষ্ঠ । বঙ্ধিমচন্দ্র বলেছেন, '"কাচডাপাভাব দক্ষিণে 
কুমাবহটু, কুমারহট্রেব দক্ষিণে গৌবাভ1 বা! গবিফ!। এই তিন গ্রামে অনেক বৈদ্যেব 
বাস। ....কুমাবহট্রেব গৌবব, কবিবঞ্জন বামপ্রসাদ। কাঁচডাপাডাব একটি অলঙ্কার 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ)1১:%* 


ঈশ্ববগুধ্ট বামপ্রসাদ সম্পর্কে এব" সঙ্গে সঙ্গে তাব প্রতি শ্রদ্ধা হেতু শাক্তধর্ সম্পর্নে 

আঙ্মীল্য একটি খবনিষ্ঠ সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ । ১৮৩৩ এ “কালীকীর্তন” প্রকাশ করেছেন 

নিজেব এই বিশেষ ছবলস্থানটুকুব দাবীতে । বিজ্ঞাপন প্রকাশেব পরিকল্পন। রচণাব 

পৃবেই তাই”১৮৫৩ এনপ্বামপ্রসাদ জীবনী” প্রকাশিত কবেছেন। 

সব ক্ষেত্রেই অবলম্বন তার বালের স্থিতি, সেখানকার লোকজনদেব কাছে বাল্যে প্রা 
ংবাদ। তারই হিসেব মত রামপ্রসাদের তিরোধানেব তিরিশ বছর পরে তার জন্ম । 


* ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত “ঈশ্বরচন্জ গুধের জীবন চবিত ও কবিত্ব"-__পৃঃ ৭" 
ক এ প্রঃ ৪ 


৮ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


স্থতরাং বাল্যে রামপ্রসাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পবিচিত লোকদের তিনি সান্নিধ্যে 
এসেছিলেন । 

কিন্তু প্রথমেই তিনি তার প্রাপ্ত সংবাদগুলি দিলেন না। সম্পাদন! করলেন “কা'লীকীর্তন', 
ভক্তিঅধ্য জানালেন । তাৰ পর নান! ঘটনার আবর্তে কুডিটি বছর কেটে গেছে, 
অনেক স্থৃতি ঝাপ .স! হয়ে এসেছে, মনোজগতেও নানা পরিবর্তন ঘটেছে, অস্তবে লালিত 
বাল্যের স্থতি বামপ্রসাদ জীবনীতে উদঘাটিত করেছেন। খোজখবব অবপ্তই নিয়েছেম, 
কিন্তু প্রধানভাবে নিরব কবেছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংগ্রহশালার ওপব । 

১২৬* এর পৌষে “রামগএ্রসাদ” প্রকাশিত হল “সংবাদপ্রভাকরে' ৷ প্রভাকরের মাঘ 
সংখ্যায় একটি পঞ্র প্রকাশ করলেন গুপ্ঝকবি । পত্র লেখকেব নাম দেননি, কিন্তু পত্রটি 
তাৎপধপুর্ণ। পত্র লেখক নিজেকে দাবা করেছেশ, রামপ্রসার্দেব শ্বগ্রামবাসী বলে। 
তিনিই প্রথম জনশক্তি থেকে রামপ্রসার্ধে সঙ্গে নবাব দিবাজন্দৌলাব সাক্ষাৎকাবেব 
ঘটনার পরিচয় দিয়েছেন । নতুন সংবাদেব মধ্যে আৰ একটি হল রামপ্রসাদের কম্বর | 
পত্রেব অংশবিশেষ তুলে দেওয়। হচ্ছে__ 

[১] “হদানীন্তন এ মহাপুরুষ 'কবল কতিপক্ন প্রাচীন তত্বজ্ঞ ও মন্মগ্রাভি মন্তস্েব নিকট 
পবিচিত ছিলেন মাত্র,” 

[২] “কবিরঞ্জনের দৈবশক্তি ও পাগ্ডিত্য ও তত্বরসেব ব্যাপাব যাভা বর্ণন! করিয়াছেন 
তাহা উৎকট বর্ণনা হয় নাই. স্বরূপাখ্যান হইয়াছে, কাবণ রামপ্রসাদ সেন অন্মদ গ্রামস্থ 
ছিলেন, ্মুতবাং তাহাব ধষয়ে আমবা অনেক জ্ঞাত আছ্ি।” 

[৩] তাহার মাহাজ্ম্যবিষয়ক আপনার বচন। গ্রামস্ত বিজ্ঞ ও বহুদশী ও অনুসন্ধানকাবী 
এবং বুদ্ধ মনুস্তেবদের সমক্ষে পাঠ করিলে তাহারা অক্লান বদনে ব্যক্ত করিলেন যে এবপ 
লেখা পবম্পব1 শ্রুতিবাক্যান্ষায়ী বটে, পবস্ধ তিনি যে এঁশিক শক্তি প্রভাবে গীঙাবলী 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ বিরহ, শান্ত্রাধায়ন ন| করিষ। সর্বব শাস্ত্রের শাসন 
দর্শন ও মন্ম প্রকাশ কব। কি সামান্ত ক্ষমত] কম্ম ?” 

[৪] “শ্রত আছি যে কবিববের মিষ্টন্ধব ছিল না তথাচ (শি যখন গান কবিতেন 
আ্রোতৃগণেব শ্রবণে সেই স্বব মধুব স্বব বোধ হইত এবং যত্তক্ষণ গান কবিতেন ততক্ষণ 
উহার! চিত্র পুণ্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ থাফিতেন, র্ববিক অনুকম্পা ব্যতাত এ বিষয়ে " মার 
কি অনুমান কর যাইতে পাবে ?” 

[৫] “্কৃবিবঞ্জন নবাবেব ( নবাব সিরাজন্দৌলার ) মনোবঞ্ধনার্থে একটি খেয়াল ও একটি 
গজল গাইলেন,” " 

[৬] “ফলত: তিনি এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন + ... . তে বাজ। কৃষ্ণচন্দ্র বায়ের সময়ে 
ছিলেন এবং তীহাব অধিকাবে বাস করিতেন, স্থুতর।ং ভীত হইয়া গ্রাচলিত ধন্মান্থযাবি 
প্রকাশ্য উপাসনাদি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,”* 


*.ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত “ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবি জীবনী”-_পৃঃ ৮* 


প্রথম জীবনীকার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পরিবেশিত কয়েকটি তথ্য ৯ 


পত্রলেখকের বিবৃতি থেকে রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বর, তার বিভিন্ন সঙ্গীত সম্পর্কে জান, 
একেশ্বরবাদ প্রভৃতি জানা গেল । 

আসলে পত্রটি ঈশ্ববচন্দরের বিবৃত তথ্যেব একটি সাক্ষ্য দলিল । পত্রলেখক রামপ্রসাদের 
স্বগ্রামবাপী। তার বক্তব্য প্রকাশেব ভঙ্গী থেকে বোঝা গেল তথ্যসংগ্রহেব জন্য জীবনী 
বচনাকালে গুপ্তকবি কুমগহট্ট যান শি, তাই তৎক|লে জীবিত বৃদ্ধ গ্রামবাসীদের সঙ্গে 
'যাগাযোগও করেন নি। 

আবাব বুদ্ধ তথ্যা ভিজ্ঞ গ্রমবানীর! খাম প্রসাদেব বচনায় শান্ত্রজ্জানের পৰিচয় দেখে বিন্মস় 
প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা গেল। রামপ্রসাদের প্রচাবিত একেশ্বরবাদ কি তার 
শান্ত্রানভিজ্ঞতাব নজির বলে গৃহীত হত? অন্ততঃ স্বগ্রমব।সী বুদ্ধদের রামপ্রসাদ সম্বন্ধে 
ধাবণ1 ষে বিশেষ পবিপক্ষ নয়, তা বোঝ! মাষ। ঈশ্বরচন্দ্র তাই তখনকার লোকগ্ালর 
ওপব নিতরতার কথাও ভাবেন নি। 

ঈশ্্ববচন্দ্র গুপ্ত নিতর কবেছিলেন তার বাল্য শোন। তথ্াগুলির ওপব। এই তথ্যগুলি 
তিশি যেভাবে বামপ্রসাদজীবনীতে পরিবেশন কবেছিলেন, যর্দি সেই ভাবেই বাল্যে শুনে 
থাকেন, তাহ'ল বুঝতে হবে, রাম প্রসাদ তখনই তীর স্বগ্রামে প্রায় বিস্থৃত ব্যক্তি, মাত্র 
জনশ্রুতিতে পধবসিত।* অবশ্থ ঘটন।র আবর্ত ও কালের ব্যবধান গুপ্তকবির স্্বতি- 
ভাগুবে যে শৈথিল্য ঘটায় নি, তাও জোর কবে বল যায় ণ1। 


প্রথম জীবনীকার উঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
পরিবেশিত কয়েকটি তথ্য 


ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্তই সাধকঞবি বামপ্রসাদের প্রথম জীবনীকার ৷ পরবর্তা সকল জীবনীই তাব 
ওপব ভিত্তি করে রাচত। অবশ্ত সকলে একথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নি। 
গুপ্তকবিব লেখা ছাড। কাবের «কান গত্যন্তব ছিল না। রামপ্রসার্দের এক ছত্র হাতের 
লেহ্&পাওয়া যায্না। একটি পদ কি কোন একটি রচনা তার হস্তলিখিত বলে জানা 
যায় না। 

অনেক "অনুসন্ধানে দু-একটি দলিলটলিল কেউ বা পেয়েছেন। কিন্তু এ পধস্তই। 
জীবনাগ্রন্থ বিপুলকায় “হয়েছে কল্পিত কাহিনীর ভারে । সকলেই তার গ্রামে ছটেছেন 
এবং বনু করিত কাহিনীর সন্ধান পেয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র ৷ বলেছেন, তার বাইবের 
কাহিনীগুলি পববর্তা কালের স্থষ্টি। রামপ্রসাদেব আম্মীরম্বজনদের অর্থাৎ পরবর্তী 
বংশধরদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও স্থফল মেলে নি। 

শ্বফল যে মিলবে না তা তো! জানাই। জীবিতকালের রামপ্রসাদ খে পরবর্তীকালে 


১৬ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


এমন একজন অন্দাধারণ পুরুষরূপে পরিগণিত হবেন তা তার সমসাময়িক কেউ 
ভাবেই নি। 

সাধকের তিবোধ।নেব সঙ্গে সঙ্গে ব্খশধবের! গ্রামের বাসই উঠিয়ে দেন । ১৩০২ বঙ্গাবেব 
কাতিক সংখ্যাব সাহিতা পরিষৎ পত্রিকায় দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন--“যে ভূমি- 
খণ্ডে উপব রামপ্রসাদেব বাসগৃহ ছিল, তাহা! দেখিলে মনে বড দুঃখ হয। বহুকাল 
তাহ! জঙ্গলপূর্ণ ছিল। সম্প্রতি হালিসহববাসিগণ এই মহাপুরুষেব মহত্ব বুঝিতে 
পাবিষা, সেই পবিত্র স্বানটিব প্রতি যত্ব প্রকাশ করিতেছেন । স্থানীষ পুণিমা ব্রত সমিতিব 
সভাগণেব যত্বে গত দশ বৎসর হইতে মহাত্ম। বামগ্রসাদেব ম্মবণার্থে একটি মেলা 
হইতেছে । ইহা' প্রসার্দমেল! নামে অভিহিত। প্রতি বৎসর কালীপুজাব জময়ে ইহাব 
অনুষ্ঠান হয, এনং তছুপলক্ষে কালীদেবীব পুজা হইয়া থাকে । . হালিসহরেব 
ভিতৈষিণী সভা একটি পপ্রসাদ-প্রাসাদ” নির্মাণ জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন |” 
রামপ্রসাদেব সঙ্গে স্বগ্রামেব সম্পর্ক তার তিরোধানের সঙ্গেই প্রা সমাপ্ত হয়েছিল । 
ঈশ্ববপগুপ্ত যেটুকু সংগ্রহ কবতে পেবেছিলেন তাব বাল্য কৈশোবের ওঁৎস্ুক্যে ও ভক্তিতে, 
তাই শুধু খাটি এবং একমাত্র নির্ভবস্থল । 

ঈশ্বরগুপ্ত বামপ্রসাদ জীবনীর শেষের ধিকে বলেছেন, “৬০ বৎসব বন্নসেব কিঞিৎ পরেই 
রামপ্রসাদ সেন মায়িক সংসার পরিহাবপুর্ববক নিত্যধামে যাত্রা করেন । তাহাব মৃত্যুব 
দিন গণনা কৰিলে +২ বৎসবেব অধিক হইবেক না। প্রাচীন লোকেবা কহেন “তিনি 
হ্টাম৷ প্রতিমা বিসঞ্জন সমযে পবিজন ম্বজন বান্ধব সকলকে কহিলেন, অগ্য মাষেব 
বিসঙ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আমাব ৰিসঞ্জন হইবে, অতএব তোমর] সৰলে প্রতিমা লইয়: 
আমাব সঙ্গে আইস, আমি পদব্রজে চলিলাম 1... 

এই 'তথ্যেব ওপর ভিত্তি কবে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাষ রামপ্রসাদেব জন্ম ও মুত্যুব সময় 
যথাক্রমে ১১২৭ বঙ্গাব্দ বা ১৭২০ খুষ্টাব এবং ১১৮৮ বঙ্গাব্ধেব ৩ কাত্তিক মঙ্গলবাব 
বা ১৬ অকৃটেবব ১৭৮১ খুষ্ট।ব্দ বলে শিরূপণ কবেছেন ( কবিরঞ্জন বামপ্রসাদ সেন__ 
সাহিত্য সাধক চরিতমাল। )। 

অন্য প্রমাণাভাবে বামপ্রসাদেব জন্ম ১৭২* খুষ্টাব্দে এবং স্বৃত্যু ১৭১ খৃষ্টাব্দে ধবে 
নেওয়াই সবচেয়ে সমীচীন | " গুপ্তকবি কেন যে এখানে সন তারিখের উল্লেখ করলেন না৷ 
তা সহুজেই অনুমেয় । তার যেভাবে শোনা, সেইভাবে লিখেছেন । ভাবতচুন্্ের ক্ষেত্র 
অন্তরূপ দেখি, কারণ তাব হাতে প্রামাণ্য দলিল ছিল । | 

এরপর ইর্বরগুপ্ণ অনুমানের ভিত্তিতে একটি গুরুতর তথ্য পবিবেশন করেছেন। 
রামপ্রসাদের সাংসারিকরুদ্ভ্ুতা দূরীকরণে জীবিকার্জনের কথ! প্রসঙ্গে গুপ্তকবি 
* ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত “ঈশ্বরচনজ গুপ্ত রচিত কবিজীবনী” গ্রন্থেব 'রামপ্রসাদ' 
" থেকে এই গ্রন্থে ঈশ্বরগুপ্ডের রামপ্রসাদ জীবনীর সকল উদ্ধৃতি গৃহীত । 


প্রথম জ্রীবনীকার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পরিবেশিত কয়েকটি স্হথ্য ১১ 


লিখেছেন-_-প্রামপ্রসাদ সেন প্রথমাবস্থযর় কলিকাতাস্থ বা তাঁরকটস্ত কোন ধিখ্যাত 
ধনির গৃহে ধনরক্ষকের অধীনে এক মুহুরির কর্তে নিযুক্ত ছিলেন, 

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। গুপ্তকবি কলকাতা বা তার নিকটেব কোন 
স্থানের কথা বলেছেন । স্পষ্ট করে কলকাতার কখ। বলেন নি। 

তারপর পার্দটীকায় নিজেই লিখেছেন- “এই স্থলে ছুই প্রকার প্রবাদ আছে, কেহ কহ 
কহেন রামপ্রসাদ খিদিবপুবস্থ দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট, কেহ কে কহেন 
কলিকাতাস্থ নববঙ্গ কুলপতি ৬ছুর্গাচরণ মিত্রের নিকট মুসুবিগিবি কণ্ম কবিতেন।” 
উল্লিখিত ছুইজন এবং আরও কয়েকজন সম্পর্কে পববর্তীকালে অনেক গবেষণ। হয়েছে। 
ঈশ্ববগুপূ পরিষ্কাব কবে লিখে গেলে কোন ঝামেল। হত ন।। কিন্তু তা লেখাব সামথ্য 
তাব ছিল না। সবই তো জনশ্রুতি। গেোকুলচন্দ্র ঘোষালেব দাবী যে টেকে না তা 
পৃবে দেখানো হয়েছে। ছুর্গাচবণ মিত্রেব দাবীব পিছনে জনশ্রত্িত ছাডা কোন গমাণ 
নাই। এব দাবী বিবেচন! কবতে হলে আব অনেকেব দাবী মানতে হয । 

কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ স্বজনতোধণী ( ১৩০২, কান্তিক ) পত্রিক।য "কবি বাম'প্রসাদ 
প্রবন্ধে লিখেছেন “প্রসাদ চুঁচুভা গ্রামে শীল বাবুদেব বাড়ীতে চাকবী করিতেন 1৮ 

১৩২০ সালে কলকাতীয বঙলীঘ সাহিত্য সম্মেলনে মণ(মহ্বোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী 
অভিভাষণে রামপ্রসাদেব সওদাগবী বাড়িব চাকরী যাওয়াব কথ! বলেন ।* 

ডক্টৰব কালীকিংকর দন ভাব */1158:08 1৮106711715 095, গ্রম্থেব ১৯১ পৃষ্ঠায় 
লিখেছেন-৮৮655 1১096 চ2105510158508 390১ 10172897105 8, 9167100 01)067 6109 
0১01905.” ডক্টব দত্ত তাব এ তথ্য বামগ্সাদ বচনাবলীব বঙ্গবাসী সংক্কবণের 
ভূমিকায় পেয়েছেন বলে উল্লেখ কবেছেন। টু 
রামপ্রসাদের জীবিকার্জনের স্থান এবং মনিব ব্যক্তিটি এখনও সমস্তা হয়ে আছে। ভাব 
লেখা প্রথম পদ্দ বলে উল্লিখিত পদটিও ( 'দাঁও মা আমায় তবিলদাব; ইত্যাদি ) কি 
এই সমন্তার মধ্যে গিয়েপডে না? স্থান ও পাত্র নিরিষ্ট না হন্বে পদটিব নির্দিষ্ট মধাদাই 
বা দেওয়! যায় কি কবে? রামপ্রসাজীবনী রচন। কবতে গিয়ে ঈশ্ববগুপ্তই এই সব 
সন্ধ্যার তি কন্ধর গিয়েছেন । সমাধান কিছুই দিয়ে যান শি, সামথ্য ছি না বলে। 
অবশ্য এই অমন্ত। স্থ্টি কবেও তিনি রামপ্রসাদকে চিবকালেব জন্য বাচিয়ে দিয়ে গেছেন। 
এজন্য দেশবাসীমাজ্ আমর তার কাছে কৃতজ্ঞ । 

রামপ্রসা? যে জীম্িকার্জনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন, তাব পর্দেই তাব প্রমাণ 


বয়েছে ।-- 
কাজ হারালেম কালের বশে। 


গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে ॥ * 


আপ চল 


* “সাধক কবি রামপ্রসাদ* যোগেন্্রনাথ ৩পত--পঃ ৫২ 


১২ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


খন তার ধন উপার্জন, করেছিলাম দেশ বিদেশে । 
তখন ভাই বন্ধু দার! ্বুত, সবাই ছিল আমার বশে ॥ 
এখন আমাব ধন উপার্জন, না হইল দশাব শেষে । 
সেই ভাই বন্ধু দার] স্রত নির্ধন বলে সবাই বোষে ॥ 


পামপ্রসাদ, মহারাজ কষঝ্চজ্ 

এবং “কবিরঞ্জন” উপাধি 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একটি বড সমস্থাব স্থষ্টি করেছেন তার অনুমান ও জনশ্রতিভিত্তিক তথ্যের 
ওপব নির্ভর করে। গুপ্তকবি লিখেছেন___”& সময়ে রামপ্রসাদ সেনের প্রত্তি ও তাহাব 
কবিতার প্রতি মহাবাজের ( কষ্ণচন্দ্রের ) এতদ্রেপ গ্রীতি জন্সিল যে তিনি মধ্যে মধ্যে 
হালিশহবে স্বপ্নং আসিয়া! নিজস্থাপিত কাছারী বাটাতে কিছুদিন প্রবাস কবত বামগ্রসাদ 
সেনকে আহব।ন করিয়। প্রচুরতর প্রযত্ব পুবঃসর তাহার কবিতা সকল শ্রবণ করিতেন 
এবং তাহাতেই সন্তপ্ট হইয়। তাহাকে কবিবঞ্জন অভিধান দান কন্িম্াছিলেন। কবিরঞ্জন 
রাজ-কপাষ কবিব্জন উপাধি পাইয়া নিজ বিরচিত বিষ্ান্ছন্দরের নাম “কবিবঞ্জন” 
রাখিলেন। ইহাতেই স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতেছে মহারাজ রামপ্রসাদি বিদ্যামুন্দর দৃষ্টি 
কবিয়৷ ভাব তচন্দেব প্রতি বিদ্য।সুন্দব রচনাব আদেশ কবিল্বাছিলেন, রাজাজ্ঞায় ভারতচন্্র 
ষে বিগ্যান্ুন্দর প্ররচনা করেন, তাহা সমুদয় বাজপপ্ডিত কর্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল, 
একাবণ তাহা সর্বাজন্ন্দর বলিয়া সর্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে । রামপ্রসাদ সেন দুঃখী 
ছিলেন এবং বচনাকল্পে কোন ব্যক্তিব আন্ুকুল প্রাপ্ত হয়েন নাই, আপনার মনে যেমন 
উদয় হইয়[ছল, তাহাই লিখিয়। গিয়াছেন, সুতরাং ভারতচন্ত্রী বিদ্যা সুন্দরের ন্যায় তাহার 
বিষ্যান্থন্দর সর্ববাঞ্ সুন্দর না হইতে পারে, ফলে তিনি কবিরঞ্জনের এক এক স্থলে এমত 
সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন যাহা ভারতচন্দ্রী রচনার অপেক্ষা অনেক অংশেই উৎকৃষ্ট, 
বিশেষ তঃ যেখানে পরমার্থ প্রসঙ্গ এবং কালীনামের গন্ধ পাইয়াছিলেন (দই সেই স্মুনে 
বচনার শেষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই মহাশয় যে কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্ভন রচনা 
করিয়[ছেন তাহা! বি্যান্ছন্দবেব অপেক্ষা! অনেক উত্তম, ফলে তাহার পদ যুর্বাপেক্ষাই 
উৎকৃষ্ট গউৎকষ্টের উপর উতকুষ্ট, তেমন উংকৃষ্ট আর কিছুই নাই 1” « 

গুপ্তকবি যে তথ্যগুলি পরিবেশন কবেছেন, তা বিষ্লেষণ করলে এই রকম দ্রাডায়-_ 

[১] মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাম প্রসাদের কবিতে মুগ্ধ হয়ে তাকে “কবিবঞ্জন উপাধি দেন । 
রামপ্রসাদ তাব প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ তার বিগ্ানুন্দর” কাব্যের নাম দেন “কবিবঞ্জন 
বিদ্যা মুন্দবঃ | 
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[২] রামপ্রসাদের বিস্তাম্ছন্দর রচন। দেখে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তীর আশ্রিত কবি ভীরতচন্দ্রকে 
বিদ্যানুন্দর রচনার আদেশ দেন এবং তারপর ভাবতচন্দ্রের বিদ্ভান্ুশশর রচিত হল 

[৩] রামপ্রসা্দের বিস্ান্সন্দর উৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্ক তাঁব কালীকীর্ভন, কৃষ্ণকীর্তন এবং 
পদাবলী উত্কুষ্টতর রচনা । 

মহাবাজ রুষ্ণচন্দ্র বামপ্রসাদকে বিদ্যাসুন্বর রচনার পৃবে কবিরঞ্জন উপাধি দেন, না 
বিদ্যান্ুন্দর রচন। দেখে এই উপাধি দেন তাই প্রথম সমস্তা । রচনাৰ পবে এই উপাধি 
দিলে এই দীর্ঘ গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি পরিচ্ছেদ অস্তে কবিরঞ্জন ভণিতা বসিয়ে দেওয়! 
কবিব পক্ষে সম্ভব হত না। স*শোধনেব একটা সীম আছে, তখনকাব দিনের 
পরিপ্রেক্ষিতে এ জাতীয় সংশোধন একেবাবেই অসম্ভব ছিল । তখন আবাব ভণিতাও 
রচণাব অঙ্গ বলে গৃহীত হত। স্থৃতবাং রামপ্রসাদ পুনবায় অতগুলি পদেব অস্তে 
““কবিরপ্রান” উপাধি বসিয়ে মহাবাজ কৃষ্ণচজ্ছেব প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবাব চেষ্টা 
কবেন নি। 

বিদ্যান্সুন্দব বচনার ঠিক পুবে যদি “কবিরপ্ীন" উপা্ধে পেতেন এবং রুতজ্ঞতাজুবপ যদি 
গ্রন্থটি রচনা কবতেন তাহলে গ্রস্থেব মধ্যে কোন না কোন স্থলে মহাবাজের উল্লেখ 
থাকঠে।। কৃতজ্ঞতাবশে বামপ্রসাদ যে নামোল্লেখে অভ্যস্ত ছিলেন, “কালীকীর্ডনে" তার 
প্রমাণ আছে। 

স্থতবাং ধরা যেতে পারে “বিদ্যান্ন্দরঃ গ্রন্থ “কবিবঞ্জন” উপাধি পাওযাব সঙ্গে সঙ্গে 
বচিত শয়। অথচ “বিদ্যানুন্দব* বচনাব পুবেই উপাধিটি তিনি লাভ কবেছিলেন । 

এখন পবেব সমস্যা বাম প্রসাদের পবে ভাবতচন্দ্রেব “বিছ্যাত্মন্দর, বচিত হয় কিনা তাহ 
নিয়ে । 

ভারতচন্দ্রেবও প্রথম জীবনী গুপ্পুকবিব লেখা, কিন্তু সেখানে রাম প্রসাদদেব মত বিদ্যাস্থুন্দব 
রচনা কবার কোন নির্দেশ মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভাবতচন্দ্রকে দিয়েছিলেন বলে গুপ্তকবি 
উল্লেখ কবেন নি। ববং মুকুন্দবামেব আদর্শে অরদামঙ্গল বচনাব নির্দেশের উল্লেখ 
আছে । 

ভাঙগ্চন্দ্র ১৭৫২ ধৃষ্ট।ব্দে “অব্ু্দ।মঙ্জল কাব্য বচন। কবেন। এই -গ্রস্থের দ্বিতীয় খগ্ড 
ভারতচন্দ্ররচিত “বিদ্যানুন্দর” ৷ রামপ্রসাদকে ভাবতচন্দ্রে পুর্বে বিদ্যান্তন্দর বচনা 
করতে হলে ন্ঠাব লে রচনাকাল কখন হবে? 

১৭৪২ খ্ষ্টাব্দ থেকে *৭৫১ খুষ্টাব্ব পথস্ত বর্গার হাঙ্গামার যুগ । এ সমযে কৃষ্ণচন্দ্র 
হালিসহরে বাদ কবতে যাবেন ভাবাই যাষ না। তিনি তখন ইছামতীর তীরে আশ্রয় 
নিয়েছিলেন, অবশ্য এরই মধ্যে কিছুকাল নবাব আলীবর্দীর কারাগাবে। তাহলে 
১৭৪২ এর পুর্বে রামপ্রসাদের বিদ্যান্ুন্বর রচনাঁব ঘটনাটি ঘটে এবং তাব উপাধিলাভও 
হয়ে যায়। কিন্তু তাও অসম্ভব । 


১৪ কবিরঞ্জন রামগ্রসাদ 


কবির জন্ম ১৭২০ খৃষ্টাব্দে হলে এবং জীবিকার্জনে বাইরে কিছুকাল কাটিয়ে বৃত্তি নিয়ে 
কবিত্বখ্যাতির সঙ্গে কুমাবহট্রে স্থিতি হতে হলে ১৭৪২ খৃষ্টানদের পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে 
তার সাক্ষাৎকারের ঘটন। ঘটতেই পারে ন11% 

গুপ্তকবি আরও লিখেছেন, “বাঙ্গালা ১১৬৫ সালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রাম ১৪/ চৌদ্দ 
বিঘা! ভূমি বামপ্রসাদ সেনকে নিষ্কবরূপে প্রদ্ধান করেন, তাহার সনন্দপত্রে লিখিত আছে 
গবআ বাদী জঙ্গল ভূমি আবাদ কবিষণ পুত্র পৌন্রাদিক্রমে ভৌগ দখল করিতে থাক”। 
পবন্ত তাহাতে বাজার মোহর ও নাম স্থাক্ষবিত আছে, এ ভূমি কুমাবহট্রেব অতি 
নিকটেই |» 

গুপ্তকনি উল্লিখিত এই দলিলের সন্ধান মেলেনি । দীনেশচন্দ্র ভক্টরাচায মনে কবেন 
"এই দন পত্র বোধ হয গুপ্বকবি স্ববং পৰীক্ষা করেন নাই” । ( কবিবঞ্জন বাম প্রসাদ সেন 
---পুঃ ৬৯ ) 

দীনেশচন্দ্র ট্টাচাষ বাজা কুষ্ণচন্দ্রেব একমাত্র দ।নপত্রেব পরিচয় দিয়েছেন । এই দানপত্র 
বচিত্ত হয ১১৬৫ 'তাবিখ ৭ ফাল্জন বা -৭৫৮ খৃষ্টাব্দে । এই দানপত্রে পপ শ্রীরাম প্রসাদ 
সেন বলে উল্লেখ মাছে অগাৎ “কবিবঞ্জন' উপাধিৰ উল্লেখ নাই । ( উত্তগ্রন্থ ) 
রামপ্রসাদ "মাবও ভূমি পষেছিলেন ৷ দ্রীনেশচন্দ্র ভট্রাাচাষেব “কবিধঞ্জন বাম প্রসাদ সেন' 
গ্রন্থ থেকে ভমিদ|ন সনদট তুলে দিচ্ছি__“বঘুনন্দনেব বিখবণাগ্রসাবে হালিসহবেধ স্ুভদ্রা 
দেবী ৬ বৈশাখ ১.৬ সনে একটি বাটি (পরিমাণ আন্দাজ ১./০ বিঘ। ) বাম প্রসাদকে 


“বসতি কারতে বৈদ্যন্তব মহাত্রাণ”ণ কপে দান কবেন...... ৷ হালিসহবেব বিখ্যাত 
তালুকদার সাবর্ণ চৌধুবীবংশীয় দর্পনাবাষণ এ পরগণাব তালছেঙ্গা গ্রামে ২/* বিঘা 
জমী ১৫ আবধাঢ ১১৯৬ সনে বানপ্রমাদকে দান কবেন .. | দর্পনারায়ণ ছিলেন 


লক্ষ্ীকান্ত মঙ্জমদাবেব অধন্তন ৭ম পুরুষ । রামপ্রসাদের প্রাচীনতম ভূমিদান সনদের 
তাবিখ ১৭ ত্র ১১৬৯ সন ( -৮১1%8 খু )-- দাতা উক্ত দর্পনাবায়ণ শ্রীবাম রায় ও 
কালীচবণ রাঘ একাযোগে .. . 1৮ 

রাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিদান সনদেব তারিখ 9 ফাল্কন, ১১৬৫ । ন্ুতবাং কুষ্ণচন্দ্রেব পূর্বেই 
ভূমিদানপ্রাপ্থি বামপ্রলানের পুর্ব প্রতিষ্ঠাবই পৰিচয় দিচ্ছে। 

কৃষ্ণচন্দ্র দানপত্রে “কবিবগ্রন” উপাধিব উল্লেখ না থাকায় স্বভাব্তঃই মনে হতে পাবে 
১৭৫ ব পূর্বে তিনি এ উপাধি পান নি। অবশ্য সবই নিব করছে গুপ্তকবির অনশ্রুতি- 
ভিত্তিক তধ্যের ওপব | কৃষণচন্দ্রই যে তাকে কবিবঞ্জন উপাধি দিয়েছেন, অন্যত্র তার 
কোন প্রমাণ মিলছে না। বিকছ্েও কোন প্রমাণ না পাওযাধ ধবা মেতে পারে 


* এ প্রসঙ্গে স্মবনীয়, “বিদাুন্দর” রচনাকালে রামগ্রসাদ তিন সম্থানেব পিতা। ছ্‌টি 
কন্তা এবং একটি পুত্রেৰ উল্লেখ এই গ্রন্থে আছে। 
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বামপ্রসাদের বিদ্যান্থন্দর ১৭৫৮র পব কোন এক সময়ে বচিত এবং স্বভাবতই তা 
ভাবতচন্দ্রের বিদ্যান্ন্দবের পরে । | 
শেঃভাবাজার র।অবাড়ীর পণ্ডিত-কবি রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী ১২৪৩ সালে 
( অর্থাৎ ১৮৩৬ ব কাছে ) 'প্রাণরাঁম চক্রবর্তাব “কালিকামঙ্গল' সম্পাদনা কবেন। এই 
গ্রন্থে সম্পাদক নিজে এই লাইন ক'টি যোগ কবে দেন-__ 
| বিদ্যানুন্দরেব লই প্রথম প্রকাশ । 

তদ্‌ন্তর কৃষ্করাম শিমতা৷ যার বাস ॥ 

উাহাব রচিত গ্রন্থ আছে ঠাই ঠাই। 

বামপ্রসাদেব কৃত আব দেখ! নাই ॥ 

পবেতে ভাবতচন্দ্র অন্নদ।ম্ঙ্গলে । 

বচিলেন উপাখা।ন প্রসঙ্গেব ছলে ॥* 
উদ্ধৃত অংণটিৰ দ্বিহীয লাইনেব “তদন্তব' কথাটিব ভুল পাঠ গ্রহণ কবে অনেকেই 
প্রাশবামকে ভাঁবগচন্দ্রেব পববর্তী বিদ্যাঞ্তন্দব বচয়িত1 বলে মনে কবেন । 
প্রকৃতপক্ষে, সম্পাদক বচিত এ পঙক্তি কটি খুবই মূল্যবান । “খিদ্যাস্ন্ধব” কাব্যধারার 
পযাযক্রম নির্ণষে এগুলি খুবই সহায়ক । এ শম্পর্কে বিস্তৃত আলোচন! পাঠেব জন্য 
কলিকা ত! বিশ্ববিদ্য।লয় প্রকাশিত (১৯৫৮) বর্তম।ন লেখকেব সম্পাদিত কুষ্ণবাষ দ্রাসেব 
গন্থাবলী"ব ভমিকাটি দেখতে অবোধ করি । 
বামচন্দ তর্কালঙ্কাবেব “বিদ্যান্তন্দব' বচনাব ক্রম সম্বন্ধে মন্তবাটি ইঈশ্ববচন্দ্র গুপ্তের 
“কালীকীত্তন” প্রকাশেব তিন বছব পবে প্রকাশিত । গুপ্কবি তখন রামপ্রসাদ সম্বন্ধে 
তথাসংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন | বামচন্দ্রেব মতামত দ্বাব। প্রভাবিত হয়েই তিনি 'বামপ্রসাদ 
জীবনী”তে বামপ্রসাদকে ভাবতচন্দ্রে পূর্ববর্তী বিদ্যাশ্রন্দব বচধিতা বলে মনে 
কবেছেন । 
বামচন্দ্র বিদা।লঙ্কাব তাঁব তথ্য কোথা থেকে পেয়েছিলেন জান! যায় না। তিনি 
রামপ্রসাদ্দেব “বিদ্যাসুন্দর' দেখেছিলেন বলে মনে হয় না। অথচ |শুনেছিলেন । 
বাঞ্জরীসাদরচিত বিদ্যানুন্দবেব অপ্রতুলতাব জন্তুই সম্ভবত তাকে ভাবতচন্ত্রেব পূর্বে 
বলেছেন । 
রাম প্রসাদের, “বিদ্যাুন্দরদ দেখলে দেখতেন রাম প্রসাদ কষ্ণবামের ধাবায় তার কাব্য 
লিখেছেন। কৃষ্ণবামের গ্রন্থের সঙ্গে তাব গ্রন্থের সাদুশোর পবিমাণ যেমন অধিক, 
ভারতচন্দ্রেব সঙ্গে তেমনি তার পার্থক্যের পবিমাণও নান] দিক দিয়ে অত্যন্ত ব্যাপক । 
অথচ বাম'প্রসার্দ ভারতচন্দ্রের বিদ্যা সুন্দর দেখেছিলেন । ভাবতচন্দ্রেব অন্থুসরণেই তিনি 


* বলীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, €* ভাগ, দীনেশচ ভট্টাচার্য, *প্রাণরাম চক্রবর্তীর 
কালিকামঙ্গল'। ঃ 


১৬ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


বিদ্যাকে বর্ধমানের বাজকন্তা বলে ধরেছিলেন কিন্তু আব সব বিষয়েই তিনি কুষ্ণরামকে 
অন্থসবণ কবেছিলেন । 
রামপ্রসাদ বিদ্যান্্রন্দবে পুরানে| ধাবাব জনপ্রিয় কবি রুষ্ণবামকে জনপ্রিয়তায় অতিক্রম 
করতে পাবেন নি। আবাব নতুন ধারাব যে প্লাবন ভাবতচন্দ্রের বিদ্যান্ুন্দব এনেছিল, 
তাবও পাশে ঈডাতে পাবেন নি। ফলে বামপ্রসাদের বিদ্যান্রন্দর স্ুপ্রচলিত হওয়াব 
পূর্বেই অপ্রচলিত হযে জনসাধাবণেব অগোচবে চলে যায় । ূ 
রামপ্রসাদের পদাবলীব জনপ্রিয়তাও সাহিত্যআসর থেকে তার “বিদ্যাস্ুন্দর'কে দ্রুত 
সরিয়ে দিতে সাহাষ্য কবেছিল | এ বিষয়ে বামপ্রসাদই যন তার “বিদ্যান্ন্দর, গ্রন্থে 
ভবিষ্যৎ বাণী কবে গেছেশ। শ্রন্দরের “দক্ষিণকালিকামুর্তি-সংস্থাপন” অংশে কৰি 
বলেছেন-__ 

বিস্তাবিত বিবরণ বর্নিলে সমস্ত। 

গ্রন্থ যাবে গডাগডি গানে হবে বাস্ত ॥ 


, প্রকৃতপক্ষে বামপ্রসাদেব "গান" নিষেই সবাই ব্যস্ত । তবে এই সমন্ত্র আলোচনা কবে 
এইটুকু বোঝা যায়, কবিসাধক যৌবনের প্রথম দিকে চপলতাবশতঃ বিদ্যন্বন্দর লিখেছেন 
বলে অনেকে যে মনে করে থাকেন, তা ঠিক নয়। 'পদাবলী'ব পথে কবি অনেকদূব অগ্রসর 
তষে গেছেন “বিদ্যাশ্ন্দব, বচনাব আগে, কবিব উদ্ধৃত উক্তিটিই তার প্রমাণ । যীবন- 
চাপল্যে লিখলে [নি ভ|বশুচন্জকেই অন্সবণ কবতেশ । কাজেই 'শিদ্াযাত্ুন্দব তাব 
গথম বচনাও নয । 

“নিমতা*ব কুষ্ণবাম দাসের অন্তসবণ বিশেষভাবে লক্ষ্য কবাব মত। একই পৃষ্ঠপোষক 
হ'লে অর্থাৎ বাজ। কৃষ্ণচন্দ্র রাষেব পষ্ঠপোষকতায লিখলে ছুজন ছুবকমেব বিদ্বাস্ুন্দব 
লিখতেন না। 

কবি কষ্ণবাম দাস ১৬৭৬-৭৭ খুষ্টান্দে কুডি বছব বয়সে 'কালিকামঙ্গল” রচন1 কবেন। 
কঞ্চরাম তাব 'ক।লিকামঙ্গলে'ব আত্মবিবরণীতে লিখেছেন-- 


সাবর্ণা চৌধুবী সব একমুখে কিবা নিব 
অশেষ মহিম। অতি স্থিব । 

শ্ীশীশ্রুমস্ত বায় সর্বলে।কে গুণ গায় 
ধাম্মিক যেমন ষধিষ্ঠিব || 

বিদ্বান উত্তম দাত। জিনিয়া বল্পলত; 
অনার্দন রায় মহাশয় । 

উপমা কোথায় এতো কি কহিব গুণ যত 


সহশ্র বচন মোর নয় ॥ 


রামপ্রসাদ; মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং “কবিরঞ্জন” উপাধি ' ১৭ 


প্রতাপে তিমির হর যশের যাখিনী কর 
শুন্ধমতি কাশীশ্বর রায়। 

পুণ্যের অবধি নাই দেখি ইন্দ্র ভয় পাই 
কলিকালে এমন কোথাস্ব ॥ 

সেই গ্রামের মধ্যে বাস নাম ভগবতী দাস 
কায়েস্থ কূলেতে উৎপতি। 

তাহার তনয় হই নিজ পরিচয় কই 


বয়তক্রম বৎসর বিংশতি ॥* 

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাযের “কবিরঞ্রন রামপ্রসাদ” গ্রস্থের ২১ ও ২২ পৃষ্ঠায় দেখ! যার, 
টক বিখ্যাত তালুকদাব সাবর্ণ চৌধুবী বংশীয় দর্পনাবাক্রণ এ পরগণার তালডে। 

গ্রামে ২/বিঘা জমি ১৫ আম্বাট ১১৬৫ জনে রামপ্রসা্কে দান করেন . | দর্পনারার়ণ 
ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত মচ্ুমদারের অধস্তন ৭ম পুরুষ । বামপ্রসার্দেব প্রাচীনতম ভূমিদান 
পনদের তারিখ ১৭চৈত্র ১১৬*সন (.৮৯৭৫৪ শ্রী)_ দাতা উক্ত দর্পনারায়ণ শ্রীরাম 
রায় ও কালীচরণ বায় একাযেগে (..ভূমির পরিমাণ মোট ৮/ বিঘা )। সুতরাং 
বুঝ! যায়, বামপ্রপাদ স্বগ্রামবাসী জমিদাবদের নিকটই প্রথম ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়া- 
ছিলেন । বিদ্যাস্তন্দরের বহুস্থলে বামপ্রসাদ ত্রাহ্মণভক্তি প্রকাশ কবিয়াছেন। » 
এককালে সাবর্ণচৌধুরীদেব জমিদাবী বু বিস্তৃত ছিল। নিমত৷ ও কুমাবহট্ট একই 
জমিদাবেব অ্লীন । এই জমিদাৰ বংশই প্রথমে কুমাবহট্রে কবি রামপ্রসাদকে প্রতিষ্ঠিত 
কবেন। রাজা কুষ্ণচন্দ্রের ভূমিদানেব ৪1৫ বছর পূর্বেই এই দানকাধ ঘটে। তাদেবই 
প্রভাবে বামপ্রসাদ শিমতাব কৃষ্ণরামেব অনুসরণে বিদ্যান্ুন্দব লিখেছিলেন বলে 
মনে হয। 
একই জমিদারীর মধ্যে কৃষ্ণবামেব রচনা অবশ্যই স্ুপ্রচলিত ছিল। কবি কষ্ণরাম 
তার গ্রশ্থের অন্যত্রও তার স্বগ্রামেব উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেছেন । মনে হয়, তাদের 
কাছে পৃষ্ঠপোষকতাও পেয়েছিলেন, তবে গ্রন্থে তা উল্লিখিত হয় নি, সম্ভবতঃ তাদের 
নি্ছেধ। “চারসমদ্র্জর পতি” মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছাডা এই গ্রন্থে প্রকাশ্যে পৃষ্ঠপোষকতার 
সাহস কারু ছিল বলে মনে হুয ন]া। 
অন্থুরূপ কারণেই সম্ভবতঃ *রাম প্রসাদও গ্রন্থে পৃষ্ঠপোষকেব নামোল্লেখ করেন নি। আব 
কষচন্দ্র এই রটনাব প্রেবণাযুলে থাকলে অবশ্যই এতে তার নাম থাকতো একাধিক 
বাব এবং গ্রন্থে, আবঘ্‌র্শ হত ভাবতচ্ত্রীয় | 
রামপ্রসাদের “কবিরপ্জন” উপাঁধিও এই সাবর্ণচৌধুরী জমিদারদেরই দেওয়া হতে পারে । 


* কলিকাত। বিশ্ববিষ্ালয় প্রকাশিত কৰি' কৃষ্ণরাম দাসের গ্রস্থাবলী। রগ 
চি 





১৮. ' কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সনদপত্রে উপাধির উল্লেখ নাই কিন্তু তা বনে উপাধিটি চৌধুরী 
জমিদারদের পুর্বে দেওয়া উপাধি হতে বাধা কি? 


তারতচন্দ্রকে 'অনূদামঙ্গল' রচনার পূর্বেই রাজ রুষ্ণচজ্জ্র “কবিগুণাকর” উপাধি দিয়েছেন । 
অমি দেন গ্রন্থ রচনাব পরে । তাঁর পক্ষে একজন কবিকে উপাধি দিতে কালবিলম্ব ঘটার 
কোন কারণ থাকতে পারে না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উপাধি বিতরণ একসময় প্রবান্দবাক্যে 
পরিণত হয় । বল! হুত--. “কিছুমাত্র বিদ্যাবুদ্ধি নাহি থাকে যার, উপাধি বিষম ব্যাধি 
ঘাডে চাপে তার ।”* “কবিবঞ্জন' উপাধি রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র রাম প্রসাদকে দিলে তা অবশ্যই 
ভূমিদানের পূর্বে দিতেন এবং দানপন্দে তার উল্লেখ থাকতো । 

অন্যদিকে 'কবিবঞ্জন” উপাধি চৌধুরী জমিদাবদের দেওয়া! হলে তা তখন প্রচারিত ছিল 
না কিংবা বাজা কৃষ্ণচন্দ্র তা স্বীকার করেন নি । পবে “বিদ্যান্দর, গ্রন্থের দ্বাবাই 
উপাধিটি বহুল প্রচাবিত হয়! গ্রন্থে রাজা কুষ্ণচন্দ্রেব অন্ুল্লেখ এবং কৃষ্চরামধাবাব 
অনুসরণ এই ধারণাই স্থ্্রি কবে। 


কোন ব্যক্তিকে তার গুণেব অন্য কিংবা তখনকাব দিনে বংশকৌলীন্যেব জন্যও ভূমিদান 
কব। হত। দেখা যাচ্ছে সাবণ্যচৌধুবী জমিদাবের! ছুবাব রামপ্রসাদকে ভূতি দান করেন। 
একবার ১১৬* সনে ৮ বিঘা! ও পরে ১১৬৫ তে ২বিঘ! জমি দেন। দীনেশবাবুব পুবো- 
লিখিত গ্রন্থে দেপা যায়, হালিসহরের সুভদ্রাদেবী র!ম প্রসাদকে “বসতি কবিতে বৈদ্যত্তবৰ 
মহাত্রাণ” হিজেবে ১ বিঘা পরিমাণ জাম দেন এবং তাও রাজ] কষ্ণচন্দ্রের পূর্বে। সাবর্ণয 
চৌধুরীবা অবশ্যই গুণেব জন্য বামপ্রসাদকে দুব।র ভূমি দেন এবং ছুধাবে ১* বিধার 
মত | 

রামপ্রসাদের গুণ বলতে ছুটি-_সাধকত্ব ও কবিত্ব ; এবং দুটিই সমতালে বিরাজ করতো । 
কবিস্বগুণেব জন্য চৌধুবী জমিদারদেব পক্ষে তাকে “কবিরঞ্জন” উপাধি দেওয়া বিচিত্র 
নয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বড় জমিদার, তাই একসঙ্গে ৫১ বিঘা! (গুপ্ত কবি ১৪ বিঘা 
বলেছেন ) জমি দিয়েছিলেন এবং দানপত্রে গ্রাম্য অমিদারপ্রদত্ত উপাধিটি স্বীকার করার 
প্রয়েজন বোধ করেন শি। 

সম্ভবতঃ গ্রাম্য আশ্রয়দাতা এবং মহানুভব জমিদারের মনোরঞ্জনাথেই সাধককবি 
রামপ্রসাদ ১৭৫৮ থুষ্টাব্দের পরে “বিদ্যানুন্দর' কাব্যটি লেখেন। জমিদারপ্রদত্ত উপাধির 
গৌরব ঘোষণ এর সবচেয়ে বড কারণ হতে পারে। 


« কলকাতার কথা__প্রমধনাথ মল্লিক, পূ ২৮ 


বাংল। “বিদ্যানুনার” কাব্যধারা ও বর্ধমানের উল্লেখ 7. ১৯ 
বাংল! “বিদ্যান্ুন্দর” কাব্যধারা 
ও বধ'মানের উল্লেখ 
১৩৩৭ বঙ্গান্দে বলরাম কবিশেখর-বিরচিত ”কালিকামঙ্গল” গ্রন্থ চিস্তাহরণ চক্রবর্তার 
সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক 
বলর।মকে রামপ্রসাদভারতচন্দরের পূর্ববর্তী কবি বলেছেন এবং প্রাণরাম চক্রবর্তীর লেখায় 
তাঁব উল্লেখ না থাকার কাবণ দেখিয়েছেন | 
বলবামের রচনায় কোন রচনাকাল মেলেনি এবং এতে এমন কোন সমসামত্িক বিবরণ 
উল্লিখিত হয় নি ষাতে একে প্রাচীনত্বে মপ্ডিত করা যায়। ভাষার প্রাচীনতার যুক্তি 
মোটেই জোরালো নয় । জব চেয়ে বড কথা, প্রাণবাম চক্রবর্তীর লেখা বলে যা উল্লিখিত 
হয়েছে এবং নানাস্থলে হয়ে থাকে, তা৷ প্রাণবামের লেখাই নয়। তা তার গ্রন্থেৰ সম্পাদক 
রামচন্দ্র তর্কালঙ্কাবের রচনা। পূর্বে এ বিষষ আলোচিত হয়েছে। প্রাণরাম চক্রবর্তী 
অনেক পূর্ববর্তী কবি। 
বাংল! সাহিত্যে বিগ্যান্তন্দর কাব্যধাবাঘ 'প্রাণরাম চক্রবর্তীব স্থান তৃতীয়। প্রথম ছুজন 
হলেন ছিঙ্জ শ্রীধর ও সাবিরিদ খ! ( এ বিষয়ে বর্তমান লেখকের সম্পাদনায় কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রকাশিত কৃষ্চবাম দাসেব গ্রস্থাবলীর ভূমিকা ভ্ষ্টব্য ) এবং চতুর্থ জন হলেন 
কষ্রাম দাস । 
“বিদ্যানুন্দৰ” কাহিনী আসলে একটি বহুকাল প্রচলিত লৌকিক প্রণয় কাহিনী । 
সম্ভবতঃ যোডশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সুলতান হোসেন শাহ-র দরবারে সমাবিষ্ট উত্তর 
ভাবতের মুসলমান কবিদের প্রভাবে এই কাহিনী রূপ লাভ করে । ছি শ্রীধব ছিলেন 
হোসেন শাহর নাতি ফিরূজ শাহর সভাসদ্‌। 
প্রথমে এই কাব্যের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক ছিল ন।। প্রাণরাম চক্রবর্তাই প্রথমে এতে 
ধর্মীয় ছাপ দিলেন । পুর্ণাঙ্গ মঙ্গলকাব্যের ধাচে এর রূপ প্রথম প্রকাশ পায় কৃষ্ণরাম 
দাসের রচনায় এবং ত৷ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে । 
কবি বিহলণের “চৌরপঞ্কাশিকা, এবং বররুচি ( বাঙ্গালী এবং সম্ভবতঃ খুবই অরবাচীন। 
প্রচলিত বাংল! ধিদ্যানুন্দরেরই সংস্কৃত রূপাস্তর বলে মনে হয়।) বচিত “সংস্কৃত 
বিদ্যান্ন্দর” বাংল! বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যুক্ত হয়েছে। তাছাডা কবি জয়দেবের 
প্গীতগোবিন্দম্‌* গ্রন্থ তো! ছিলই। রুষ্ণরাম নাস্িকা ও রাঅসম্ভাষণে জয়দেব ও 
বিহলণ উভয় কবির ষ্লোকই নিয়েছেন । 


বাংলা বিদ্যান্ুন্দর+ কাব্যে ভারতচন্দ্রেব হাতে নতুন সংযোজন ঘটলো! “বর্ধমান” নামটি। 
পের কবি কৃষ্তরাম বিদ্যার জন্মস্থান বীরসিংহপুর*্বলেছেন। ভারতচন্দ্রই প্রথম রাজা 
বীরসিংহের রাঁজধানীকে বীরসিংহপুর না বলে বর্ধমান বললেন এবং এতে একটা 


২ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


এঁতিহাসিক ছাপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন । ভারতচন্দ্রের পরবর্তী সকল বিদ্যাুন্দর 
রচয়িতাই 'বর্ধমান” নাম গ্রহণ কবেছেন এবং এই বর্ধমানের উল্লেখই গ্রন্থকে ভারতচনরে 
পূর্বের, না তার পববর্তাঁ নিশ্চিতরূপে নিধাবণ করে দেয় । 

ভাবতচন্রের 'অব্রদামঙ্গল' গ্রন্থ রাজ! কুষ্ণচন্দ্রের মহিমাকীর্তনে নিয়োজিত । এর প্রথম 
খণ্ডে কষ্ধনগরেব বর্তমান রাজবংশেব প্রতিষ্ঠাতা ও পুর্বপুকষ ভবানন্দ মজুমদারেব জন্ম 
ও তার গৃহে লক্ষ্মীর আবিঙাব বাণত হযেছে । 

দ্বিভীষ খণ্ডের অর্থাৎ বিদ্যান্তন্দরেব স্থচনায় বর্দশাহ জাহাঙ্গীবেব সাহায্যকারীরূপে 
সেনাপতি মানসিংহের পাশে ভবানন্দ মজুমদ্দাবকে দেখা গেল। 'প্রতাপাদিত্যকে জয় 
করাব জন্য ' যশোর যাওয়ার পথে ভ্তবানন্দসহ মানসিংহ এবং মানাসিংহের ওংসুক্য 
নিবাবণেব জন্য বর্ধমানের পরিচয় দান করতে গিয়ে বি্যান্ুন্দব কাহিনীব অব্তাবণা। 
বিচ্যাব পিতা! বীরসিংহেব অবর্তমানে তাব পুত্র বাজ। ধীবসিংহের সঙ্গে মানসিংহেব 
পবিচয় কবিয়ে দেওয়া হয়েছে । এঁতিহাসিক দিক দিয়ে এসবই ১৬০৬-৭ খুষ্টান্দেব কথ। 
হয়ে পড়ে । 

অন্নদামঙলের তৃতীয়ণণ্ডে বাজ৷ মানসিংহেব সাহায্যে ভবানন্দেব বাজত্বলাভ, পারিবাবিক 
জীবনকাহিনী ও শেষে মুক্তিলাভ বণিত হয়েছে । 

সাহিত্য একাদেমী প্রকীশিত ( ১৯৬১ ) ডঃ মদনমোহন গোস্বামী জম্পাদিত “ভারতচন্দ্র 
গ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে, কষ্ণনগব রাজবংশের মূল দলিল (১৬০৬-১৬১৩ 
থৃষ্টাব) দুখানিতে ভবানন্দেব মানসিংহকে সাহায্যের কোন উল্লেখ নাই। 

কষ্চনগব রাজবংশেব প্রথমদ্দিককার ছুখানি ইতিহাস গ্রন্থ হল-_“ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্” 
এবং “মহারাজ কষ্ণচন্দ্রবায়স্য চবিজ্রং” । 

প্রথম গ্রন্থগানি মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে তাঁব সভাব পণ্ডিতদের দিষে লেগান।* এই 
গ্রন্থেব একটি ইংরেজি অনুবাদ ( অনুবাদক ঘা. ৪:৪০, ) ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের জান্ুয়ারীতে 
বালিন থেকে প্রকাশিত হয় । 

এই গ্রন্থে ভবানন্দ মজুমদারেব বাজ। মানসিংভকে বাজ] প্রতাপারদিত্যের সঙ্গে সংগ্রামে 
সাহায্যের উল্লেখ আছে। এই সাহায্যেব বিনিময়ে তার বাজত্বলাভেব কথাও এতে 
আছে। কিন্তু এতে বর্ধম।ন ৰ। বিদ্যান্তরন্দবেব কোন উল্লেখ নাই । 

মহাবাজ রুহ্মুচন্্র বায়স্য চবিত্রংগ্রশ্থখানিব প্রণেতা রাজীবলোচ্গা মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণগব 
রাজবান্ডীব সঙ্গে আত্মীয়তা স্থত্রে যুক্ত ছিলেন। গ্রন্থটি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে মুক্রিত। 

এই গ্রন্থে রাজ৷ রুষ্ণচন্দ্রের ইংবেজদেব সঙ্গে যোগাযোগের কাহিনী যেমন বিবৃত হয়েছে 
তেমনি এতে বিদ্যাশরন্দরেরও উল্লেখ রঞেছে। এখানেও বীবমিংহেব পুত্র ধীরসিংহের 
কচ নবীপমুছিমা--কাস্তিচন্দ্র বাটী-_-পৃঃ ২৯৫ । 


বাংল। *বিদ্যাসুন্দর" কাব্যধারা ও বর্ধমানের উল্লেখ ২৯ 


সঙ্গে পরিচন্ন, মানসিংহের বর্ধমান ভ্রমণ, সুড়ঙ্গদর্শন প্রভৃতি আছে । কিন্তু বিগ্যার 
কাহিনী বলতে গিয়েই লেখক তবানন্দকে দিয়ে মামসিংহের হাতে একখানি 'চোব 
পঞ্চাশত, গ্রন্থ ধবিয়ে দিয়েছেন এবং তাতেই সব আছে বলেছেন। স্থতরাঁং বাজীব- 
লোচনের উৎস যে ভাবতচন্দ্র তা নিঃসন্দেহে বলা যাষ এবং বিবৃতিব হাস্যকর 
এঁতিহাসিক বিভ্রান্তিও চোখে পড়ে । | 

6 লঘ৮518 01 8, [71005 গ্রস্থ প্রণেতা ভোলানাথ চন্দ ১৮৬০ গৃষ্টাব্দে ট্রেনে চড়ে 
বর্মন যান, তাব উত্তবভাবত ভ্রমণের "প্রথম পর্ব হিসেবে । তব গ্রন্থে “বিষ্ভানুন্দর? 
“সঙ্গে কৌতুককব অনেক সংবাদ আচে । বিদ্যাউন্দবচিঞ্চিত স্থানগুলি বর্ধমানে তখন 
বিশেষ বিখ্যাত এবং খুব উৎসাহ ভবে বিদেশীকে তা দেখিয়ে দেওয়া হতো । 

অন্যবে অবিশ্বাস অথচ কৌতুহল নিয়ে ভোলানাথ চন্দ্র সব দেখে বর্ণন। কবেছেন। 
সম্ভবতঃ তাব ভাতেই সর্বপ্রথম বিদ্যা ন্দবেব আধুনিকোচিত সমালোচনার স্বাদ পাওয়া 
সাম। কিন্থ সে আলোচন! এখানে অবান্যব। পাঠককে এ প্রসঙ্গ এবং আর 
শনেক মুলাযবান প্রসঙ্গেব জন্য তুখণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রস্থাট পডে দেশতে অনুবোধ আনাচ্ছি। 
এখানে শুধু বর্ধমান বিগ্যাশ্ুন্দবের সম্তাব্যত। কম্বন্ধে তার শ্ুন্দব মন্তবাটি তুলে দিচ্ছি_ 
«বি 0901৭85০ 0091101129107) 080. 196 2/1560 1৮৮28 60 609 ৮5618 07 20৮8. 
01011908998 06 13801578,0017200গ, 6811১ -771008100) 10950518810 07 19061 
১108৪ 06 6119 009861078."7 138৮ 60 9৮০ 019011010 €08106 6086 73100.55 
3 ৪৮ 21701500691 01181960710 7/1201925619165,. 130 00901), 61৮00 305 06€ 
ঠিত৪ন 901779চ51)016 1)905/99 606 861, 800. 1161 090007095--5 09100 
177৮1151076 160 ৮৮ হাহা ৮1810100109 07018 17115085158 ৮ 100৮510 
০5৮88121765 27 90008917110 01, 2১00. 1780 61917 0801698 ৮ (2500171000 
(৮ 280097], (00101952717) জ/1097809 ১007 47-8, 08006 গ0)929 আ৪৪ 10 0009 
৮৩ 2 900810.91:81)19 11)0972078150 1)65/9918 (30707090081 0989৮ 000 6106 
(+8029610 ৮1195. হু 18 11)97)6101)96] 117 619 12671101709 01090 “17789 5986] 
0108880 05 738৮ ০ 1391169ণ1 ৮০ 810 18000) 0£ 0156 990£98.” শু) 0106 
(158 01 490085 ড ০5998 0০ 8900 201:088 ৮1১০ 13৮5 010) 0951078 ও 
96৬৪] 087৪---5001 88৪ 605 00000 1001] 56:9917)918 10810020 100ছ 
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1 ৮ 1955 80108 000, 17 019 810900. ০৫ 1818 ]0007:1095. 17399118100 108৬ 
1859 061070850০০ & 9০011856781 107:21)01) 01 6106 815016176 (90089 2088 
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এই গ্রন্থেব ১৫৮ পৃষ্ঠায় 2োলানাথ চক্র সবচেয়ে কৌতুককর সংবাদটি দিষেছেন-__ 
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8150 10111115776 ৪9619. 18 ৮8৪ 56210015 10102101061) 0 171909 ০৪৪ 
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বি্যান্ুন্দর উল্লিখিত ভবানন্দ সম্পর্কে ঘটন।টি ১৬০৬/৭ খুষ্টাব্বের পৰে ঘটতে পারে লা। 
অথচ বর্ধমানের বর্তমান রাজবংশের প্রথম পত্তন ঘটে ১৬৫৭. ুষ্টাব্দে। 

এই বংশে চিত্রসেন রায় ( ১৭৪০-৪৪ থুষ্টাব ) প্রথম রাঙ্জা উপাধি পান। তার পরে 
তাৰ ভাইপো! তিলক চাদ রায় ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে বাজ! হন এবং তিনি প্রথম মহারাঁজা- 
ধিরাজবাহাছুর উপাধিতে ভূষিত হন! 

এই বংশের চাবজন উত্তবাধিকাবী মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র সমসাময়িক ছিলেন৷ এরা 
হলেন কীতিচন্দ্র রায় (১৭০২-*), চিত্রসেন রায (১৭৪*-৪৪), তিলক্টাদদ বায় (১৭৪৪- 
৭১), তেজচন্ছ (১৭৭১-১৮৩২)। 

মহারাজ কৃষচন্ত্র ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে নদীয়াব রাজতক্ত পান। তাবুরাজ্যের জৌলুষ ছিল 
ঠিকই, কিন্তু বীরত্বশূন্য । বারবাব স্ববেদাবদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে এই বংশের 
নৃপতিরা কিছুটা শঙ্কিত হয়ে নুবেদাবেব রুষ্ট সতর্নদুষ্টির মধ্যে বাস করছিলেন । 

অন্যর্দিকে সমাটপুত্র আজিমউস্মাণের বন্ধুত্ব ও কৃপাধন্ত ছিল বধমান রাজপরিবার । 
কীতিচন্দ্র বীরবিক্রমে একের পব এক জমিদাবী দখল করতে ৭াকেন। ছাতুক্া, ভূরন্ুুট 
বারুদ, ঘনোহরশা হী, চন্দ্রকোণা, বলভাঙ্গা একের পৰ এক দশল করালেন মুশিদাবাদের 
নবাবদ্দেব চোখেব সামনে, অথচ কেউ কিছু বললেন ন। | 

অপর দিকে নদীযা ব।জবংশের সব পুবপুকষই শুধু দীর্ঘদিন ঢাক! ও মুশিদাবাদের 
কারাগারে কাটিয়ে গেলেন। রাজা কষ্ণচন্দ্রও এ ছরাগোব হাত থেকে রেহাই পন নি। 
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বভাবতঃই বর্ধমানরাজসৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। সম্পদে প্রতাপে 
বর্ধমান বাজ্যের কাছে নদীয়ারাজ্য অনেক ছোট ছিল । 


অত্যন্ত অহমিক! ও প্রভূত্বাকাজ্ষার অধিকারী বলে রাজ। কৃষ্চচন্দ্রকে সকল এঁতিহাসিকই 
চিহ্নিত করেছেন। তিনি নদীয়া, কুমাবভট্ট, শাস্তিপুর ও ভাটপাড়া এই চার সমাজের 
সমাজপতি ছিলেন। সামাজিক সকল মীমাংসাকর্েই তিনি নেতৃত্ব করতেন, অবস্ঠ 
ব্ড বড পগ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে। তিনি অগ্রিহোত্র, বাজপেয়ী'মজ্ঞ সম্পর করেন। 
প্রচুর দান ছিল তার। এক সময় বল। হত, ষে ব্রাহ্মণ রাজ! কৃষণচন্দ্রের দান পায় শি 
সে ব্রাঙ্গণই নয়। তার সভা বড় বড় পণ্ডিতর| অলঙ্কত করাতন। তিনি শিকার ও 
সঙ্গীতেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এরকম নানাবিধ গুণে তিনি গুণী ও সকলের মান্য 
ছিলেন । 

তার সভাকবি বাণেশ্বর তর্কালঙ্কার কিছুকালের জন্য বধমানরাজ চিত্রসেন রায়ের সভা 
আশ্রয় করেন এবং সেখানেই তিনি “চিত্রচম্প্” নামে একটি সংস্কত কাব্য রচনা 


ংল। “বিদ্যাসুন্দর” কাব্যধার! ও বর্ধমানের উল্লেখ ২৩ 


(১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে) করে বর্গার হাজামার পরিচয় দেন। শোন! যায় বাণেশ্বর তর্বালক্ক।র 
কলকাতায় মহারাজ কৃষ্ণচন্ের আপত্তি সত্বেও শুত্রেব দান গ্রহণ করেন এবং এতেই 
মহারাজ রু€ হয়ে তাকে ত্যাগ করেন। কিন্তু বধমানরাজ সঙ্গেসঙ্গে তাকে গ্রহণ 
করেন৷ ঘটনাটি দুই রাজবংশের বেষারেষির পরিচয় দেয় । 

বাণেশ্বর অবশ্য পুনরায় কষ্চন্দ্রের সভায় ফিরে অ।সেন এবং শেষে রাজ! নবরুষ্ণ দেবেব 
সভা! অলন্কৃত কবেন। 

পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্‌পবে যখন একদিকে রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধনে 
আবদ্ধ হয়ে অবস্থান করছেন, সেই সময় দেখ! গেল ১৭৫৫ খুষ্টাব্দে বর্ধমানেব মহার।জ 
তিলকণ্ঠাদ তার রাঞ্যসীমার মধ্যে ইংবেজদের ব্যবস! বন্ধ করে দিলেন । (11৮801 
8710. 1779 6170০8 পৃ ১৬৯)। দুই বাজরি দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য এবং বন্ধুবিভাগের পবিচষ 
এর থেকে পাওয়া! যায় । 


ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৪৫ খুষ্টাব্ধে কৃষ্ণনগর ভ্রমণকালে স্পষ্টভাষায় বলেছেন--"1811 
[0718179,018017078, ৮৮88: £99৮ 58] 0£ 0705 13809) 01 130009/000, 80৫. 
18 9810 60 17959 896 31)91%6 010800:9, 6০0 199] 6109 1009910 %59 ৮ ৪0071) 
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জগন্নাথ তর্বপঞ্চাননের বংশধর উমাচরণ ভট্টাচাধেব লেখা জগন্নাথ তর্বপঞ্চাননেব 
জীবনীতে (১৮৮০ খুঃ তে প্রকাশিত) এই ছুই রাজপবিবাবেব তিক্ত সম্পর্কের কিছু 
বিববণ আছে । জগন্নাথেব ওপব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কষ্ট ছিলেন, কাবণ তিনি প্রথমেই 
বর্ধমানবাজেব আশ্রয়গ্রহণ কবেন। এই গ্রন্থে বাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমাজপতিত্বেব যে 
ইঙ্গিতটুকু আছে তা রাজার প্রশংসাস্থচক নয়। উমাচবণ ভট্রাচাধ লিখেছেন__“বাজা 
রষচন্দ্র রায় অসাধারণ গুণগ্রাহিতা, কাব্যান্ুরাগ, বিষ্োংসাহ এবং দ্াতৃত্ব প্রতি 
মহতগুণে তাৎকালিক ভূম্যধিক|বীগণেব অগ্রগণা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু 
দম্ভাহস্কারের আতিশয্যনিবন্ধন তাহার দ্বাবা অনেক অসঙ্গত কাধও হইত ।...*- , ,*- 
কোন ব্যক্তিকে জাতিচ্যুত কিংবা জাতিচ্যুত ব্যক্তির সমন্বয় কবা কেবল তাহারই আয়ন 
ছিল৷ এই ক্ষমত]গ্রভাবে রাজাব যথেষ্ট ধনাগম হইত; আশানুরূপ অর্থ প্রাপ্ত না 
হইলে সমাজচ্যুত লোকের সমন্বয়ের অনুমতি দিতেন না।” 

রাজাকষ্ণচন্দ্রের বর্ধমানরাজবিদ্বেষেব মূলে ছিল ঈর্যা ও অক্ষমতা! এবং ভাবতচন্দ্রে ছিল 
গ্রচণ্ড অপমানবোধ । " ছুয়ে গাযমুন। সঙ্গম ঘটেছিল । 

যৌবনের প্রারস্তে ভাইদের বিশ্বাসঘাতকতাম্ম ভারতচন্ত্রকে অন্যায়ভাবে কিছুকাল 
বর্ধমানরাজকারাগারে অবস্থান করতে হয়েছিল ।* এর পর তিনি একবকম সংসারত্যাগী 
সন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন । 

* ঈশ্বরচন্ত্রগুপ্ত রচিত কবিজীবনীশ-পৃঃ ১৩(ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত) 


২৪ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


উড়িষ্যায় পলায়ন আত্মরক্ষার শুন্য 'হতে পারে, কিন্তু যে ভারতচন্ত্র কৈশোরপ্রারজে 
অনায়াসে ছুখানি উত্ক্, সত্যনারায়ণ পাঁচালি লিখর্তে পেরেছিলেন, সংস্কৃত ও পারন্ 
ভাষায় অসাধাবণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন, যৌবনে পা দিয়েই, ত্তাকে জীবনসংগ্রামে 
দীর্ঘধিন পিছিয়ে পড়তে হয়েছিল, বধমানরাজের নিয় দণ্ডের জন্য | 

বেশ বয়সকালে স্্পাবিশ ধবে তাকে কষ্ঘণগরবাজেব আশ্রয়ছায়ায় আসতে হয়েছিল 
এবং রাজাব মশোবস্তরনেব জন্য কাবা রচনা কবে জীবিকাসংস্থান করতে হয়েছিল । 
উ/র 'প্রতিন্ভাব সম্যক বিকাশ যে ঘটতে পায় নি, তা এই বিলম্ব ও বাঁধার জন্যই । 
ভাবতচন্দ্রেব মনে এ ক্ষোভ নিশ্চযই গভীব ক্ষত সৃষ্টি কৰে বেখেছিল । 

(অতি শিশুঞক্লে কীতিচন্দ্রবায়েব 'বস্ুট অর্থাৎ ভাবতচন্দ্রেব পিতৃবাজ্য দখলের 
ঘটনাটিও এক্ষেত্রে স্মবণীয )। 

'অক্ষমেধ ঈশা সঙ্ে নিজে অপমানেব ও ছুর্ভগোব জ্বালা মিশিয়ে তিনি স্রন্দরকে 
স্থাপন কবলেন বধ মান বাজপ্রাসাদেব স্ুডঙ্গে। কাবোব এঠন্দব কালীব কুপায় সুডঙ্গ 
থেকে ত্রাণ পেয়ে “গল, কিন্কু সাহিহ/ইঠিহাসে প্রায় দন্ুডঙ্গেব দাগ চিব অক্ষয় হয়ে 
বইল। কেউ ই/তহ]স উদ্টে দেগলে ন। যে বীরসিংহেব কাহিনী এঁভিহাসিক সত্য 
হলেও বধমানেন বওমান পাজবংণের সঙ্গে তাব কোন সম্পর্ই নাই। সম্পূর্ণ কাল্পনিক 
এবং অযৌক্তিক একটি কলক্ষেব দ।গ মাথা শিষে বর্ধমাণবাজ্য মীম।র মধ্যে তাবতচন্দ্রের 
বি্যাস্ুন্দব গ]ন নিষিদ্ধ হয়ে গেল | কৃষ্চন্দ্র ও ভাবতচন্দ্র আপশারদদেব অন্তবেব জালা ত্র 
কিছুটা শান্ভিব।বি ছিটে বব সুযোগ পেয়ে গেলেন ।%* 


রামপ্রসাদের বিদ্যানুন্দর 

ও ভার পারিবারিক পরিচয় 

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাব ব্লবাম কবিশেগবেব কালিকমঙ্গলেব ভূমিকায় লিখেছেন, 
"ভারতচন্্র ও বামপ্রসাদ-রুত বিগ্যান্ন্দবের বতি হ্ুখভোগেব দীর্ঘ ও অঙ্লীলতাপুর্ণ বণনা 
ধঙ্মানে সাধাবণেব নিকট তেমন সুরুচিসঙ্গত বলিয়। প্রতীয়মান হয় না।" 

ভাবতচন্্র সম্বন্ধে মন্তব্যটি সত্য হতে পাবে, কিন্ত বামপ্রসাদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । 
টি গ্রন্থ পাশপাশি বেখে পডলেই ত। সহজে বোঝ৷ যায়।' রামপ্রসাদ সম্পণরূপে 
কুষ্রাম দাসকে অন্থসবণ করেছেন । শুধু রাজস্তঃপুবে মিলনের পুবে স্নানে ঘাটে 
নায়কনাক্সিকাব সাক্ষাৎ করানোর ব/।পাবটি রাম প্রস।দে অতিরিক্ত । 

% এখানে বিবেচ্য রুধণচন্দ্রের সমর্থন ন। থাকলে ভারতচন্দ্র কখনই বর্ধমানের, উল্লেখ করতে 
প্রারতেন না। 


রামপ্রলাদের বিদ্যানুন্দর ও তার পারিবারিক পরিচয় ২৫ 


রুষ্ণরাম দাসে বৈষ্ণবভাবের অংশ বেশি, কিন্তু রামপ্রসাদে শাক্তভাবের প্রাধান্য । উতয্বের 
কাহিনীগত সাদৃশ্য অত্যস্ত বেশি। উভয়েই মঙ্গলকাব্যের ছাচ দেবার চেষ্টা করেছেন 
তাদের কাবাকে । শাপভ্রষ্ট স্বর্গেব দেবদেবীদের নিয়ে উভয়েব নায়ক নায়িক। মর্তে 
এসেছে এবং গ্রন্থশেষে পুজা! প্রচাবেব পব ন্বর্গে ফিবে গেছে। 

বামপ্রসাদের পদ্য স্ন্দর” কাব্য তব বচনারাজিব মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থ[নেব দাবী করতে 
পাবে। এই কাব্যেই কবি তাব বংশ ও পারিবারিক পবিচয়াি দিয়েছেন । তাব তান্ত্রিক 
সাধনাব প্রকৃষ্ট পবিচষও এই গ্রন্থে রযেছে। বামপ্রমাদ ভার খংশেব পবিচন় এই ভাবে 
দিয়েছেন__ 


ধনবন্ত মহাকৃল পূর্বাপর শুদ্ধমূল 
রুপ্তিবাস তুল্য কী কই। 

দানশীল দয় ণন্ত শিষ্টশ।প্ত গুণ[নশ্ত 
প্রসন্ন কলিক। কৃপামহ ॥ 

সেই বংশ সমুভুত ধার সর্ববগুণযু 
ছিল বত কত মহ।শয়। 

'অনচিব দিশা স্তন জন্মিবেন বামেশ্বর 
দেবীপুত্র সবলহদয ॥ 

তাঙ্গজ বামবাম মহাকবি গুণধাম 
সদা যাবে সদয়া অভয়। | 

প্রসাদ তনয় তাব কহে পর্দে কালিক।র 
কপাময়ি মি কুরু দ্যা ॥ 


কবিব পিতা রামবাম এবং পিতামহ বামেশখবব। বংশ বিশেষ গৌববাদ্ধিত ছিল একসময় । 
গ্রন্থে কবির ছুই কন্তা ও এক পুত্রেব উল্লেখ আছে। পুত্র বমছুলালেব নাম অন্ততঃ 
সাতবার ভণিতায় উল্লিধিত হয়েছে। জ্ঞোষ্ঠটা কন্তা পরমেখববী ও কনিষ্ঠা কন্তা 
জগদীশ্বরীর একবার করে ভণিতায় উল্লেখ পাই। তাছাড়া ভাই বিশ্বনাথের নামও 
একবার ভণিতায় 'আছে। গ্রন্থের শেষেব দিকে পাঁবিবাধিক পবিচয় বিস্তৃতভাবে আছে__ 

জোষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ দেবী। 

ধার পার্দপন্ম আমি রান্রিদিবা! সেবি ॥ 

ভগ্নীপতি ধীর লক্ষমীনাবায়ণ দাস। 

পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস ॥ 

ভাগিনেয় যুগ্ম জগরাথ কপারাম । 

আমারে একান্ত ভক্তি সর্ববগুণধাম ॥ 


২৬ কবিবঞ্জন রামগ্রসাদ 


সর্বাগ্রজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অন্বিক। 

তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা ॥ 

গুণনিধি নিধিবাম বৈমাত্রেয় ভ্রাত|। 

তাবে কৃপাদৃষ্টি কব মাতা জগন্মাতা ॥ 

জগদীশ্ববীকে দয়! কর মহামায়]। 

মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদচ্ছায়! ॥ 

শ্রীকবিরঞ্জন ম।তা৷ কহে কৃতাঞ্জলি। 

শ্রীবামছুলালে মা গে! দেহ পদধূলি ॥ 
পিতাব ছুই বিবাহ । প্রথম বিবাহের সন্তান অস্বথিকা দেবী জ্োষ্ঠা, তাবপব ভবানীদেবী, 
তারপর ছ ভাই বামপ্রসার্দ ও বিশ্বনাথ । বৈমাত্রেয় ভাই নিধিবাম। কবির ছিতীয় 
পুত্র ও সর্বকনিষ্ঠ সম্ভান বামমোহন এখনও জন্মান নি। 


ছুই ভগিনীর মধ্যে ভবানীদেবী মনে হয ন্থখে প্রতিষ্ঠিতা। তীর নামোচ্চারণে কবির 
কতজ্ঞতাবিগলিত কষ্ঠম্ববের আভাষ পাই। তবে কি কলকাতায় এই ভগিনীব গৃহেই 
তিনি থাকতেশ চাকরী কবার কালে? ৃ 


কবির ম্বাভাবিক ন্নেহময় স্বভাবের জন্যও মন্তব্যগুলি এরূপ কমনীষ রূপ ধাবণ করতে 
পারে। সর্বজ্যেষ্ঠ। ভগিনী অস্বিক। দেবীব বোধহয় দারিপ্রের সঃসাব, তাই তার জন্য 
দেবীর কৃপাভিক্ষা কবেছেন। 

এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র ভষ্টাচাযেব “কবিরঞ্জন বামগ্রসাদ সেন” গ্রন্থেব ৬-৭ পৃষ্ঠা থেকে 
“চন্্রপ্রভা” ও 'রত্বপ্রভা” নামক স্টবিখ্যাত বৈগ্যকুলপঞ্জী অনুসারে বিবৃত প্রয়োজনীয় 
অংশটুকু তুলে দিচ্ছি-_ 

প্রাঢ-বঙ্গেব সবত্র ধন্বস্কবিগো ত্র বীজ্জী পুরুষ বিনায়ক সেনেব বংশ সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া 
পরিগণিত হইত। বিনায়কেব অধস্তন ষষ্ট পুরুষ রুত্ভিবাস (বিনায়ক-রোষ-নারায়ণ-সাঙু- 
সরণ-কৃত্তিবাসঃ) | কৃততিবাসেব পুত্রেরা আদি স্থান বাঢান্তর্গত মালঞ্চ পরিত্যাগ করিয়। 
'ধলহগুগোরঠীং সমাশ্রিতা:, তরবধি মালঞ্চেব পবেই ধলহগ্ডে সেনবংশের একটি প্রপসিঙ্ 
সমাজ গভিয়া উঠে। বামপ্রসাদ তবাং কৃত্তিবাসকেই আদি পুরুষ ধরিয়াছেন। 
রামপ্রসাদের স্ট্িতামহ রামেশ্ববের নাম ভরত মল্লিক উল্লেখ করিয়া তন (চন্জ্প্রভা, পৃ: ৫৫ 
রত্বুপ্রভ। পৃঃ ২১)--তিনি ছিলেন কৃতিবাসের অধন্তন নবম পুরুষ (কৃতিবাস-_রত্বাকর-- 
নিত্যানন্দ- _জগন্ন।থ- _যছুনন্দন_ রঞ্জন রাজীবলোচন--জয়রুষ- রামেশ্বর) । বিনায়ক 
হইতে রামেশ্বর পর্যস্ত ১৪ পুরুষের পারিবাপ্সিক বিবরণ ভরত মল্লিক যথাযথ লিপিবদ্ধ 


রামগ্রসাদের বিদ্যান্ুন্দর ও তার পারিবারিক পরিচয় ২৭ 


করিয়াছেন-_এই সকল সমৃদ্ধ উপকরণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে রামপ্রসার্দের উক্তির 
যথার্থতা হৃদয়জম করা যায় । 


ভরত মল্লিকের লেখা হইতে জানা যায় রামেশ্ববেৰ পিতার আমল হইতে বংশে দৈন্যদশা 
উপস্থিত হইয়াছিল । 'ছুর্দেবদৈগ্যতঃ* বামেশ্ববেব সহোদর ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল 
'কুমারহট্টবাসী” জগদীশ দাসের সহিত এবং অনুমান হয় তওস্থত্রে রামেশ্ববই প্রথম 
কুমারহট্রে বাস স্থাপন করেন। কুমারহট্ট সপ্টগ্রাম সমাজেব অন্তর্গত । মূল বাট়ীয় 
সমাজের কুলীনেরা অনেকে “ধলস্তীয়্” সেনবংশকে নিষ্কুল বলিয়। লিপিয়াছেন (চন্দরপ্রভ।, 
পৃঃ ১৩, রত্বপ্রভা, পৃঃ ৩), কিন্তু ভরত মল্লিক স্বয়ং তাহ] স্বীকাব কবেন নাই ।» 

গ্রন্থে কবি একবার স্বগ্রামের পরিচয় দিয়েছেন__ 


ধরাতলে ধন্য কুমা বহট্ট-গ্রাম । 

তশ্বমধো সিদ্ধপীঠ বামকৃফখধ।ম ॥* 

শ্রীমগুপজা গ্রত শৈলেশপুত্রী যথা । 

নিশাকালে চবিতার্থ শ্রীব্জন তথ। ॥ 

* কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা । 

ছ্ীণ পুণ্য দেখি বিডন্বনা কৈলা শিবা ॥ * * 
হালিসহর পবগণার অন্তর্গত কুমারভট্ট গ্রামে কবিব বাসস্থান। রামকষ্৫ নামে কোনও 
তান্ত্রিক সাধকেব সিদ্ধিস্থান হওয়ায় রামরুষণধামরূপেও গ্রামটিকে অভিহিত কব! যায় । 


* বামরুষ্ধাম__“যে স্থান হইতে মহাপ্র্থ মৃত্তিকা তুলিয়াছিলেন , বৈষ্ণবগণ মহাপ্রতুকে 

শ্রীকৃষ্ণ এবং নিত্যানন্দ প্রভৃকে রাম ( বলবাম ) বলিষা৷ জানেন। সম্ভবতঃ তংপরবর্তী 
বৈফবগণ এ স্থানকে এবং পৰে কুমারহট্ট নগরকে প্রামরুষ্ণধাম” বলিয়া কহিতেন। 
রামপ্রসা্দ মহা প্রভুর বহু পরে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গাতীবে রামকফ্জধামে 
সাধনা করিলে সিদ্ধিব সম্ভাবন। আছে, এই আশায় “সিদ্ধগীঠ বামকৃষ্ণধামে” সাধন ভজন 
করিয়! ইষ্ট দেবীব দর্শন লাভ করিয়াছিলেন*- শ্রীসঙ্জনতোধিণী পত্রিকা । ৭ম খণ্ড 
৭ম সংখ্যা ৷ * 
'বামকষ্থধাম” মনে হয়, রামকষ্ণ নামে পরিচিত কোন তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষের সিদ্ধ আসন। 
এখানে প্রথমে রাম্রসাদদ সাধনা করতেন সিদ্ধির আশার, কিন্তু সে সিদ্ধি যে তার 
তখন ঘটে নি, তার এখানকার উক্তিতেই তার প্রমাণ আছে। সাধক রামক্চ বা 
তার আসনের কোম সন্ধান মেলে নি। 

*ক% পদাবলীব মধ্যে কেবল এক জায়গায় কঙ্দি স্বগ্রামের উল্লেখ করেছেন। ষে পদটির 
স্থচনা “চি ভয় দেখাও । আমি যাব কাশনাথের কাশী ॥*__তারই শেষাংশ- 


২৮ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


গ্রামের তান্ত্রিক এঁতিহ্া ঘোষণা এখনে সুস্পষ্ট । কবি নিজেও এখানে রাত্রিতে 'খলেশ 
পুন্রী'র সাধনায় গ্রচুর চরিতার্থতা লাভ করেন। কিন্ত সিছ্ধিলাভ কি তিনি করেছিলেন ? 
এ বিষয়ে ব্যর্থতার ইঙ্গিতই কবি দিয়েছেন । তবে এটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না 
করে খরা যায়, কবি তখনও ব্যাকুল আগ্রহে সাধন। করে যাচ্ছেন, ফললাভ হয় নি। 
কধিপত্বী কিন্ত এক হিসেবে অধিকতব ভাগ্যবতী । দেবী তাকেই গ্রন্থরচনার - অন্ত 
আদেশ কবেন এবং সেকথ! গৌরব ও আক্ষেপের সঙ্গে কবি বহুবাব ঘোষণা কবেছেন।-_ 

ধন্য! দবা স্বপ্নে তার। প্রত্য।দেশ তাবে। 

আমি কি অধম এত বেমুখ আমাবে ॥ 

জন্মে জন্মে বিকাষেছি পাদপন্মে তব। 

কহিবার কথা য় বিশেষ কি কব॥ 

প্রসা্দে প্রসন্ন! হও কালা কপামই । 

আমি তুয়। দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 

অষ্টবসাপাব জগদন্ব।-পাদপল্ম | 

পবম বহস্য কথ! শুন গুণসন্ম ॥ 
কষ্চরাম শিজেই স্বপ্রাদদেশ পান। বামপ্রপাদেব স্ত্রী স্বপ্লাদেশি পেলেন। ভাবতচন্দ্রের 
শতুন কবে স্বপ্রদেশেব প্রয়েেজন হয নাই কাবণ তাব এবিগ্যানুন্দব” অব্নদমঙ্গলকাব্যের 
দ্বিতীয় খণ্ড । তাছাড। ভাবতচন্দ্র মহারাজ কষ্ণচন্দ্রে আদেশে গ্রস্থ রচনা কবেন। 
কার্ধাপুর থেকে বধমান বা বীবসিংহপুব গমনপথের বর্ণন| রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণবামে একবপ | 
দেব" দ্বারা পথাক্ষিত উভষের নায়কই। নগরব্ণনায় পরিপকত। রামগ্রসাদে বেশি, 
কারণ তাৰ বযস ও অঠিজ্ঞত| বেশি । কৃষ্ণবাম মাত্র কুড়ি বছর বয়সে গ্রস্থবচন। করেন। 


পববর্তী সব বর্ণন।ই প্রায় একরপ, সামান্য একটু ইতরবিশেষ আছে। নায়ক নাস্সিকাব 
যোগাযে।গেব বর্ণনা একরকম ৷ উভয্ন গ্রন্থেই একবার মাত্র বিহার ও বিপরীত বিহার 
এবং একই রাত্রিতে । যেন নিয়মরক্ষা করার জন্যই বিহার বর্ণনা । কামশান্তেরে আশ্রয় 
গ্রহণের ব্যাপারটিও গতাঙ্গতিক। 

ভারতচন্দ্রে এই অংশগুলি সবগ্রক'রু ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে গেছে । “নানাভাবে এবং 
নানা সময়ে চতুব কবির রতিক্রিয়ার বর্ণনা স্থান পেয়েছে। নুন্দরের সন্ন্যাসী সেজে মজ। 


করার চিত্রও ১ ভবতচন্েই শুধু আছে। 
হালিসহর পরগণায় কত, 
কুমাবভট্ট গ্রামব।সী। 


সে য রামগ্রসাদ কিন্কর, 
ভদ্রকালী পদ-অভিমানী ॥ 


রামপ্রসাদের বিদ্যানুন্দর ও তার পারিবারিক পরিচয় ২৯ 


চোর ধরার বর্ণনাও কৃষ্ণরাম ও বামপ্রসাদদে এক। শুধু কৃষ্করামের মালিনী বিমলা ও 
রামপ্রসাদেব মালিনী হীরা ৷ কৃষ্ণরামেব কলাবতী ব্রাক্ষণী রামপ্রসাদদে বিছুবামনীতে 
পরিণত হয়েছে । চোর ধবার প্রক্রিয়া ভারতন্দ্ে স্বতন্ত্র এবং অভিনব। 

বিদ্যার গর্ভজাত পুত্রের নাম রামপ্রসাদ ও কৃষ্ধরাম উভয়েব গ্রন্থেই পদ্মনাভ। সুন্দৰ 
কান্নাকাটি করে উভয় গ্রস্থেই পিতামাতাকে স্মবণ করে বাড়ি ফেরার জন্য | 

ভাবতচন্দ্রে সুন্দবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রস্থেব সমাপ্তি ঘটেছে । কুষ্কবাম ও 
রামপ্রসাদ্দে তাবপব কাহিনী দীর্ঘতর মঙ্গলকাব্যিক রূপ নিয়েছে। রামপ্রসাদ তাঁব 
তান্ত্রিক অভিজ্ঞতা ব দীর্ঘ স্বাক্ষব এখ।নে বেখেছেন। রামপ্রসার্দেব নাঘক নায়িকা উভযেই 
অকৃত্রিম কালীভভ্ত। নগেন্দনাথ বন্ড লিখেছেন_-“ভারতচন্দ্র তাহার, নায়কনায়িকাকে 
কেবল রিপুব দাসদাসী কবিয়া সৃষ্টি করিয়! গিয়া ছেন, কিন্তু কবিরঞ্জন উভয়কে তক্তিব 
জীবস্ত প্রতিম। করিয়। সৃষ্টি কবিয়াছেন । এক কথায় ভারতচগ্জু 'প্রসাদগ্ডণপ্রধান আর 
কবিরঞ্জন ভক্তিরসপ্রধান। ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে, শব যোজনায় ভারতের কাব্য 
অতুলনীয়, আব ভাবে, চরিত্রচিত্রণে ও বর্ণনাব গভীরতায় কবিবঙ্জন লক্ষগ্ুণে শেঠ” 

এ প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমাব সেনের মন্তব্য স্মরণীয়--“ভাবতচন্দ্রের কাব্যেব সহিত বামপ্রসাদের 
কাব্যে তুলনা! করিলে দেখা যান্ন যে শিল্পচাতুর্ধে এবং ভাষাব মনোহাবিত্বে ভাবতচন্দ্রে 
কাব্য বামপ্রসার্দের কাব্যের তুলনায় শেষ্ট হইলেও চরিত্রচিত্রণে অপরুষ্ট। রামপ্রসাদের 
ভূমিকাগুলি যথাসম্ভব স্বাভাবিক, আব ভারতচন্দ্রের অস্কিত চবিত্র সবই টাইপ ধরণের 
অধবা ব্যঙ্গবিকৃত। এইজন্য সাধাবণ পাঠকের কাছে ভারতচন্দ্রের রচশার তুলনায় 
বামপ্রসাদের বচন! নিশ্রভ মনে হয়। তবে বামপ্রসাদের কাব্যে একটি বড গুণ আছে 
যাহা ভাবতচন্দ্রে তেমন নাই-_ঘবোয়। ভাবেব প্রকাশ ।”**% 

বামপ্রসাদের গ্রন্থে ভাষা প্রধানত: সরল ॥ কিন্তু সংস্কৃত, পার্সাঁ ও হিন্দীব ব্যবহাবও 
জানতেন । রামপ্রসার্দের পার্সীজ্ঞান সম্বন্ধে এ্তিহাসিকেব সাক্ষ্য রয়েছে 
০008/809290. 7১919100 36101 ও, 81086 61006 60200806105 00610 ০৫ ৪, 
11951951. নুখ)9 09069 00 ০19500)95৬ 13178615 ত্য 0৮225 6০ 
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[0০509191805 117 19678580 800. [0705-% 


রামপ্রসাদেব ভাষাব সারল্য কিন্তু ভাবতচন্দরের প্রসাদগ্ডণমণ্তিত ভাষাৰ কাছে হীনপ্রভ। 
ভাবতচন্দ্রের কাব্যের জ্মঙ্গীলত। দোষট্ুকু বাদ দিলে শিল্পগুণের তুলনা হয় না। কবিচাতুধ, 
ভাষার তীক্ষতা, ছন্দের বৈচিত্রা, প্রকাশের স্পষ্টতা সব ক্ষেত্রেই ভারতভন্দ শ্রেষ্ট । 


বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪ 


** বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড--অপরাধ € ১৯৬৫ ), পৃঃ ৪৯৬ 
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২৩০ কবিরগ্রন রামগ্রসাদ 


রামগ্রসাদের গ্রন্থ গ্রসারসৌভাগ্য লাভ করে নি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের নান! আকর্ষণীয় 
গুণের জন্যাই | 

রামপ্রসাদের “বি্ধাস্তন্দবে'র ছু জায়গার বর্ণনায় বিশেষভাবে মনে দ্বাগ কাটে । কোটালের 
চরেদেব চোর অন্বেষণে ছয্সবেশে নানা স্থানে ভ্রমণের বর্ণনায় তৎকালীন সামাজিক ও 
ধর্মীয় কদাচারেব কিছু কিছু বাস্তবচিত্র পাওয়। যায়। এই বর্ণনায় রামপ্রসাদের বৈষ্ণব- 
বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় বলে অনেকে মনে করেন । রামপ্রসার্দেৰ সাধনওঁদাধের কথা 
ভাবলে এ অভিযোগ টেকে না। 

দ্বিতীয় বর্ণনাটি হল, কোটালের স্ডঙ্গ খোঁডার বর্ণনা । , এখানে কৌতুক ও গুজবপ্রিয় 
বাডালীব একটি জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে। 

রুষ্ণবম দাসের গ্রন্থ বামপ্রসাদেব গ্রন্থের পাশে নিশপ্রভ হলেও প্রাচীনত্বের জন্য তার 
প্রচারসৌভাগ্য কিছুটা বেশি। ঘা. 7৭ সাহেব 19 ল00৪ গ্রস্থেব ১৮১৮ 
খুষ্ট|ব্রেব প্রথম শ্রীবামপুব সংস্কবণে দেশীয় কবিদেব উল্লেখ কবতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন, 
4186 1511055 1180010 0% 108101)0, 18,00015 ৪ 91০০০:৮.* (১ম খণ্ড, পু ৫৭৭) 
রামপ্রসারেব বিদ্যা স্থন্দর “কবিরঞ্জন বিদ্যানন্দব" নামে প্রথম ছাপ্রা হয় ১২৬ সালের 
২* চৈত্র। কবিব দেওয়া নাম কি ছিল জানাব উপায় নাই। গ্রন্থে পর়তাল্লিশ বাব 
ভণিতায় কবিবঞ্জন উপাধি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসাদ, বামপ্রসাদ, শ্রীরামপ্রসাদ ভণিতাও 
বুবার আছে, “কবিবগ্রনে'র থেকে বেশিই হবে। 

ব্রজেজ্জনাথ বন্দো।পাধ্যায় ও অজনীকাস্ত দাস সম্পার্দিত ভারতচন্জ্ গ্রস্থাবলীর দ্বিতীয় 
ভাগ ১৩৫০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এব ভূমিকায় (১৪ পৃষ্ঠাতে ) বলা হয়েছে-_ 
প্র্ধমানের বাজপরিবাবেব সহিত তাহার ( ভারতচন্দ্রের ) বিবোধের কথা প্রথম খণ্ডের 
ভূমিকায় আছে, ভাবতচন্দ্র প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়! উক্ত রাজপরিবাবকে লোকচক্ষে 
হেয় কবিবার জন্য এই কার্য কবিয়াছেন--এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়, বরঞ্চ ইহাব 
সপক্ষে এই ধরণের একটি জনশ্রুতিও আছে।” 

এই ভূমিকায় আরও আছে-_“ভারতচন্দ্রে কাব্যরচনার অব্যবহিত,পরেই রাম প্রসাদ 
তাহার “বিদ্যান্ন্দর রচনা করেন। বর্ধমান, হীরা ও শুকপক্ষী ভারতচন্দ্রের নিজন্ব 
তিনি এগুলি কাহারও নিকট ধাব কবেন নাই। কবিশেখর বলরামেব কাব্য অপেক্ষার্কত 
অর্বাচীন রী 1% 


বাংলাদেশে সংস্কৃতে ববরুচি রচিত “বিদ্যানুন্দর”, “বিদ্যান্বন্নর-উপাখ্যানম্চ নামে অপর একটি 
কাব্য এবং “চৌরপঞ্চাশং দীর্ঘদিন ধরে ০গ্রচলিত এবং কবিকুলের সঙ্গে পরিচয়যুক। 
কৃষ্ণরাম দাস বিষ্যানুন্দর কাহিনীর আবিষ্কর্তা নন এবং ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ যে তার 


রামপ্রসাদের বধ্যা সুন্দর ও তার পারবারক পারচন়্ ৩১ 


দ্বারা প্রভাবিত হন তাও নিশ্চিত। তিণজন কবিই সংস্কৃতে প্রচলিত গ্রন্থগুলিব সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন এবং শ্লোকাদি তাদের থেকে গ্রহণ করেন। 

১৩৫৯ বঙ্গাবধে (আবাঢ়) দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাধের “কবিরঞ্জন বামপ্রসাদ সেন” গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে লেখক রামপ্রসার্দের “কবিবঞ্জন বিগ্যান্ুলর, গ্রন্থের পরিচয়দান 
প্রসাঙ্গে একাট নতুন সংবাদ দিয়েছেন ৷ তিনি গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় (২ সংস্করণ) লিখেছেন-__ 
পবিদ্ঠার পিতৃগৃহ বর্ধমানে স্থাপন করাও ভারতচন্দ্রের কল্পনা নহে । বিষ্যাসুন্দর উপাখ্যানের 
একটি প্রাচীনতর প্রতিরূপে আমবা উভন্নই ( অর্থাৎ বামচরণে স্তন্দরের খন্দক পার হওয়া 
এবং বিছ্চার বিছানায় সিন্দুর লেপন ) 'আবিষাব করিয়াছি । গুপ্থিপাড়া নিবাসী “চন্জ্রচুড় 
ব্রহ্মচারী” ১৬২৭ শকাব্ব ম[ঘমাসে (-" ১৭০৬ খৃঃ) “কালীপক্ষীয়া খিগ্যান্ুন্দর কাব্যটাকা 
বচন! করেন। (সাপ-প, ৫৮, পৃঃ ৯৬ )1৮ দীনেশবাবু নিজেই শেষে বলেছেন 
"বিগ্যান্ুন্দবোপাখ্যানের এই অভিনব “নাটকান্ুবন্ধ” সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইলেও ইহার 
অ|কব বোধহয় বাঙ্গাল। নাটক ।” 

এখানে স্মরণীয়, ১৬৭৬-৭৭ খ্ুষ্টব্দে রচিত কুষ্ণবাম দাসের গ্রন্থে বা পায়ে 'খন্দক+ পাব 
হওয়ার ঘটনা আছে। দীনেশবাবু আবিষ্কৃত গ্রস্থেব ৩০।৩২ বছব আগে লেখ কষ্ণরামের 
গ্রন্থ । বামপ্রসাদ সিন্দুকলেপন কার্ষেব অনুষ্ঠন কবেন কষ্ণবাম দাসেব অনুসবণে । 
ভাবতচন্দ্র সিম্ুবলেপনেব ধাব দিয়েই ষান নি আর খন্দক পার হুওয়।ব ব্যাপাবে এবং 
বিছ্যানুন্দর কাহিনীনির্মণে তিনিও কৃষ্ণবামদ্বারা প্রভাবিত। রৃষ্ণবামের গ্রন্থ যে 
দীনেশবাবু পড়েন নাই, ত। বোঝা যায়, ভাবতচন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রসাদের গ্রন্থের দীর্ঘ 
তুলনামূলক আলোচনা থেকে । কৃষ্ণবামেব সঙ্গেই বামপ্রসাদের সর্ববিষয়ে ঘনিষ্ঠ মিল, 
অবচ কৃষ্ণরামের নাম একবারও উল্লিখিত হল না। 

দীনেশবাবু আবিষ্কৃত “চন্তরচুডে'র গ্রন্থ সংস্কৃতে লেখা এবং এত দীর্ঘকাল অনাবিষ্কৃত থাকাই 
প্রমাণ করছে এ গ্রস্থেব প্রচার একেবাবে ছিল না! এবং ভারতচন্দ্র বা বামপ্রসাদ কেউই 
তা৷ পড়েন নাই। 

কষ্ধবাম দাস পর্যস্ত “কালিকামঙ্গল' বা “বিদ্যা সুন্দর” রচটগ্রিতাব! বিদ্যার পিতৃগৃহকে 
বীরসিংহ রাজার রূজধানী বলেই “বীরসিংহপুব' বলে অভিহিত করেছেন, নগরের কোন 
বিশেষ নাম দেন নি। ভবানন্দ মজুমদাবের সঙ্গে মানসিংহেব প্রতাপাদিত্য অভিযানে 
যোগাযোগ স্থাপন করিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার পরিবারের এক পু্বপুরুষকে বর্ধমান 
রাজবংশের এক কলঙ্কজনক ঘটনার সাক্ষ্যন্বরূপ খাড়া কবার ব্যাপাবটি ভারতচন্দ্রেরই 
স্বকপোলকন্পিত এবং বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোর্দিত। এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে আলোচন! 
করেছি। “চন্দ্রূড়ে'র লেখ! দেখে ভাবতচন্জর “বর্ধমান” নামের ব্যবহাব করেন নি। 

১৬৬৬-৭ খৃষ্টাব্ধে রচিত প্রাণরাম চক্রবর্তীর * বিদ্যানুন্দর কাব্য কৃষ্ণরামের প্রায় 


৩২ কবিরঞ্জন রামগ্রসাদ 


১০ বছর আগের রচন। ৷ প্রাণরামের হাতেই প্রথম বিদ্যাসুন্দর, প্রণয়কা ব্য 
“কালিকা মঙ্গল' ছাচ পেয়ে মঙ্গলকাব্য শ্রেণীতে উন্নীত হয় । তবে ত্বার কাব্য বিশেষভাবে 
খণ্তিত। তাই এই গ্রন্থের প্রথম সার্থক মঙ্গলকাব্যিক রূপ পাওয়া! গেল কষ্রামেব 
“কালিকামজলে” | লক্ষণীয় কৃষ্ণরামেব কাব্যেরই নাম কালিকামঙ্গল। য. ঘ7৪: সাহেবও 
এব নাম উল্লেখ করেছেন । বামপ্রসাদের বিদ্যান্থন্দরও প্রকৃতপক্ষে 'কালিকামঙ্গল' কাব্য । 
তার কাব্যের ভক্তিভাবের দিকটিই প্রধানভাবে লক্ষণীয়। সাধককবির হাতে এমনিই 
হওয়া সঙ্গত ৷ 


রামপ্রসার্দের “বিচ্যান্থন্দরে'র স্থচনায় দেবদেবীব বন্দনার পব “জাগরণারস্ত” বলে 
্ন্থারস্ত হয়েছে। সমাপ্তিতে "অইমঙ্গলা”্ম আটটি পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ কব৷ 
হয়েছে এবং এই আটটিব শেষ কাহিনীব নায়কনায়িকারূপে বিদ্যান্থন্মবেব নায়কন্বায়িকার 
নাম পাওয়া! যায় । এর অন্য বিশ্বকোষগ্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বনু রামপ্রসাদদকে আটটি 
পালাব বচয়িতা বলে অনুমান কবেন। তবে আরও সাতটি পালা রচনা! কবে থাকলে 
তাদের কোন সন্ধান মেলে ন। | 


কালীকীর্ভন-পরিচিতি ও 
রামপ্রসাদের পৃষ্ঠপোষক সমস্যা 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত "রামগ্রসাদ” প্রবন্ধে লিখেছেন, “কবিবঞ্জন, কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন, এই 
ভিনখানি গ্রন্থ কেবল লিখিত হইয়াছিল, আর কিছুই লিপিবধ হয় নাই। পূর্বে দুই 
একটা করিয়া অভ্যাস কবত সংগ্রহ পুবক ধিনি যাহ লিখিয়। রাখিয়াছিলেন তাহারি 
শিকট তাহাই ছিল, এইক্ষণে তাহাও প্রায় লোপ হইয়! গিয়াছে, কারণ পূর্বকালের 
লোকের৷ ই্টমন্ত্রেব স্তায় গোপন করিয়া যত্বপূর্ববক রক্ষা করিতেন, প্রাণাস্ত হইলেও কাহাকে 
দেখিতে দিতেন না, আহ্ক পুজাকবণকালে সেই পুঁতির উপর ফুলচন্দন প্রদান 
করিতেন, অপুনাও দুই এক মহাশয় এ প্রকার করিয়া থাকেন, আমব। সর্বস্ব করিয়াও 
ত্াহারদিগেব নিকট হইতে সেই পদাবলী প্রাঞ্চ হইতে পাবি নাই। এইরূপ গোপনেই 
সর্বনাশ! ঘুটয়াছে। কীটেব আঘাতে ভুতেব দৌবাজ্ম্যে সমুদয় বিনষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ 
পোকায় কাটিয়াছে, জলে ও সঙ্দিতে পচিয়াছে এবং আগুনে পুড়িয়াছে, যেমন ব্লীব ব্যক্তি 
স্থরূপসী কামিনী ক্োডে পাইলে ন! আপনিই ভোগ করিতে পারে, না প্রাণ থাকিতে 
অন্যকেই দিতে পারে, এ বিষয়ের গোপন্কারি মহাশয়ের অবিকল তানুর্ধপ রামপ্রসানি 
কীর্জিকে এককালে উচ্ছন্ন দিলেন |” 


কালীকীর্তন-পরিচিতি ও রামপ্রসাদের পৃষ্ঠপোষক-সমস্যা ৩৩ 


“কবিবর ভারতচজ্্ রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তাস্ত” নামক গ্রন্থের ভূমিকায় গুগুকবি 
লিখেছিলেন, “ভারতচন্দ্ের কৃত অন্নদামঙ্গলের সমুদয় কবিতার 'ীক। করিয়া! প্রকাশ 
করিব; শ্রষং এই' প্রণালীক্রমে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের কালীকীর্ভন, কৃষ্ণকীর্ভন, বিদ্চা- 
স্ন্দর এবং অবস্থাভেদের সমস্ত পদ টীকা স্ঘলিত পুত্যকাকারে প্রকটন করিব |” * 
টশ্বরচন্্র গুপ্তের এই পরিকল্পনা রূপ লাভ করে নি তার অকালম্ততযুর জন্য । তিনি 
ধু ১৮৩৩ থৃষ্টাবে “কালীকীর্তন্ন” গ্রনস্থখানি প্রকাশ করেন, পূর্বোদ্ধত পরিকল্পনা রচনাব 
বহু পুর্বে । ১২৬৯ বঙ্গাব্দের পৌষে সংবাদ প্রভাকর পক্রিকাক্স রামপ্রসাদের জীবনীর 
নঙ্গে এবং তার পুবে ও পরে রামপ্রসাদের যে পদগুলি প্রকাশ করেন তাদের সংখ্যা 
ণণটি। 

'কালীকীর্তনের 'গৌরচন্ত্রী, প্রকাশ কবেন সংবাদ প্রভাকরেব '১২৬১ বঙ্গাব্দের চৈত্র 
[ংখ্যায়। এই সংখযাতেই "নৌকাখণ্ডের সংগীত”, "সীতার বিলাপোক্তি সংগীত” ও 
'শিবসংগীত” প্রকাশিত হয়। ১৮৩৩এর কালীকীর্তনের সঙ্গে এই "গৌরচন্ত্রী” ছিল 
দা। এমন কি রামপ্রসাদের জীবনীর সঙ্গেও অর্থাৎ ১২৬*এব পৌষ বা ১৮৫৩ 
খুষ্টাবেও এটি প্রকাশিত হয় নি। 


১২৬০এব পৌষে বামপ্রসাদেব জীবনীর সঙ্গে শেষের দিকে ঈশ্ববচন্ত্র গুপ্ত লিখেছেন, 
“কবিবঞ্জন কালীকীর্তনের রাসলীলাব স্থন্সে ভগবতীর রূপ বর্ণনা কবিয়াছেন ।” 


তাবপব বপ বর্ণনার একটি দীর্ঘপদ উদ্ধত করেছেন। ১৮৩৩এ প্রকাশিত “কালীকীর্নে' 
এ রূপ বর্ণনার পদটি নাই। “রাসলীলা'র কথ! ঈশ্বরচন্দ্রেবই কল্পন। ॥, মনে করেছেন, 
“কালীকীর্তন' যে জাতী রচনা, তাতে একটি বাসলীলার পদ থাক। খুবই স্বাভাবিক । 
আকবস্থানের পুধিতে “রাসলীলা” পান নি। তারপব অনেক অনুসন্ধানেও পেলেন না, 
পেলেন রূপ বর্ণনার একটি পদ । ধরে নিলেন সাধক-কবি গাসলীলার স্থলে এই রূপ 
বর্ণনার পদটিই লিখেছিলেন । 


-৭৭৭ শ্রকান্দবের ভাত্র বা ১৮৫৫ খৃষ্টান শ্রীশ্রানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তথ শ্রীবিহারীলাল 
নন্দীর সম্পাদনায় কলিকাতা নিউ-প্রেস যন্ত্রালয়ে মুক্রিত হয়ে রীপ্রীকালী কীর্তন” 
প্রকাশিত হয় ।** 


নাং বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল নন্দীর 'কালীকীর্তনে'র বিজ্ঞাপনপত্রে দেখি-- 


'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন প্রণীত এই কালীকীর্ভন, প্রায় ২২/২৩ বৎসর গত হুইল. 
বারছর মুক্রিত হইয়াছিল, এক্ষণে আব সচরাচর ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ন্ৃতরাং 


ড: ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত “ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী*, পৃ- ৩৩৩ 
*%* উত্তরপাড়া জয়কষণ সাধারণ গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থের এক কপি আছে। 


৯১ 


৩৪ * কবিরজন রামপ্রসা 


আধুনিক বিষ্তাথি যুবকের! অনেকে ইহার নাম ও কবিরঞ্জনের আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তির 
পরিচয় অবগত নহেন।” , 
বিজ্ঞাপন আরও দীর্ঘ কিন্ত আমার্দের কাছে এহটুকুই প্রয়োজনীয় । ১৮৫৫র ২২/২৩ 
বছর পূর্বে মুদ্রিত গ্রন্থ অবশ্যই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ঠ সম্পার্দিত ১৮৩৩এ প্রকাশিত 'কালীকীর্ত' 
গ্রন্থটি । এখানে জানা গেল "কালীকীর্তন” 'বারঘয়' মুক্রিত হয়েছিল ৷ দুবার মুন্্রণের 
ঘটনাটি এই গ্রন্থের উদ্লেখটুকু না দেখার জন্য আমরা অনেকেই অবগত নই। “বিজাপন' 
থেকে রামপ্রসাদের কালীকীর্তনের জনপ্রিয়তা বোধগম্য হয় । ৪: সাহেব "96 
[71110০০৪” গ্রন্থের ১৮২২ খুষ্টাব্বের বিলিতি সংস্করণে বামগ্রসাদের “কালীকীর্তন” 
গ্রন্থটিব কথাই শুধু উল্লেখ কবেছিলেন । 
এই গ্রন্থের নামপত্রটি এইরূপ-_ 
শ্রাশ্টীকালী 
শব্ণং 
শ্রশ্রীকালীকীর্তন 
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন প্রণীত 
ৃ অধুন। 
শ্রশ্রীনাথ বন্দ্যো পাধ্যাষ তথ। শ্রীঝিহাবীলাল নন্দী কর্তৃক 
গ্রশ্থকর্ধাব সংক্ষেপ জীবনচরিত সমেত 
প্রকাশিত হইল। 
কলিকাতা 
কলিকাতা নিউ-প্রেস যন্ত্রালয়ে মুক্রিত 
১৭৭৭ শক। ভাদ্র 
মূল্য ।* আনা 


শ্রীনাঘ বিহারীলাল সম্পার্দিত গ্রন্থে বামগ্রসার্দের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও সম্পাদকেব। 
দিয়েছেন। লিখেছেন “হালিশহরান্তর্বত্তি কুমারহট্ট গ্রামে রামপ্রসাদ সেনের নিবাস 
ছিল। ১৬৪*-__৪৫ শকের মধ্যে তন্রস্থ সন্তরাস্ত বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ন্যুনাধিক 
৬* বসরকাল তিনি জীবিত ছিলেন ।” 

এ পর্যন্ত প'ড়ে মনে হয়, দু বছর পূর্বে প্রকাশিত ঈশ্বরচন্্ গুপ্তের রামপ্রসাদজীবনী 
থেকেই হয়তো এ সকল কথ! লিখেছেন। কিন্তু তারপরেই রামপ্রসাদের পিতৃপরিচয় 
প্রসঙ্গে বলেছেন--“এই মহাত্মা কবির পিতার নাম রামহুলাল মেন ৮ 

প্ররুত পক্ষে রামছুলাল ছিলেন রামপ্রর্সদের ষ্ঠ পুত্র । মনে হয়, দয়ালচন্দ্র খোষ এই 
গ্রন্থখানি দেখেছিলেন এবং এর সম্পাঙ্কদেরই লক্ষ্য করে তার গ্রসার্দ-প্রসঙ্গের গ্রথম 


কালীকীর্তন-পরিচিতি ও রামপ্রসাদের পৃষ্ঠপোষক-সমস্যা ৩৫ 


সংস্করণে লিখেছিলেন, কোন জীবনাধখ্যান্নক এমন ভ্রমে পতিত হইয়াছেন যে রাম- 


প্রসাদের পুকতর রামছুলাল সেনকে অসন্দিষ্ধ চিত্তে তাহার পিতা বলির! নির্দেশ 
করিয়াছেন 1 * 


ঈশ্বরচন্ত্র গুধ্ধ আবিষ্কত ও ১২৬*এর পৌষে রামপ্রসাদজীবনীর সঙ্গে প্রকাশিত 
“রপররর্না'র পদটি সম্পাদকঘয গ্রন্থ শেষে জুড়ে দিয়ে পাদটাকাত্র এই টাকা যুক্ত 
করেছেন-_ (পৃষ্ঠা ৩৩ ) “এই কালীকীর্তনের মধ্যে, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ভগবতীর 
বাসলীল! বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু অংপূর্ণ পুস্তকাভাববশতঃ আমর! এঁ ভাগ প্রকাশ 
করিতে পাবিলাম না। আমর] যে পুস্তক অবলম্বন করিয়া! এই গ্রন্থ ুদ্রাঙ্ছন করিলাম 
নানাধিক পঞ্চবিংশতি বৎসর পুর্বে উহা যে যে যন্ত্রে মুদ্রিত হুইযাছিল, তাহার মধ্যে কোন 
স্থানে গোষ্ঠলীলার প্রসঙ্গও প্রকাশ হয় নাই, আর তদবধি কেহই উহা যস্ত্রারট করেন 
নাই। সুতরাং উহা সংগ্রহ করা আমাদিগের পক্ষে সহজ নহে, ব্যয় ও বত্বসাপেক্ষ 
কবে। অতএব, আমব! সম্পূর্ণ এ ভাগটি প্রকাশ করিতে না পারিয়া, সংবাদ প্রভাকর 
পত্রে ইতিপূর্বে যে রাসলীলা স্থলে ভগবতীর রূপ বর্ণনটি প্রকটিত হইয়াছিল, পাঠক 
মহাশয়দিগেব তুষ্ট্যার্থে সেই অংশটি মাত্র প্রকাশ করিলাম। কবিরঞ্জনেব রচনানৈপুণ্য 
ও ভাবকেলি সন্দর্শন করিফা তাহারা আনন্দিত হউন । কোন প্রকাব ছৃশ্রাপ্য, বহুমূলা, 
উপাদেয় দ্রব্য আশামত ভোজন করিতে না পাইলে যেমন মন ক্ষু্ধ থাকে, একটি উৎকৃষ্ট 
প্রবন্ধের সকল অংশ দেখিতে না পাইলে কবিতাপ্রিয় পাঠকবুন্দের তেমনি চিত্ত 
ৈকল্যতা জন্মায় বটে, কিন্ত কি করি আমবা উহা! কোনক্রমে সংগ্রহ করিতে পাবিলাম 
না) স্ুবিজ্ঞ পাঠক মহাশয়দিগের নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিক্াই নিবস্ত রহিলাম” 
এই পাদটীকাটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । সম্পাদকদ্ধয় ১৮৫৫ থুষ্টান্ধে লিখলেন, ২২২৩ বছব 
পূর্বে এই গ্রন্থ ছুবার মুক্রিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেব কালীকীর্তন” ১৮৩৩ থুষ্টাবে মুদ্রিত, 
স্থৃতবাং এই মুদ্রণটিই কি গ্রন্থের দ্বিতীয় মুদ্রণ ? ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “কালীকীর্তন” ছুবার 
মুক্রিত হয়ে থাকলে ঈশ্ববগুপ্তের লেখাতেই তা জানা যেত। অন্ততঃ এ সংবাদটি 
অগোচরে থাকতো না। 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও তার একালীকীর্তনে”র গদ্য ভূমিকায় তার গ্রন্থকে প্রথম মুদ্রিত প্রস্থ বলেন 
নি। তিনি শুধু বলেছেন, “ভক্তিরসপ্রধান মধুরগান পদাবলী পুস্তক অপ্রাচ্রধ্য নিমিত”* 
এবং নান! দোষ পরীহারার্থ এবং এ অপূর্বব গীতগ্রন্থের অবৈকল্যরূপে 'ও প্রাচুধ্যক্ূপে 
বহকালস্থাকিতার্থ আমি 'আকরস্থান হইতে মুলপুস্তক আনয়নপুর্বক সংশোধিত করিয়া! 
কাল।কীর্তন পুস্তক মুদ্রিত করণে প্রবৃত্ণ হইয়াছি।”** 
* প্রমথনাথ চৌধুরী সম্পাদিত 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ- পৃ*৩৫ 
** উদ্ধৃতিগুলি ড: শাস্তি কুমার দাশগুপ্য ও হরিবন্ধ মুখটি সম্পাদিত ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলীর 
প্রথমথণ্ড থেকে গৃহীত ॥ পৃঃ ৪৩ 


৩৬ কবিরঞ্জন রামগ্রসাদ 


শ্রীনাথ-বিহারিলাল সম্পাদিত “কালীকীতন' ঈশ্বরচন্দ্র ও মুন্রিত “কালীকীর্তন' দেখে 
যেমন মুস্ত্িত, নয়, তেমনি ১২৬* এর পৌষে রচিত ঈশ্বরচন্জ্র গু লিখিত গামপ্রসাদ- 
জীবনীও তার! দেখেছিলেন বলে মনে হয় না। দেখলে রামছুলাল সেনকে রামপ্রসাদের 
পিতা বলতেন না। ১২৬৯ র চেত্র সংখ্যার সংবাদপ্রভাকরে গুপ্তকবি “কাল্লীকীর্তনের 
গৌরচন্ত্রী” প্রকাশ করেন। কয়েকমাস পরে প্রকাশিত শ্রীনাথ-বিহারীলালের 
“কালীকীর্তনে* 'গোরচন্জ্ী” যুক্ত হল না। শুধু ১২৬০ এব পৌষ সংপ্যার সংবাদ- 
প্রভাকরে প্রকাশিত পরাসলীলার স্থলে রূপবর্ণনা”্র পদটি গ্রস্থের শেষে জুডে দিলেন 
এবং পাদটাকায় তার স্বীকৃতি জানালেন। 

তা হলে কি ধরতে হবে ঈশরচন্দ্র গুপ্তের পৰে প্রকাশিত কোনও “কালীকীর্তন* তাদের 
আদর্শ ছিল এবং তাতে "গৌরচন্ত্রী না থাকাতেই তাঁবা 'সংবাদগ্রভাকরে এটি দেখেও 
্রন্থস্থচনায় স্থান দিলেন না? এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা একেবারেই অসম্ভব । 
শ্রীনাধ-বিহারীলালের গ্রন্থেব পাঠ গুপ্তকবির পাঠের সঙ্গে একেবারে এক, অমিলগুলি 
মুত্রণপ্রমাদজাত । 

গুপ্তকবির পরিকল্পিত মুদ্রণে 'কালীকীর্তনে"র স্থচনাম্ব আমরা এই 'গৌরচ্ত্রী' পদটি 
হয়তো পেতাম । গুপ্তকবির অকালম্ুত্যুর জন্য তা ঘটে নি। * 

“গোৌরচন্জ্রী” পদটি মায়ের বাল্যলীলার যথার্থ গৌরচত্দ্রিকা। তবে যে অথে বৈষ্ণব- 
পদাবলীব গৌরচন্্রিকা, সে অর্থে নয়। মায়ের শিশুচিত্রটি এখানে গ্রকটিত। 

১২৬* এর পৌষ সংখ্যার সংবারদপ্রভাকরে ঈশ্বরগুপ্ঠ “কুষ্ণকীর্তনেশর একটি অংশ প্রকাশ 
করেন। 'কুষ্ণকীর্তন” গ্রস্থটি ঈশ্বরগুগ্ত দেখেছিলেন এবং পরে তা পুস্তকাকারে প্রকাশ 
করার ইচ্ছাও যে তার ছিল, তা আমবা পূর্বে দেখেছি । এধানে লিখলেন, “রামপ্রসাদের 
কষ্ণকীর্তনের এক স্থান হইতে কতিপয় পক্তি উদ্ধত করিলাম» সেই “কতিপয় 
পক্তিদই আমাদের সম্বল । কিনি যা ছিটেফোটা দিলেন, রামগ্রসাদ রচনাসংগ্রহে আমরা 
তাই রক্ষা করছি। অষ্টা্বশ শতার্ধীর শেবার্ধের একজন কবির রচনা এত বে দৃষ্টির 
অন্তরালে চলে যাওয়ায় আমর! বিশ্মিত ও ছুঃখিত। 

লিখিত আকারে মাত্র তিনটি রচনাই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দেখেছিলেন | রচনাগুলি হল-্" 
বিদ্যানুন্্র, কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন । লেখা অবশ্তই অন্ত কারো'__রামপ্রপাদের নয় । 
পদগুন্থি সম্পর্কে জানিয়েছেন, ভিন্ন ভিন্ন জন প্রথমে শুনে অভ্যাস করে, তারপর নিজেরাই 
লিখে নিতেন। এ হেন কবির রচনার পাঠবিচার করার কোন সার্থকতা নাই। 
যেখানে যেটুকু পাওয়। যায়, সাদরে তাই গ্রহণ করে নেওয়! ভাল । 

বৈচিত্র্যপিয়াসী কবি বামপ্রসাদের আবও টুকরো-টুকরো রচন] পাওয়া গেছে। ১২৬১ র 
চৈজ্জ সংখ্যার সংবাদপ্রভাকরে “নৌকাখণ্ডের সংগীত" নামে আরও ছুটি পদ প্রকাশিত 


কালীকীর্তন-পরিচিতি ও রামপ্রসার্ধের পৃষ্ঠপোষক-সমস্যা ৩৭ 


হয়। এর কোন পরিচিতি সম্পাদক দেন নি, ,শুধু শেষে মন্তব্য ক্রেছেন_-"'এই ছুই 
গীতে কি আশ্চর্য রস প্রকাশ পাইক্লাছে।” 

মনে হয় 'কুষ্ণকীর্তন' ও গর ন্রিব্নিনিজ ডা কষণকীর্তনে' 
রাধার প বর্ণনা ও “নৌকাখণ্ডে'র গানে কাগ্ডারী কৃষ্ণকে রাধার সম্ভাষণ কবি 
রামপ্রমাদের উদার, সমন্বক্ববার্ধী মনোভাবের পবিচয় বহন করছে । যে কোনও একজন 
বৈষ্ণব কবির হাতে এমনি বচন! প্রকাশিত হতে পারতো । 

১২৬১ র চৈত্র সংখ্যার প্রভাকরে প্রকাশিত আরও একটি বিচিত্র পদ হল “সীতার 
বিলাপোক্তি সংগীত” । এর কোনও পরিচিতি নাই? শুধু শেষে মন্তব্য আছে-_“আহা' 
কি চমৎকার ৷ কি চমৎকার 1 এতদ্রপ করুণ। পুবিত বিলাপ বর্ণন। প্রায় দেখ৷ যায় না, 
পাঠ করিতে কবিতে অমনি অশ্রু পতন হইতে থাকে । হে পাঠকগণ ! শ্রুতিপথে 
এই সুধার আস্বাদন গ্রহণ কব ।” 

লবকুশেব সঙ্গে অশ্বমৈধেব- অশ্বউদ্ধারের জন্য সংগ্রামে বামচক্রেব সাময়িক মৃত্যুজনিত 
সীতাব বিলাপ এই কবিতাটিতে যথার্থ আন্তরিকতাব স্পর্শে রমণীয় ৷ 


এই সংখ্যার্ই একটি পদ, 'শিবসংগীত' শ্শানভ্রমণবত শিবের বিভূতির বর্ণনা । শাক্ত 
কবির হাতে এ বণ্ণন। ষথার্থ কবিত্বমপ্ডিত হয়ে প্রকাশিত । জশ্বব গুপ্তেব মন্তব্য-_“কি 
আশ্চর্য কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, ধন্য ধন্য ।» 


এ ছাডা “আগমনী” বিজয়া” নামেব ছুটি পদও ১২৬এব পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 
এগুলিকে বিশেষ শ্রেণীর পদ ন1 ধবাই সঙ্গত। পদাবলীর সঙ্গেই এগুলি বিচাধ্য ৷ 
বিশেষ রচনাগুলিব মধ্যে “বিদ্যাুন্দব বাদে একমাত্র “কালীকীর্তন" গ্স্থকেই প্রান সম্পূর্ণ 
্রন্থরূপে ধরে বিচীব কর! চলে । প্রায় সম্পূর্ণ বলার কাবণ সমগ্র গ্রন্থটি গুপ্তকবি প্রথমেই 
পেলে “রূপবর্ণনার পদ” ও “গগীরচন্ত্রী* পদ পবে সংগ্রহ করে প্রকাশ করতেন না। 
কালীকীর্তনের প্রাপ্ত অংশটুকুতে ছুটি খণ্ড লক্ষ্য কবা যাষ-- বাল্যলীল ও গোষ্ঠলীলা। 
বালাযলীল! অংশটি বাৎসল্যরসপ্রধান এবং গোষ্ঠলীলার মুখ্য রস ভক্তি। অবশ্য উভন়্ 
অংশেই দেবী ভগব্তীর অনস্তমহিম বিধৃত । 

কালীকীর্তনে' ভাগবতীয় আদর্শে মা কালীর জীবনবর্ণনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় । অথচ 
সম্পূর্ণ জীবনী লেখাব €কান প্রস়াসই প্রকাশ পায় নি। আদিঅস্তহীনা, সর্বদেব ও ভূতের 
স্যটিকন্তী মায়ের জীবনবর্ণনা একজন শাক্তকবির হাতে সম্ভবও নয়। স্ৃতরাং যে 
সমন্বয্বাদের পরিচয় রামগ্রসাদরচনার একটি বড বৈশিষ্ট্য এবং পরে যা বিস্তৃতভাবে 
আলোচিত হচ্ছে, কালীকীর্তনে তারই পরিচয় প্লাচ্ছি বললে অন্যায় হবে না। 
“বাল্যলীলা' অংশে কবির “আগমনী” কবিতাঁর বাৎসল্য যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি 
এখানে সাধারণ পৌরাণিক আদর্শ ও “কুমারসম্ভবে"র প্রভাবও ছূর্লক্ষ্য নয় ।”কবি নিজেই” 


৩৮ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


এই কাব্যের একস্থলে বলেছেন,প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরাণ প্রমাণে ।” আবার অন্তর 
শিবের মুখ দিয়ে বলেছেন__ 

দাক্ষায়ণী দেহ ত্যাগে দক্ষে অপমান । 

শিখরিকে দয়া! করি তব অধিষ্ঠান ॥ 


এখানে ম্পষ্ট পৌরাণিক ও কুমারসম্ভব আখ্যানের প্রতিধ্বনি । শিবকে পাবাব অন্ত 
'বাল্যলীল? খণ্ডে পার্বতীর কঠোব তপও বর্ণিত হয়েছে । এ শুধু কুমাবসম্ভবকেই 
স্মরণ করিয়ে দেয়। বৈষাবপদাবলীর পূর্বরাগে বাশী বাজিয়ে রুষ্ণ বাধার মন টানে, 
এখানে কঠোর তপস্যায় গৌরী শিবের সিংহাসন টলিয়েছেন । 


তাবপর পুষ্পকাননে মহাদেবের আবির্ভাব হয়েছে । নায়ক-নায়িকা পবস্পব মুখোমুখি 
অথচ প্রণয়লীল! বণিত হয় নি। কবিই শুধু সসক্কোচে বলেছেন-- 


যদি বল অনৃঢ। কালের একি কথা৷ 

শিবশিবা ভিন্ন ভাব কে শুনেছে কোথা ॥ 
নায়িকা শুধু বলেছেশ--- 

আজ্ঞা কর কাল কত কাল হেথা বব । ৃ 
নায়ক বলেছেন-_ 

কালক্রমে কল্যাণি কৈলাসপুবে লব ॥ 


এরপর গোষ্ঠলীলা আরম্ভ । গৌরী এখন মহেশপত্তী। ম্বামীব অন্তমতি নিয়ে তিনি 
একাম্্কাননে গেছেন গোষ্ঠলীলার জন্য | সেখানকাব গোষ্লীলায় বৈষ্ণবপদাবলীব 
বাৎসল্য, সখ্যমগ্ডিত গোষ্ঠলীলার চিহ্নমাত্র নাই। দেবী জগদীশ্বরীর অনস্ত মহিমাই 
শুধু এখানে প্রকটিত। পুত্রভাবে ভাবিত কবি যেমন হরগোরীব প্রণয়লীলাব কথায় 
সঙ্কুচিত, তার হাতে রাসলীলার প্রকাশও সন্ভব নয়। মনে হয়, ইচ্ছে করেই কবি 
রাসলীলার স্থলে দেবীর অনস্তরূপের বর্ণনা কবেছেন। অথচ কবির ইচ্ছা ছিল অন্ত 
রকম ৷ তিনি নিজেই দেবীকে প্রশ্ন কবেছেন-__ 

একবার ভূলায়েছ ব্রজা গন! বাজা ইয়া নন 

এবে নিজে ব্রজাঙ্গনা বনে বাগ ধেনু ॥ 

আগে ব্রজপুরে যশোদারে করেছিলে ধন্তা ৷ 

এবার হয়েছ কোন গোপালের কন্থা। ॥ 
ধাৎসল্য, ভক্তিভাব ও সমম্বয়ের আস্তরিকতায় “কালীকীর্তন" অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে 
অনন্ত সাহিত্যকর্ম । বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব রচনায় নুস্পষ্ট। 'ব্রজবুলী” রচনাকে তিনি 
“আয়ত করেছেন। অষ্টাদশ শতাবীর বৈষ্ণবপদকর্তার্দের বিশিষ্ট রচন। ভঙ্গীটি তার দখলে 


রাভ1 রাজকিশোর ৩৯ 


ছিল। এই ভঙ্গীর বিশেষ লক্ষণ হুল ব্রজবুলি ও বাংলার সঙ্গে অহুম্বারযুক্ত ভাঙ্গাভাঙগ। 
সংস্কৃত শবের ব্যবহার। 


কিন্তু তার পথ অন্ত । সে পথ কোন গোঠীর নয়__ন1 গোস্বামীশাসিত বৈষ্বাদর্শ, না 
গুপথের তান্ত্রিক সাধক । কবি রামপ্রসাদের “কালীকীতন; তার সমগ্র পদাবলীর যথার্থ 
ভূমিকা । এখানে যা সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতের আকারে প্রকাশিত, দীর্ঘপদাবলীসাহিত্যে তাই 
নানাভাবে নুস্পষ্ট ্প লাভ কবেছে। এখানে আমরা এমন একজন কবির আবিতীঁব- 
বার্তা পাই, যিনি দীর্ঘকাল রেষারেষিব মধ্যে পাশাপাশি বসবাসকারী শাক্তবৈষ্ণব্ব 
ঘন্দেব অবসান ঘটিয়েছেন। শ্াক্তবৈষ্ব এর পর এক হয়ে বাঙালী জাতিব সৃষ্টি 
কবেছে-্ধর্ম যেখানে ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং আচরণে সকল দেবতারই যেখানে 
সমমযাদা। 


অষ্টাদশের শেষার্ধে রামপ্রসাদ ধর্মীয় গোভামির প্রাসাদে যে আঘাত হানলেন, উনবিংশ 
শতাব্দীর রামমোহনচালিত ধর্ম ও সমাজের সংস্কারকেরা তাকে ভেঙ্গে চুরমাব কৰে 
দিলেশ। কবি ভারতচন্ত্রকে যুগশরষ্টা। বলতে বাধে, কারণ তিনি নিজ যুগেব প্রভাবটিকেই 
বেশি কবে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাধ্য হয়েই, তবু তার রচনায় নতুন যুগের দৃবশ্রুত 
পদধবশির আভাষ রয্েছে। কবি রামপ্রসাদ নতুন যুগকে পথ কবে নিয়ে এলেন্‌। 
এ অর্থে প্রকৃতই তিনি যুগন্নষ্টী। কেন কিভাবে তাব দ্বাবা এ আচরণ সম্ভব হল পৰে 
সে সম্বন্ধে আলোচনা স্থান পেয়েছে। 


॥ বাজ! রাজকিশোর ॥ 


"কালীকীর্তন” গ্রস্থখানি আর একটি কাবণে রামপ্রসাদরচনায় বিশেষ মধাদা দাবী করতে 
পারে। একমাক্জ এই বচনাটিতেই তিনি একজন পৃষ্ঠপোষকের উল্লেখ করেছেন! কৰি 
ঈশ্বব গুপ্ত অবশ্ঠই এটি লক্ষ্য করেছিলেন কালীকীর্তন সম্পাদনার সময়ে, কিন্ত তিনি 
এ অঙ্বদ্ধে একেবারে চুপ করে রইলেন কেন বোঝা গেল ঘা । ঈশ্বর গুপ্তের সাক্ষ্য যি 
গ্রহণ করতে হয় এবং তা করাই বাঞ্ছনীয়, ত! হলে দেখা যায়, বামপ্রসাদের কবিকর্ষে 
মু হয়ে মহারাজ গ্ুফচন্্র তাকে “কবিরঞ্জন, উপাধি দিলেন এব" কবিও নিজের 
4বিদ্যাস্থন্দর' গ্রস্থটির “কবিরঞ্জন” নাম দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন । 


মহারাজ কৃষচন্দ্রের সঙ্গে “বিদ্যান্থন্দর, গ্রন্থ ও “কবিরপ্রন” উপাধির সম্পর্ক নিয়ে আমর?' 
বিস্তৃত আলোচনা করেছি এবং গুপ্তকবির বিবরণের অসারতা দেখিয়েছি । গুপগ্তকবি 
নিজে “কাঁলীকীর্তন সম্পাদন! করেছেন৷ পুনরায় তা সম্পাদনা করার, ইচ্ছেও ছিলু। 


৪৩ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


রামপ্রসাদজীবনীতে ও বিজ্ঞাপনে কয়েকবারই তিনি 'কালীকীর্তনে'র উল্লেখ করলেন 
অখচ একটি কথ৷ সযত্বে এডিয়ে গেলেন । 
রামপ্রসাদ্দের কর্মজীবন প্রসঙ্গে “কলিকাতা” বা! তৎসন্লিকটবর্তী স্থানে তার খাতা লেখার 
কথ! বললেন এবং জনশ্রুতিতে নির্ভর করে গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ও হুর্গাচরণ মিত্রের মাম 
ঘোষণা কবে দিলেন ৷ , অথচ একটু খেয়াল করলেই রামপ্রসাদের খাতালেখার স্থান বা 
তার পৃষ্ঠপোষকতা, এমন কি তাব উপাধিদাতা সম্বন্ধেও অনেক মূল্যবান তথ্য দিতে 
পাবতেন। তার সময়েও এই তথ্যগুলি যতটা জীবিত ছিল, তাৰ থেকে তিনি যেটুকু 
সংবাদ আহরণ করতে পারতেন, পরবর্তীকালে কারো পক্ষেই আব তা কবা সম্ভব নয়৷ 
ঈশ্ববচন্দ্রকে দোষ দিয়ে লাভ নাই, তার পক্ষে এমনি কবাই সম্ভব ছিল। তবুতো তিনি 
যা কবে গেছেন, ভাই আমাদেব সম্বল । যা কবেন নি তার জন্য খেদ কবে কোন লাভ 
হবে শ1। 
“কালীকীর্তন" গ্রন্থে কবি বামপ্রসাদ চারবাব ভণিতায 'বাজকিশোব" নামটি প্রকাশ 
করেছেন । দু'বার রাজকিশোবেধ উল্লেগ এইভাবে হ'ল-. 

শ্রীবাজকিশোবে মাতা তুষ্টা শুতজ্ঞানে । 

প্রসিদ্ধ প্রকাশ গাশ পুবাণ প্রমাণে ॥ 

অরসিক অভভক্ত অধম লোকে হাসে । 

করুণাময়ীব দাস প্রেমানন্দে ভামে ॥ 

শ্ীবাজকিশোব|দেশে শ্রীকৰিরঞ্জন । 

রচে গান মহা'অন্ধের ওধধ অঞ্জন ॥ 
তৃতীয়বাব রাজকিশোবের নাম উল্লিখিত হল-- 

কল্পতরুতলে, শ্রীরাজকিশোবে ভাবে, বাঞ্চ৷! কল ফলনা"। 
ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞ্জন কাতর, দীন দয়াময়ী সম্ভত ছল ছলন। ॥ 

শেষবার 'বাসলীলার' রূপবর্ণনা'র পূর্বে অর্থাৎ গ্রন্থের শেষের দিকে এইভাবে-_. 


শ্রীবা্জকিশোরে তুষ্টা রাজবাজেশ্বরী । 
কালিকা বিজয্ষীঞুরিচিত্তমোহ হরি ॥ 


বাজকিশোর” নামেব উল্লেখেব দ্বাব কবি যে কথাগুলি প্রকাশ কবেছেন, তা হল 
রাজকিশোক্।একজন কালীভক্ত ব্যক্তি। তিনি বামপ্রসাদের এই গ্র্থরচনাব পুষ্ঠটপোষক 
ছিলেন এবং তারই আদেশে “কালীকীর্তন রচিত হয়। তার প্রতি কবি বামপ্রসাদের 
অসাধারণ ছূর্বলতা ছিল । তার মঙ্গলকামনায় কবিকণ্ঠ স্বতঃস্ফর্ত। এই রাজকিশোর 
রাজা বা রাজতুলা সন্মানিত ব্যক্তি ছিলেন 

এপন প্রশ্ন হল, এই রাঁজকিশোর কে? এ সম্বন্ধে বিশ্বকোমে ( ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪০ ) 


রাজা রাঞ্জকিশোর ৪১ 


নগেক্জনাথ বন্দ লিখেছেন “এই 'রাজবকিশোর” কে? তারও কোন পরিচয় পাওয়া! যায় 
না। অনেকে মনে করেন এই "রাজকিশোর' শব্দ যুবকরাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্দেশে লিখিত, 
কিন্তু তাও কতটা যুক্তিযুক্ত তা স্থির করার কোন উপায় নাই।” 
মহারাজ কুষ্ণচন্দ্র যে 'রাজকিশোর' নন তা সুনিশ্চিত । প্রথমতঃ কিশোর বা যুবক রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে রাম প্রসাদেব কোন যোগাযোগেব কারণই ঘটতে পারে না। দ্বিতীয্বতঃ 
এ সম্বন্ধে সামান্যতম সম্ভাবন থাকলে নঈশ্বরগুপ্ত অবশ্যই সাডম্ববে তার বর্ণনা করতেন। 
অনেকে বিশেষ করে এতিহাসিক ডঃ কালীকিস্কর দত্ত বাজকিশোবকে বাজকিশোর 
মুখোপাধ্যায় ন।মে মহারাজ রুষ্চন্দ্রেব এক আত্মীয় মনে করেছেন ।* এরূপ অন্তমানের 
মূলে ভাবতচন্দ্রেব একটি উক্তি। অক্রদামঙ্গলেব প্রথমণণ্ডে প্রৃষ্ণচন্দের সভাবর্ণন” 
পরিচ্ছেদে এই লাইন কটি আছে__ 

ভূপত্িব পিস শ্ামস্ুন্দব চাটুতি । 

ঙাব কষ্দেন বামকিশোব সস্ভতি ॥ 

ভুপতির পিতাব জামাই তিন জন। 

কষ্ণানন্দ মুখ্য পরম যশোধন ॥ 

মুখয্যা আনন্দিবাম কুলেব আগব। 

মুখ রাজকিশোব কবিত্বকলাধর ॥ 
এই 'কবিত্বকলাধব* রাজকিশোব মুখ “কালীকীর্তনে'ব রাজা রাজকিশোর-_-এমনি 
অনেকেব অভিমত । এই মত সত্য বলে গ্রহণ কবতে হলে বামপ্রসাদের সঙ্গে মহারাজ 
রুষ্ণচন্দ্রে সম্পর্ককেই আবও গভীব কবে ভাবতে হবে। 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রে সঙ্গে পরিচয়ই বাজপরিবাবের অন্ান্ত পরিজনদের সঙ্গে রাম- 
প্রসাদদের সম্পর্ককে অগ্রসব কবে দিতে পারে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রে মত পৃষ্ঠপোষক 
থাকতে তারই এক আত্মীয়েব পৃষ্ঠপোষকতায় “কালীকীতনে”র মত কাব্য রামপ্রসাদ 
লিখবেন, ভাবতে কষ্ট হয় । মহারাজ কৃষচন্দ্রে পৃষ্ঠপোষকতা৷ পেয়েও (যদি ধরি 
পেয়েছিলেন ) যখন “বিগ্ঠান্ুন্দরে একবাবও তার নামোল্লেখ কবলেন না, আর তারই 
আত্মীয়ের পৃষ্ঠপোষকতা! কাব্যে এমন আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশিত হুয় কি করে ভাবা যায় 
না। আমব! মহারাজ কষ্ণচন্দ্রের ষে পরিচয় নানাভাবে পেয়েছি এবং পূর্বেব আলোচনায় 
যাব সামান্য ইঙ্গিত আছে, তাতে এ একেবাবে অসম্ভব । কবিত্ববোদ্ধা মহারাজ কৃষচন্জর 
কম ছিলেন না। ভারতচন্তর, 'বাণেশ্বরের মত কবিব তিনি আশ্রয়দাতা ছিলেন । 
“কালীকীর্তনেন্র রাজকিশোর রাজা বা! রাজতুল্য ব্যক্তি এবং তিনি রীতিমত শক্তিভক্ত ; 
এ ছুটি পরিচয়ই ভারতচন্ত্র প্রদত্ত এ “কবিত্বকুলাধব' বিশেষণটির মধ্যে অনুপস্থিত। 
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৪২ কবিরঞ্জন রামগ্রসাদ 


তরাং কালীকীর্তনের 'রাজকিশোর' মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রে আত্মীয় রাজকিশোর 
মুখোপাধ্যায় কিছুতেই হতে পারেন ন1। 


কবি বিজয়রাম সেন “তীর্ঘমঙ্গল" গ্রন্থে এক বাজকিশোরের উল্লেখ করেছেন । নগেন্দ্রনাথ 
বন্দু সম্পাদিত তীর্থমঙ্গল গ্রস্থেব "্যাত্রারস্ত” পরিচ্ছেদেব ২৩ পৃষ্টায় দেখি-_ 


চলাচল আইল নৌক। হুগলী শহরে । 

সে রাত্রি বঞ্চিল] কর্তা নৌকার ভিতবে ॥ 
হুগলীর দেওয়ান বাজকিশোর রায় । 
বঙ্জরাতে আসিম়। তাহে প্রণমিল পায় ॥ 
বৈছ্োব প্রধান তিনি ব্ড কুলবান । 
এদেশে নাহিক লোক তাভাব সমান ॥ 
ক্ষণেক কর্তাব সঙ্গে আলাপ. কথনে । 
নৌকা হৈতে উঠি গেল! সহব ভুবনে ॥ 
ন্নান পুজা ভোজন কবিয়া মহাশয় । 

বায়ে আশীর্বাদ করি পুন আইলা নায় ॥ 


২১শে মাঘ ১৬৯২ শকাব্দে “তীর্থমঙ্গল* লিখিত । ম্মৃতরাং ধর! যায়, হুগলীব দেওয়ান 
রাজকিশোর রায়ের সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালেব পুবোদ্ধত সাক্ষাৎকার ঘটে ১৭৬৯ গ্রীষ্টাব্দের 
কোন এক সময় । 


“হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ” গ্রন্থেব প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের ৬৭৯ 
পৃষ্ঠায় স্ুধীবকুমার মিত্র শুধু লিখেছেন, ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে রাজকিশোর রায় নামে 
এক ব্যক্তি দেওয়ান হয়েছিলেন । তিনি অতিশয় সন্ত্রান্ত ও 'প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। 
তিনিই “ভীর্থমঙ্গল'ও “কালীকীর্তনে” উল্লিখিত “বাঞ্জকিশোর* বলে সুধীরকুমাব মিত্র 
উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কত সাল থেকে কত সাল পধস্ত তিনি সেখানে দেওয়ান 
ছিলেন মে কথা বলেন নি। দেওয়ানদের পরিচয়বাহী কোন স্থত্র থেকেও সে সংবাদ 
পাওয়। যাচ্ছে না। 


কৃষ্চন্জর ঘোষালের সঙ্গে তার পাক্ষাৎকার থেকে স্পষ্ট বোঝা যার, তিনি একজন গুরুত্ব- 
পুর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। গভর্ণর ভেরেলস্ট সাহেবের দেওয়ান অর্থাৎ তৎকালীন ব্রিটিশ 
অধিকারের প্রধান মন্ত্রী গোকুলচন্দ্র ঘোষালের দাদা! কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ভীর্থদর্শনে ধর্ম 
অর্জনের উদ্দেশ্তেে বের হলেও তার রাজনৈতিক সংবাদ সংগ্রহেরও যে একটি গৃঢ় উদ্দেসবঃ 
ছিল, বিজয়রামের গ্রন্থে তা স্মুম্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্তেই তিনি 
তৎকালীন "ধু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আতিথ্য গ্রহণ করতেন । 


রাজা রাজকিশোর ৪৩. 


রাজকিশোর রায় এমনি একজন ব্যক্তি ছিলেন। ন্ুতরাং তিনি যে ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীরই একজন অতি শক্তিশালী দেওয়ান ছিলেন তা বোঝা! যায়। নবাবী আমলে 
১৭৪৮ থেকে ১৭৫৭ পধস্ত ছাড়াছাড়াভাবে মহারাজ নন্দকুমার এই দেওয়ানী পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাসক পবিবর্তনের পর আব এক ব্যক্তির এই দেওয়ানীর পরিচন্র 
পাওয়া যায়, তিনি ছিলেন রুষ্ণবাম বন্দু । লোকনাথ ঘোষের “11০৭০, 196০ 
0 877019) 000158 ৪6০. গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪৪ পৃষ্ঠায় দেওয়ান কৃষ্ণরাম বজ্র মাসিক 
বেতন বল! হয়েছে ছু হাজার টাকা। তখনকার দিনের বিচাবে রীতিমত বড় অঙ্কেব 
টাকা । স্কতরাং রাজকিশোরেব পদদগৌরব ও প্রতিপত্তি কথ! আমরা সহজেই 
বুঝতে পারি । 
সুধীবকূমাব মিত্র এবং বিজয়বাম সেন উভয়েই রাজকিশোব রায়কে বিশি সন্তান্ত 
ব্যক্তি বলেছেন । বিজয়রাম তাকে একজন অসাধারণ ব্যক্তি ৰলে বর্ণনা কবেছেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি তাৎপধ্যপূর্ণ লাইন জুডে দিয়েছেন-__ 

“বৈচ্যেব প্রধান তিনি বড কুলবান? ; 
বাজকিশোঁব বায়ের বৈদ্য পবিচয়াটর প্রতি কেউই গুরুত্ব দেন নি।. গঙ্গাভীরবর্তী 
কুমারহট্রের সঙ্গে হুগলীর দূরত্ব যেমন নগণ্য, তেমনি বৈদ্য বামপ্রসাদেব সঙ্গে বৈদ্য রাজ 
কিশোবের স্বাভাবিক নৈকট্য ও অত্যন্ত বেশি। বৈদ্যজাতির ব্যক্তিদের পরস্পরের 
মধ্যে নৈকট্যবোধ বাঙালী সমাজে প্রবাদবাক্যতুল্য। প্রয়োজনে রামপ্রসাদ তার 
আশ্রয় পাবেন এবং তিনিও বামপ্রসাদকে উৎসাহিত কববেন, কাব্যরচনায় প্রণোদিত 
কববেন, এতে আর আশ্চধ্যেব কি থাকতে পাবে? 


রাজকিশোব বাষ রাজ] না হলেও বাজতুল্য সন্মানিত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন । 
সুতরাং তিনি যে তখনকাব দিনে সাধারণেব কাছে “বাজ্া' নামে পরিচিত হবেন তা 
খুবই শ্বাভাবিক। তিনিই রামগ্রসাদকে “কবিরঞ্জন” উপাধি দিয়েছিলেন ধরতে হলে 
“বিস্যাস্তন্দর' গ্রস্থকে ১৭৭*এর কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আমর! এখনই 
অতদূর অগ্রসর হতে প্রস্তত নই। আমবা “কবিরঞ্জন উপাধি আর বিদ্যাসুন্নরের' 
সঙ্গে গ্রাম্য জমিদারদেরই সম্পর্ক বাখতে চাই। 


বামপ্রসাদেব গ্রন্থ রচনার ক্রম জানা যায় না। ' তাব লিখিত দুটি গ্রন্থ পবিদ্যান্ছন্দর' ও 
'কালীবীর্তন; গ্রন্থের রচনাগত কালের ব্যবধান অবশ্যই ছিল। মনে হয় তার বিদ্যা- 
সুন্দব ১৭৬এর অল্প আগেপরে কোন একসময় রচিত এবং সাংসারিক জীবনে তখন 
তিনি তিন সন্তানের পিতা। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তার শাক্ত উপলব্ধি যথেষ্ট পরিপক্ক হলেও 
পাবিবারিক বন্ধনসীমার তিনি উর্ধে নন। কিন্তু 'কালীকীর্ভনে, কোন পারিবারিক 
উল্লেখ নাই ।* শুধু পৃষ্ঠপোষকের নামোল্পেখটুকু স্মরণীয় । 


৪৪ কবিরগ্রন রামগ্রসাদ 


রাজকিশোর রায় দেওয়ানী পঙ্দ পাবার পূর্ব থেকেই যে কোম্পানীর কুীতে উচ্চপদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা ভাবতে কোন বাধা নাই। সম্ভবতঃ তারই সাহায্যে হুগলীতে 
কবি রামগ্রসাদ কিছুকাল কোম্পানীর অধীনে কাজ করেন। তাঁর পারধিব কাজে 
অনাসক্তি দেখে এবং আধ্যাত্মিক মনোভাবে মুগ্ধ হয়ে তাকে স্বগ্রামে পাঠিয়ে দেন কিছু 
আধিক সাহায্যে বরাদ' করে । 


তারপর তিনি দেওয়ান হলে অর্থাৎ উচ্চতবপদ্দে প্রতিষ্ঠিত হলে পুনরায় রাম- 
প্রসাদকে স্মরণ করে “কালীমাহাত্ম্য” স্থচক কাব্য রচনা করতে নির্দেশ দেন। পূর্বেই 
রামপ্রসাদ “বিদ্যান্থুন্দব” কাব্য লিখেছেন, স্থৃতবাং কাব্যরচনায় তিনি অভ্যস্ত জেনেই 
কাবারচনার এই নির্দেশ । রামপ্রসাদও তাব বচনায় তার পূর্বে সাহাধ্যকাবী পোষ্টাব 
হিতকামনায় দেবী কালিকার কাছে সকাতর আবেদন জানিষে ধন্য হতে পারলেন । 
সব আলোচনাই অন্ুমাননির্ভর, তবে ঈশ্বব গুপ্ত প্রনণিত পথ থেকে এ পথেব মাটি 
শক্ত বলে মনে হয়। 


দীর্ঘ মুসলমান শাসনে হিন্দুমানসিকত। 
ও রামপ্রসাদের কষ্ছে নতুন সুর 


॥ অষ্টাদশ শতাব্দী-পুৰ চিত্র ॥৷ 


১২০১ খুষ্টা্ঙ থেকে ১৭৫৭ খৃষ্া্ঝ এই দ্রীর্ঘ সাড়ে পাঁচশে! বছর বাংলাদেশে একটান' 
মুসলমান শান বর্তমান ছিল । এই দীর্ঘ সময়ে নান! বংশ কখনও স্বাধীনভাবে, কখনও 
দিল্লীর অংশরূপে বাংলাদেশ শাসন কবেছে। এবই মধ্যে ১৬৫৮ খুঃ থেকে ১৭০৭ খুঃ 
পবস্ত সম্রাট ওরঙ্গজজেবের রাজত্বকাল। ১৭০৭ খুঃ থেকে ১৭৫৭ খুঃ অর্থাৎ শেষ 
পঞ্চাশটি বছর কাধতঃ স্বাধীন নবাবদের শান | 

দীর্ঘ মুসলমান শাসনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র মনম্বী এঁতিহাসিক যছুনাথ সরকারের 
«০, 8180৮ 17118607৮ ০: 801902810, গ্রন্থ থেকে তুলে ধরছি ।' এ্রেই গ্রস্থের ৪৬৪ 
পৃষ্ঠায় লিখিত হয়েছে '€...... 17 7170159,] 17701910870 9৪ 00108109790. 119 :স্” 
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দীর্ঘ মুসলমান শাসনে হিন্দুমানসিকত। ও রামপ্রসাদ্দেব কে নতুন তুর ৪৫ 
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এই হল সাধারণ মুসলমান-্শাসনের চিত্র এবং হিন্দুব অবস্থা 
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সম্রাট আকবর ১৫৬৪ খুঃতে “জিজিয়া করে”্র লাঞ্ছনা থেকে তাব হিন্দু প্রজাদের 
বাচান। সম্রাট গুরঙ্গজেব ১৬৭৯ খুঃতে তা পুনঃ প্রবর্তন করলেন। তার অনুস্ত 
“হিন্দু দমন নীতির কতকগুলি পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে 
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৪৬ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 
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১৭৫৭ খৃঃর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুব জাতীয় জীবনে পরিবর্তনেব রূপটি ফোটানোব জন্যই এত 
কথার অবতারণা। এব আরও উদ্দেশ্ট শাক্তপদাবলীর আবির্ভাবেব কারণ নির্দেশ । 
চতুর্দশের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলার ইলিয়াসশাহী বংশের রাজত্বের স্থচনা। সময়টি 
মোটামুটি ধর! যায় ১৩৪৫ খু: থেকে ১৪৯৩ খৃঃ পর্যস্ত। মাঝে ১৪১৪ খুঃ থেকে ১৪৪২ 
খৃঃ রাজ! গণেশ ও তার বংশধরদের বাজত্বের সামান্য বিচ্ছে্ব। 

১৪৯৩ খৃঃ থেকে ১৫৩৮ থুঃ পর্যন্ত হোসেনশাহী বংশের রাজত্ব । ১৩৪৫ খুঃ থেকে 
১৫৩৮ খৃঃ পধস্ত একটানা স্বাধীন সুলতানী প্রাদেশিক রাজত্ব । এরপর কিছুকাল সম্রাট 
হুমায়ূন এবং সম্রাট শেরশাহ ও তার বংশধরের1 বাংলাকে দিল্লীর কাছে টেনে নিয়ে 


গেছেন। 
১৫৬৪ খৃঃ থেকে কবরাণী বংশের স্থচনা এবং আবাব বাংলা স্বাধীন । এই বংশের 
শেষ সুলক্ান দাউ খাকে ১৫৭৫ খুঃতে পরাজিত করে সম্রাট আববর বাংলায় মোগল 
শাসন প্রবর্তিত করেন এবং তা৷ সম্পূর্ণ কার্ধকরীরপে চলে ৯৭০৭ খুষ্টান্ পর্যস্ত। 

শেষের পঞ্চাশটি বছর আবার স্বাধীন নবাবী । 

স্বাধীন স্ুলতানী আমলে বাংল! নানাভাবেই ভারতের বৃহত্তর সমাজ ও রাজনীতি থেকে 
বিচ্ছিন্ন । এ সময়ে সুলতানের! স্বভাবতঃই বাংলাকে আপন করে নিয়ে রাক্ষত্ব করতে 


দীর্ঘ মুসলমান শাসনে হিন্দুষানসিকতা ও রামপ্রসাদের কণ্ে নতুন নুর. ৪৭ 


চেয়েছিলেন, এবং অনেক ক্ষেত্রেই বোঝাপড়! হয়েছিল বলে ধরা হয়। তরু. এ সময়ের 
'অন্তরালবর্তী চিত্র তুলে ধরা যায়। 
ধছুনাথ সরকারের গ্রন্থে (71560 ০£ 96085] ০1 71) প্রদত্ত ইবন ব্তুতার বর্ণনায় 
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এই সামান্য ইঞ্চিতটুকুই মুসলমান শাসকদের বৈষম্যনীতির পরিচয় দিচ্ছে এবং ১৫৬৪ 
খৃষ্টাব্দে অম্ট আকবর জিজিদ্নাপ্রথা তুলে দেওয়ার পূর্ব পন্ত তা 'অব্যাহতভাবে 
চলেছে। হিন্দুর শিল্পে সংস্কৃতিতে-উৎসাহ প্রদান তাদেব উদ্ারতাব পরিচয় দেয় ঠিকই, 
কিন্তু তা শুধু উদারতাই, প্রজা! হিসেবে হিন্দু ও মুসলমানের প্রাতি বিভেদ ব্যবহার 
বরাববই ছিল । 

ল্ুলতান হোসেন শাহের উদ্দাবতা নানাভাবে ব্যক্ত হয়ে থাকে । চৈতন্যচরিতাষুতে দেখা 
যায় শ্রীচেতন্ সনাতনের ইঙ্গিতে বৃন্দাবনষাত্রার পথ পাণ্টেছিলেন। সুলতান হোষেনেব 
প্রতি সন্দেহেব যে ইঙ্গিতটুকু এখানে আছে, বাজা গ্রঙ্জাব সম্পর্ক নির্ণয়ে তাই যথেষ্ট । 
ুবুদ্ধি রায়েব ঘটনা, রপন্বনাতনের সঙ্গে শেষকালের ব্যবহাব সবই এই সন্দেহকে সত্যের 
বপ দেষ। শ্রীচৈতন্য তার প্রধান লীলাভূমবপে কেন নীলাচলকে বেছে নিয়েছিলেন, 
তাবও হদিশ বোধহয় এখানেই মিলবে । তখনও নীলাচল মুসলমানশাসনমুক্ত। 
ইলিয়াশ শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা স্বষং ইলিয়াস শাহই চতুর্দশ থুষ্টাবেব মাঝামাঝি সময়ে 
ভালভাবে একবার উড়িষ্যায় হান! দিয়ে আদেন। সবচেয়ে বড হামলা হম্ব কররাণী 
বংশের রাজত্বকালে প্রায় হুশো বছর পরে ষোড়শ শতাবীর মাঝামাঝি সময়ে | সুলেমান 
'কবরাশীর পুত্রের সঙ্গে গিয়ে রাজু বা কালাপাহাড নামে এক ব্যক্তি যে ভয়াবহ 
দেবোদেষেব পরিচয় দেয়, এখনও তা! ভীতির জঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছে। 

ধর্মই মানুষকে রক্ষা! করে, অন্ততঃ বন্দ” কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলে তাই 
াভায়। কিন্তু এই ভারতভূমিতে বিধাতাব নির্মম পরিহাসেই যেন তার উন্টোটি ঘটেছে। 
ধর্মের জন্যই ভারতের আদিবাসী হিন্দুর! মুসলমান যুগে বিপর হয়েছে। 

ধর্মাস্তরকবণের থার' দ্বধর্মীয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি, ধনবত্বলাভ এবং বসতিবিস্তারের জন্য তৃখওড 
অধিকার-_এই তিনটি উদ্দেশা নিয়েই ভাবতবর্ষে মুসলমান বিজয় শুরু হয় এবং তা খুব 
দ্রুত সাফল্যলাভ করে'। 

মন্দিরধবংসের ঘার1 আরও গৃঢ়তর উদ্দেশ্য সাধিত "হয়েছে। 

হিন্দুরা! ৰৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করেছে ধর্শন্বেষে এবং প্রতিশোধের বাসনায়। সারনাধ 
এবং অন্থত্র এই ধ্বংসলীলার রূপ দর্শনের জন্য “আমরা বনু অর্থ ব্যয় করি। বিধাতার 
ন্যাক্সবিচারেরই স্তর ধরে হিন্দুর মন্দির মুসলমানের হাতে ধ্বংসূ হতে থাকে 


৪৮ কবিরঞ্জন রামগ্রসাদ 


কিন্ত এর মধ্যে [প্রাতিশোধগ্রহণের বাসনা থাকা সম্ভব নয়। ধর্মছ্ধেষ একটা 
কাবণ হতে পাবে, কিন্তু সবচেয়ে বড কারণ মনে হয় হিন্ুব নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে 
দেওয়া । 

বৌদ্ধদের হটিয়ে হিন্দুবা! মন্দিরেই আবার আশ্রয় নেয় । বৌদ্ধপুরোহিতেব স্থলে গদ্দিয়ান 
হয় হিন্দুপুরোহিত ৷ সব ধনরত্ব, মানসিক সমস্ত বলবীধ হিন্দুরা এই মদ্দিরেই উৎসর্গ কবে 
দেয়। ৃ্‌ 

দেশের স্বাধীনতা চেয়ে ধর্মই তখন হিন্দুর কাছে বেশি আদরণীয় ৷ তাই দেখি বিদেশী 
আক্রমণকারী অনেকস্থলে সৈন্যবাহিনীব সামনে গোবাছিনী বেখে অগ্রসব হয়েছে এবং 


সহজেই সাফল্যলাভ করেছে। 
অনেক ক্ষেত্রে আবাব অস্ত্রেব বদলে মন্ত্র আশ্রয় করতো! এবং মন্ত্র তাদের সঙ্গে সঘ্যবহার 


কবতো না। ডঃ সুকুমাব সেনেব মধ্যযুগের বাঙল। ও বাঙ্গ।লী ( পৃ. ২) থেকে এর একটি 
কৌতুকপ্রদ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে-- 

ণ্জক্রসৈন্য যদি চাব দিক থেকে ঘিবে দাড়ায় তখন কি কর্তব্য সে সম্বন্ধে বইটিতে অনেক 
বকম বিধান আছে । তাব মধ্যে একটি বলছি। শ্মশানেব ছাই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ 
গাছের ছাল ও মূলের সঙ্গে বেটে তৃযোব গায়ে ভালে। কবে মাপিয়ে এই মন্ত্র পড়ে বাজাতে 
হবে, 

অংহং হলিয়া হে মহেলি বিহঞ্জতি সাহিণেহি 
রা খাহি লুঞ্চহি কিলি কিলি কালি হুং কট্‌ স্বাহা | 

আব শ্বেত অপবাজিতার মূল ধুতুবা পাতার বসে বেটে নিজ্জেব কপালে তিলক এঁকে 
সর্বজ্ঞোদয় মন্ত্র জপ করতে হবে। ত হ'লে সেই তৃধ্যেব শব্ধ শুনে “ভবতি পরচক্রতঙ্গ: 


দ্বসৈন্যবিজয়ঃ, 1” 

॥ অষ্টাদশ শতাব্দীতে পালা বদল || 

এবার অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে একবার তাকানো যাক | পূর্বেই বল। হয়েছে, ওরজজেবেব 
মৃত্যুর পবই কার্যতঃ বাংলায় নতুন যুগেব স্থচনা। মুশিদকুলী খা ১৭১৩ খুষ্টাবে 
সহকারী স্ববেদারের পদ লাভ করেন এবং ১৭১৭ খুষ্টা্ থেকে ল্বাংলা ও উডিস্যার 
সুবেদার হন । 

১৭০০ খুষ্টান্দে মুপিদ কুলী বাংলাব দেওয়ান হন এবং কিছুকালু পবেই তাব দেওয়ানী 
আদালত বাদে তুলে নিয়ে আসেন ঢাক! থেকে । মুশিদাবাদ তখন থেকেই 
বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। গ্রহণ করতে থাকে । 

মুশিদকুলী স্রবেদাবী করেন তাব মৃত্যুকাল পর্বন্ত (১৭২৭)| তারপব তার জামাতা 
সুজাউদ্দীন বাংল! শাসন করেন ১৭৩০ থুষ্টাব। পর্যস্ত । ১৭৩৩ থুষ্টাবে বিহাররাজ্যও 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে পালাবদল ৪৪ 


বাংল।-উড়িস্যার হ্থুবেদারের কতৃত্বাধীনে চলে আসে। ১৭৪০ খৃষ্টান নবাব আলি 
বঙ্গবিহার ভড়িস্যার সর্বময় কর্তা হন। 

বাংল। কাধতঃ ভারতবর্ষে স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হল এবং অন্তান্ত বাজ্যে॥ তুলনায় 
বীতিমত শাস্তির পরিবেশ এখানে বিরাজ করতে লাগলো । এঁতিহাসিক যছুনাথ 
গবকার বলেছেন, “11 0151710 03017 2170 /৯১1159107 060৬/০610 (17677 219 2৬৩ 
61013 10101700965 ৪, 7058.06. 011710809৬1) 11 (180 256 5152%/1)0105 10 17078. 10 
[60610819910] 01 1175 051385110 76৬018)0502)5 2 706]101 762021)60 1367789) 
55০6191 1) 0035 61881055 ০০ 113৩ 18876 01) 113৩ ০0]. 1518190)2 11000751010 
স্1)101%) ০018৬019250 200 119211910117160 0175 1906 01 17%18]72. 2170 001741, 
707910055918 2190 136191, 5185 165] 1) 2357789)] 83 27751519 2 09591710 01551 
(১৭৪৩-৫২) ; 1 10001160 1106 £711056 ০91 10116 7১70৮1710৩ 91)0 2 0106 ৬61৬ 
518৫ € ১7৫২) 0219 (0915 9৬9 (011558 11010) 9ি67)881. (07150. 01 86088] 
৬০1 11). 

মুশিদকুলী খ! এব" সাব উত্তবাধিক।রীব। আর একটি পবিধর্তন ঘট।লেন । এদেব সময় 
**13018598]1 চ7017085, ০ 0156 10106 01 [10617 18161015 91)0 700289061% 01 
2১915100 ০8085 €০ 090009195 01)6 18151)59 01৬11 [09519 01070911116 13000217021 
2100 1018) 01 0106 101111279 19505 21১০ 19067 (176 19010981. 18676 172৫ 
0667) 930155911 1111)00) 1)1৮7219 200 021)011056)957 9511 61560 118 1115 
10915121) 191859909 8100 17) 01051] ০০] 90100651155, ৪9 58119 85 [06 
0859 01 110১411) 9191) (1510). 875051 1৮10151)10 €39]1 3001) 11191) 616৬ 
[9193006109২ 617098181।) [09 00801)0 106/ 2,017111102811 1/911555-”' ( 81151. 01 
[3617891, ৬০ 1) 

মুশিদকুলী নতৃন ধরণেব জমিদাবী প্রথা সৃষ্টি করলেন। তিনি সবকাবী উচ্চপদস্থ 
কম্মচারীদের কাছ থেকে বাংল | দেশেব জায়গীরগুলি নিয়ে নিলেন এবং তাদদিকে অশাস্ত 
উভভিষ্থায় জায়গীর দিলেন । এভাবে সব জমি সবকাবের খাসে এল । 

এতদিন পধস্ত জামদাবর্দেব কাছ থেকে থোকে বাজন্ব আদায় করা হত। মুশিদকুলী 
বাজস্ব আদায়েব জনা ইজাব 'প্রথ! প্রবর্তন কবলেন। এর ফলে প্রাচীন জমিদাবদের 
অনেকেবই হেনস্থা হল কিন্তু নতুন এক শ্রেণীব জমিদ।বেব স্থষ্টি হল। বাংলায় নতুন 
এক অভিজাত সম্প্রদ্ধায়ের উদ্ভব হল। 


প্রাচীন অমিদাবদেব স্থলে এই নতুশ অভিজাত শ্রেণীব লোকেবা মাজে প্রভাব বিস্তার 
করতে আরম্ভ কবলেন।' এ সম্বন্ধে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল “ঢু 00098808 
1115 902018010£5 (ইজারাদার ) 1৯181910104 3011 21253 658৬০ [01565101006 


6০.1311)0019 2110 10 1197 001) ০1 0380 5600৮ 25 17)091 01 105 1510911]) 
০০11609075 096076 1019 (121)5 ₹%/615 10090 00 109৩ 61069522100 010611 
০2115001008 6100 1৮ 85 17079591915 ০ 15009৬67 0106 10001065110) (136]7+ 


ও কবিরঞ্জন রাম'প্রস দূ 


(17115601181) 58117001181 ৬/710৩৪--1]9751014 2818 21210109550 10005. ০৪% 
চ36108811 171100015 110 1196 90115001010 01 1186 76610859, ০698095 (1059 151৩ 
[705 589115 001006116 09 138810191)1075181 00 015005] 1]8617 1781191901109692 
800 17011011095 9985 1০ ০6 80016180006 [012 (10617 0091118101700115, ) 125 
0109 015860 & 105৬1 1877060 27190001809 17) 9571291, ৬/10056 190311010, "৪9 
৩0101110050 2100 08206 18615011979 0৮ 1.010 €00110/81115."” (1715. 01 
3617081 ৮০] 15) ॥ 

মুশিদকুলী খা! কঠোর হস্তে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন | তিনি সরকারী 
কর্মে ও ইজাবাবণ্টনে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হিন্দু মনোনয়ন করে হিশ্টুব মনে আস্থার 
ভাব জাগিয়ে তুলেছিলেন বললে অতুযক্তি বে না। অষ্টাদশ শতাব্দীব স্থচন1 থেকে 
এই পবিবতনট্রকু লক্ষ্য করাব মত। এই পবিবর্তনেব ধারা অব্যাহত থাকে মুুজাউদ্দিন ও 
আলিধর্দীর আমলে । বাষ্ট্রেব সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্য।পাবে হিন্দুধ প্রধান ভূমিকা গ্রহণের 
ঘটন। এই শতাব্দীব ইতিহাসপাঠকমাত্রেই জানেন | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর স্থচনাব অল্পপুবে ১৬০খখষ্াবে দেবী সিংহেব বিদ্রোহ পশ্চিমবঙ্গকে 
তোলপাভ কবে এব ১৭৪২খুঃ থেকে ১৭৫১খু: পধন্ত বর্গার হাঙ্গামায় পশ্চিমবঙ্গের 
জনজীবনই বিশেষ ভাবে বিপর্যস্ত হয় । | 

এই দুটি ঘটন।ই কিন্তু আভান্তরীণ দুবলতাব লক্ষণ প্রকট করে দিয়ে বিদেশী ধণিকদের 
ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহাম্য কবে । হুগলী, চন্দননগর ও কলক'ত। বীতিম- প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করে। ১'*এখুষ্টান্ধে কলকাতার লোকসংখা। ছিল পনেব হাজ্াব কিন্তু ১৭৫০ থুষ্টাব্দে 
এই জনসংখ্য। এক লক্ষেব ওপবে চলে যায়। 

জীবন ও ধনসম্পতভিব নিরাপত্তাব জন্য যেমন পুবৌক্ত ছুটি ঘটনায় দলে দলে জনসাধারণ 
এ তিনটি নগবে গিষে বাস করতে আরম্ভ করে তেমনি অনেকে বণিকদের সঙ্গে মিলিত 
ভাবে অর্থোপার্জনেব জন্যও ওখানে হাজিব হয় । 


স্যার যছুনাথের গ্রন্থে (8৮০৮৪: থেকে তিনি উদ্ধৃত করেছেন ) এ সম্বন্ধে লিখিত 
হয়েছে” 9551057 হ 19007005101 151051151) 7115815 21)6101)91)05 115617560 ০৬ 
[105 ০0170102115, 08138059859 11) & 818011 01286 105০91190 0% 7১01118053, 
£৯0061127)) 0108191 (7 6.1751518175 051 8110 11011500 10061010817055 ৬10 
০811150 01 (18617 90178706106 ৫1021 0106 10101501101) 01 0105 7112]1518 1188 2 
00085 006 51111971156 06101051118 ০0 1105 7০91 11) 11)5 00181755 901 6518 55818 
015%21002559 ৪0100176৫ (০0 1618 (18010058170 (01)5, 2170 17887) 11001140218 
&7)98564 (01007765, ৬/10/001 10710971176 0115 (01711027)5 115067 ০ 
10100111170 0106 0151515850016 01 085 1৮10119]1 030৮০.....১-, 005 11017801121715 
০ 08101000217) 05020,...... ০০০০০ ৪ 08865 01 [76900]0, ৪৫ $5০1)181% 
01080 দ12 (0 0106 ০0061 90:015005 01 0176 1108189]1 9001116) 2174 1178 010, 
12 90059001920, 11710158550 58115, 1 5510200, 058015 ৪17 110595 


অষ্টাদশ শতাবীতে পালাবদল €১ 


9৫1110111181) 0011611079 0019 05901119010) 77107510117 8110 :00162016 
০০180000016 0176 12111131) 111 (10511 99101৩11581, 2812650 [17677) 1175 
00101021196 পা) 2306510 ০01 0) 178115693 ৮711101) )010760. €0 [1061 0010510618- 
[1018 ০01 05 011115805 2770 10007001)10155 1171017019৩ 00170192179 511)059৫, 
1110110650 170170515 [0 15190%6 117111)517 111) (10017 8810115575০ 01790 00 ৪. 
৭1011 01705 09108168 9০০81706 21) 6300511515৩ 2110 19010111005 0469, 

'গকদিকে মোগলশ।মনের বিভীবিকা শ্বতিতে ঝাপসা হয়ে আসছে অন্যদিকে বণিকদেৰ 
"মায়ে সবনিধ শ্বাচ্ছন্ধোর প্রতিশ্রুতি স্বভাবতই তখন জনচিত্তেব পবিবঙন ঘটাচ্ছিল। 
'উজাবা' প্রথায় নতুন ধনীঞমিদাব শ্রেণীব উত্তৰ হয়েছে। ব্যবলাবানিজ্যেব 'দীলতে 
অনেকেণই গৃঠে ধনদৌলতেব সমাগম হতে আবন্ত কবেছে, ফলে 'একশ্রেণীৰ বাবসাভিত্তিক 
পশীশ্রেণীন 'আবিভ।ব হয়েছে । বেনিব।নী, মুৎনদ্দিগিবি ও শান! বাবসা কুীব 
ওযানা মনেককেহ আকস্মিক ভাবে ধনী কবে তুলছে। 


এই সঙ্গে "মাছে নতুন বাজতন্ব বিককাশেব মুখে অর্থাৎ ইংবেজবাজা সুচনা সঙ্গেসঙ্গে 
ই'বেজ শাসকদেব সঙ্গে যুক্ত একশ্রেণীব প্রকৃত শক্তিশালী ও ধনী মানুনেব আবিঠাব। 
'কম্ধু এ সবই হল ওপব মহলের কথ। | শ্বস্ত এই ওপব মহলই জনচিত্তকে স্বভাবতঃ 
প্রভাবিত কৰে থাকে । 

স।ধাবণ মানুষে অর্থ[ৎ বায়ত্‌ বলতে যাঁদের বোঝা তাদেৰ আধিক অবস্থান কোন 
পবিবঙশ ঘটে নি। ববং আবও খাবাপ হয়েছে । এ সম্বদ্ধে শ্তাব যদ্রনাখ তার 
পুবৌক্ত গ্রস্থে ছুবাব মন্তব্য কবেছেন। মুশিদকুলী প্রসঙ্গে বলেছেন, “11805 ₹/1011৩ (0৩ 


10001 ০01 [0৩101 700 [01518107090 983 [9%18196160, 8100 17৬10151710 311 
৩৩7 5981 00160 ৪ 0৩৬ 1)921 11 119 (1283006-20105, 010৩ 10055 01 0106 


5601016 01০%56৫ 2104 0850 11806 10011 91661). 

স্ুজাউদ্দীনেব শ।সনসমালোচন। প্রসঙ্গে লিখেছেন, সুজাউদ্দীন বহুবে এককোটি পচিশ 
লক্ষ টাক। দিল্লীব বাদশাহকে পাগাতেন । ফলে তাব এগাবেো! বইবেব বাজতে চোদ্দ 
কোটিব বেশি টাক] তিনি দির্লীতে পাঠিয়েছিলেন । 

এইই টাকা তিনি জমিদারদেব ওপব অতিবেক্ত কর (১/৪1১৭ ) বসিষে আদায় 
কনন্তেন। জমিদাবর। সংগ্রহ কবঙেন প্রজাদেব ওপব পীডন কবে। বাবসাবানিজ্য 
ধম্যাদিব 'প্রসাবেধ ফলেধ্এই সং গ্রহনীতিব তাত্ক্ষণিক কুফলধুপ্রচণ্ড আকবে প্রকাশ না 
পেলেও “ণা])019 5 7৮ 00981১৮ 81) 16 ৪০৮ 0 09112610015 01606051815 [106 
110911011 01 ৬17101% 100১ 0085 দা [0016 ০0191417801% ১1181050 (16 
£550781993 ০1 06 [0501916 ৫0011175 (0186 56০90 1816 01 005 78101 ০5970000195 
৬1001 13511691 1)80 €0 7835 0810080 ৪. ৬5110108127) 061100 006 (0 20006 


901007010 (10100163., 


৫২ কবিরঞ্রনন বামগ্রসাধ 


বিদেশী, বিভাষী; বিধর্মী শাসকদের উৎপীডনেব আশঙ্ক | থেকে সাধারণ মানুষ নাশ্চস্ত 
হয়েছে, বাজকর্ম, জমিদাবী ও ব্যবসাবাশিজ্য থেকে নতুন ধনতন্ত্বের আবিীব হয়েছে, 
সবই ঠিক কিন্তু সাধাবণ মানুষের দুর্দশার অন্ত ঘটে নি। 


এই ছূর্দশ। চিরকালীন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিত্বীয়াধেব পূর্বে কোন.একবিব কাব্যে 
সামাজিক বৈষম্য, আধিক দুর্গাতির জনা অভিযোগ ধ্নিত হয় নি। সাধককবি 
বামপ্রসাদেব শাক্তপদাবলীতে প্রথম এই নতুন স্ুবটি শোণ। গল | 


যেখানে সবাই যুপকাষ্ঠেব বলি, সেখানে কে "পলে আ'র কে বঞ্চিত হল গা নিষে কেউ 
মাথ! ঘামায় না| সেখানে মঙ্গলকাব্যেব দেবীব। তাদেব অতুলনীয় শ্ষমত। নিয়ে ঘরের 
আশপাশে ঘুরে বেডান। তাঁর অরুপণ বদানাতায় আকম্মিকভাবে লোকে অগাধ 
সৌভাগোৰ মুখ দেখে আবার তাব অবাধা হয়ে অশেষ কষ্ট ভোগ কবে। সেখানে 
ব্যক্তিগত স্ুখছুংখ আশাআকাম্থা প্রকাশের কথ। কেউ াবেই না। 


বৈষ্বপদাবলীতে কামনা উচ্ছুসিত। অপ্রপ্যকে পাখার জন্য আকুলতা ন।শাভাবে 
প্রকাশিত । কবিরা প্রধানতঃ বিরহের চিন্তাতেই ব্যাকুল । বৈষয়িক চিন্তার বাম্পট্রকুএ 
কোথাও নাই | ভেগের কথা কেউ ভাবতেই পারেন না । *আত্েব্িয় প্রীতি" ইচ্ছাব 
বর্জনই যেখানে মূল কথা, সেখানে ম।ণবমনেব সন্ধান মিলবে কি কবে? 

কিন্তু শাক্তপদাবলীতে কবি প্রথম মাটির দিকে তাকিয়েছেন। এখানে দৈবেব কাছে 
আবেদন ধ্বনিত হলেও ইঙ্গিতগুলি মানবিক । 

হবেই বা না কেন? মঙ্গলকাব্যে কবিবা দৈব কুপায় ধনদৌলতেব সন্ধান পেতেন । 
কিন্তু এখন অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শতুন ধনতন্ত্রে 'পুরুষস্ত ভাগ্যং, যেমন জ্বত্র 
প্রতিফলিত তেমনি দৈবের স্থান অধিকার করে বসেছে পুরুষকার। তাগের বা বিরহ্থেব 
স্থান দখল কবেছে ভোগ। বিভীষিকার পরিমগ্ল আত্মবিশ্বাসেব সমস্থ পরিবেশে 
পবিণত হয়েছে । 

ঢু একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলে সমস্ত ব্যাপারটি বোঝ! যাবে । লোকনাধ ধোনের “9 
110057) 17856075 ০1 21501610 0116699 138185 900 290017002 & 0” গ্রন্থের 
খিতীয় পণ্ডে বাংল [দেশেব হঠাৎ ধনীদের বিস্তৃত বিবরণ আছে। 

এই গ্রস্থের ২৬ পৃষ্ঠায় গোবিন্দরাম মিত্রেব জীবনী বর্ণনায় দেখি গোবিন্দরাম কলকাতায় 
বসবাসকাবী প্রথম নাগরিকদের অন্যতম | তিনি তৎকালীন ইষ্ট ইন্তিষা কোম্পানীর 
'অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন৷ পলাশীর যুদ্ধের অল্প পরেই তীকে দেখা গেল 13190]. 
10910065৮, ৭9) 28071008গ, কলুকাতার “মেয়র” প্রভৃতিরূপে সম্বোধিত হতে। 
বেতন তখন তার মাসিক ৫* টাকা মাত্র । অথচ তিনি ছিলেন বিরাট প্রভাবশালী ও 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে পালাবদল ৫৩ 


ধনশালী ব্যক্তি । বেতনটি সামান্য অজুহাত মাত্র। এক সময় ভার গ্রভাব প্রসঙ্গে 
এই প্রবাদটি খুব প্রচলিত ছিল-_ 

“গোবিন্বরামের ছড়ি। বনমালী সবকাবেব বাড়ি। উমি্ঠাদের দাডি। জগৎশেঠেব 
কডি। 

এই ছডাষ উল্লিখিত কয়জনই তখন অতান্ত খা অর্থ ও প্রভাবে জন্ত | 

লোকনাথ ধোষের গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠা থেকে অল্প তুলে দিচ্ছি__-%0৮ 7২810, 01810, 100 
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বামচাদ আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং মহাবাজ নবরুষ। দেখ কলকাতাৰ শোভা- 
বাজাব রাজবংশের 'প্রতিষ্ঠাতা । 

দেওয়ান বামকুম্ বোস (কুষ্টবাম বোস বলে পাত) জন্ম গ্রহণ কবেন ১৭৩৩ খুষ্টাবে | 
হুগলী জেলার “তাবা" গ্রাম থেকে বালীতে এলেন এব" বাব।ব কাছ থেকে সামান্ত অর্থ 
নিয়ে লবণেব ব্যবস। আরম্ভ বলেন এবং কষেকদিন মাত্র ব্যবস। কবেই চল্লিশ হাজ্জাব 
টাক। মুন!ফা কবলেন। তিনি 'এক সময় মাক ছু হাজাব টাকা! বেতনে হুগলীব দেওয়।ন 
ভন। দানধানেব জন্য তিনি ম্মবণীয় হয়ে আছেন। ছুভিক্ষেবক সময ১ লক্ষ টাক! 
মলোব সঞ্চিত চাল তিনি বুক্তক্ষুর্দের মধো বিতবণ কবেন। 

'ন্যান্ত দবিদ্রেব সন্তান গোকুলচন্দ্র মিজ্র ( বাগবাজাব ) লবণেব বাবসা করে বিরাট ধনী 
হন এবং এক সময়ে বিষ্ুপুবের বাঁজাদদেব মধনমোহন বিগ্রভ বাধা রেখে এক লক্ষ টাকা 
পেন । 

কাশিমবাজাব বাজবংশে প্রতিষ্ঠাতা রুষ্ণকান্ত নন্দী “কান্তমুদী" নামে খ্যাত সাধাৰণ এক 
বাক্তি ছিলেন। কাশিমবাজাব কুষ্ঠীর বেসিডেন্ট ওয়াবেণ ভেপ্টিংসকে নবাব সিরাজন্দৌলাব 
কোপ থেকে হীচিয়ে গবে বা*লাব গভর্ণবেব ( হেষ্টিংসেব ) দেওয়ানী লাভ কবেন এবং 
প্রভূত ভূসম্পত্তিব মালিক হন। 

বাণাঘাটেব পালচৌধুরী ,বংশের প্রতিষ্ঠাতা রুষ্চন্দ্র পান্তি সামান্য পানের বাবসায়ী 


ছিলেন । কিন্তু হঠাৎ আডংহাটাব মোহান্তব ছোলা নিলেমে কিনে নিষে বিক্রি করে 


বিবাট বঙলোক হয়ে গেলেন । 

গঙ্জাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন ওয়[বেণ হেস্টিংসেব ক্র্মচারী। তিনি মাতৃশ্রান্ধে ১২ লক্ষ 
টাকা খরচ কবেন এবং পুবী থেকে টাটকা জগন্নাথের প্রসাদ আনিয়ে নিমস্ত্িতদের 
খাওয়ান। এক সময় তিনি এমত প্রভাবশালী হয়ে পড়েন যে, তার সন্ধে একটি 


£৪ কবিরঞ্জন রাম প্রস।দ 


প্রবচন সৃষ্টি হয়--পনিজেব নাই কোন সাধ্য, ছেলেরা সব অবাধ্য, এবে যা কিছু 
ভরস! তুমি যে গঙ্গাগোবিন্দ।” (কবিতাটি মহাবাজ কষ্ণচন্দ্রের লেখা বলে প্রসিদ্ধি 
আছে। ) গঙ্গাগোবিন্দ পাইকপাডা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 


॥ রামপ্রসাদের বৈষয়িক চিত্ত ॥ 


মহ।বাজ নন্দকুমাব, দেবীসিংহ, রামলে।চন ঘোষ প্রভৃতি আবও বু নব ভাগ্যধবেব 
অভ্যুদয় হয়। কলকাতা রাজা, মভারাজা, জমিদাবে ভবে গেল। হেন্টিংসেব আমলে 
কালৈক্টাবগণ একাধাবে শাসক ও বাবসাদাব হয়ে ওঠেন। কুঠীব সাহেব ও তাদের 
বাঙালী গামস্তাবা বাবসায়ী ও শিল্পীদেব ওপব অত্যাচান করে প্রচুব অথোপাজ ন 
কবতে থাকে । কলকাতা জন্বন্ধে ছডা বেকল-_”জাল জ্ুবযাচুবি মিথ্যাকথ। এই [তিন 
নিয়ে কলকাতা |” নানাজনে নানাভাবে অথ সংস্কাণ কবে বডলোক হযে উঠতে 
লাগলো। - 

আধিক প্রতিঠা হল, এবাব সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনে পালা আরম্ভ হয়ে গেল। 
সামাজিক নন) কাজেকর্ষে নতুন ধনীর! লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় কবতে থাকে। 
প্রথমেই দেবত। প্রতিষ্ঠার পাল। আরম্ভ হল । 

গোকুলচন্দ্র মিত্র বিষুপুব বাজাদেব কী থেকে পয়মশ্ুব “মদনমোহন” বকে শিয়ে 
এলেন ৷ বিনিময়ে দিলেন একলক্ষ টাকা । 

বাজা নবরুষ্ণদেব অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ বিগ্রহকে অপহুবণ কবে নিয়ে এলেন। পরবে 
"বশত তার অনুবপ মৃতি তৈরী করিয়ে নিয়ে প্রতিষ্ঠা কবলেন। 

গঙ্গাগোবিন্দ সি"হ খীরভূমের গ্রাম জামোকৃণ্ডিতে মন্দিব নির্মমণ কবে কষ্ণিগ্রহ 
প্রতিষ্টা কবলেন। দেবতাব বাজসিক ভোগ ব্যবস্থা করে সকলেব চমক লাগিয়ে দিলেন । 
ড, 9: এর ৮105 5/000০0৪,, গ্রন্থে দখা যায়, বাজ] নবকৃষ্ণ দেব কালীধাট দশনে 
গিয়ে একদিনেই এক লক্ষ টাকা খরচ কবেন। জয়নারায়ণ ঘ্বেষাল খবচ করলেন 
একদিনে পচিশ হাজাব টাকা । এই টাকাম্ম "মন্যান্য বচের সঙ্গে পচিশটি মোষ, 
পাঁচটি ভেডা এবং ১*৮টি ছাগ বলিব ব্যবস্থাও করেন। ্‌ 

এরপর্য মাতৃশ্রাদ্ধ ও মন্তান্য সামাজিক ক্রিয়াকলাপে বিরাট জ'াকজমকফ তে! ডিলই। 
ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন, গঙ্গগোবিন্দ সিংহ মাতৃশ্রাদ্ধে খরচ করেন ১২ লক্ষ টাকা । 
নবকৃষ্ণ দেব এই উপলক্ষে ব্যয করেন » লক্ষ টাক!। 

এ সব তে। গেল সামাজিক পুণ্যকার্ধের কথা । এতে সমাজে পুণ্যাত্মা বলে নাম পাওয়। 
যায় কিন্ত ব$লে।কী জৌলুষ সবটুকু প্রকাশ পায় ন। | 


রামগ্রসার্দের বৈষয়িক চিন্তা ৫৫ 


সেই জৌলুষের ক্রিয় কলাপও শুরু হয়ে যায়। প্রমোদ বিলাসিত। প্রকাশের জন্য ছিল 
বিগতবীধ নবাবী আদর্শ আর নতুন বাদশাহ ইংরেজ বাঁণকদের আচান 'আচবণ। 
দুয়ে মধ্যেই গ্থিত অংশটুকু ছিল -পবিমাণে বেশি এবং ন্বভাবতঃই তাব কটু গন্ধে 
হঠ$1ৎ বডলো কর] বিশেষভাবে আকুষ্ট হয । 

গ্রচুব পয়সা কামিক্ে প্রবাসী ইংবেজবা কি বকম বধর বিল।সিতাব মধো গা 
ভ।সিয়ে দেয় তাব বিববণ জন ক্লার্ক মাশম্যানের “ত্বা)০ 140 100. শ্াহ0)6 01 08াজ্ড, 
11819101709) 110. 5৪1০১ গ্রন্থে পাওয়। যায়। ইংবেজ গ্রন্ত এ ব্যবসাধীবা 
পা্্রীদেব দুচোগে দেখতে পাবতে। শা, তাদেব জীবনাটিবণেব সমালোচনার জন্য । 
ইংলগ্ডের ওপব মহলে পাছে তাদেব ছুফধেব বিববণ “পাঁভায়, 'এ ভয়ও সা শবাবদেব 
ছিল । দেখ। সায, জোশুষ। মার্শমান ও উইলিষম ওয়্ক্ে প্রথমে কলক1।ব ম।টিতেহ 
পা গিতে দেওয়া হল না। তাবা দ্রিন্মোর সবকাব্রে আওতায় শ্রীবামপুরে আশ্রয 
নিলেন । | 


সব জিনিসেবই অ।লো-আধারি থকে । আমব! শুধু বুঝছি, দেশে নতুন হয এসেছে। 
একটা আস্থাব ডাব জেগ্রেছে সবত্র । সাধাবণ মানুষের 'আত্মবিশ্বাসেব পরিধি মে এতে 
বিস্তহ হয়েছে ত। ধলাই বাহুল্য । দেশেন সামাজিক দ্গেত্রে সাবিক পরিবর্তনের স্থচন। 
হল। ববি বামপ্রসাদেব কে এই পবিবর্তনেব স্ব প্রথম "শানা গেল। 


র।মপ্রস।দেব একটি পদে অন্নেব জন্য কা1শব প্রথ্ন। ফুটে উঠেছেশ- 
“অন দে গো অন্ন গা অর 1 গো অন্নদা |” 


ছিয়াভবের ( ১৭৬৯ খুঃ ) মন্বন্তবেব প্রভাব এই গানে আছে বি না ব্লাযাষ না। 
কবি গেয়েছেন | 


মা মা বলে আব ডাকধ না। 
ওম| দিয়েছ দিতিছ্ছ কতই যন্পণ। ॥! 
ছিলাম গৃহব।সী কৰিলে সব্্যাসী, 
"সব কি ক্ষমতা বাধ 'গলোকেশী । 
ঘবে ঘবে যাব. ভিক্ষ| মাগি খাব, 
ম। বলে অব কোলে যাব না॥ 


কিংব। দেবীব বিচারে বৈষম্যেব স্ুর- 


প্যাদাব বাজ কৃষি তর লামেতে নিলাম জ।রি। 
এ যে পান বেচে খায় রু্ণ পান্তি, তাবে দিলি জমিদারী ॥ 


€৬ কবিবঞ্জন রামপ্রসাদ 


কিংবা-_ 
একি অসম্ভব কথা, গুনে বা কি বলবে লোকে । 
এ ষে যাব মা জগদীশ্বরী, তার ছেলে মরে পেটের ভুকে ॥ 
অন্ঠাত্" 
কে বলে তোমাবে তার! দীন দয়াময়ী ॥ 
কারেও দিলে ধন জণ ম! হয় হম্তীবধী জয়ী । 
আর কারো ভাগ্যে মজুরখ|ট1 শাকে অল্প মিলে কই ॥' 
কেহ থাকে অট্টালিকায়, আমাব ইচ্ছা! তেস্ত্ি রই । 
ওম] তারা কি তোব বাপেব ঠাকুব, আমি কি কেউ নই ॥ 
কাবো অঙ্গে শাল দে।শালা, ভাতে চিনি দই । 
আবাব কারে! ভাগ্যে শাকে বালী ধানে ভর। খই ॥ 
কেউবা বেডাক্স পালকী চডে আমি বোঝ বই। 
মাগো আমি কি তোব পাকা ধানে দিয়াছি গো মই ॥ 


এমনি বহু পদ্দে বামপ্রসাদ ব্যক্তিগত ছুঃখেব কথা ব্যক্ত কঘেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
ভাগ্যবানদের চিত্রও তুলে ধবেছেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন রামপ্রস।দেব ছুঃখকতরতাকে 
ছুঃপবাদ” নামে অভিহিত কবেছেন। কিন্ত নি পচ্যা'শগুলি স্পষ্টই প্রমাণ কবে 
তার সংসাবের প্রতি আসম্তি। 


দুঃখবাদী কবিব কাছে দুঃখের জন্য কোন অভিযোগ থাকে ন।। যেখানে কবি স্পষ্ট 
বলেন, “কেহ থ|কে অষ্রালিকায়, আমার ইচ্ছ। তেগ্্ি বই!” সেখানে নহজেই বোঝ 
যায়, কবির ছুঃখ সৌভা গ্যস্ুধবঞ্চিত হওয়।র জন্য । কামনাবাসনায় তিনি আর 
পাচজন ম|স্থুষের মতই। 


বামপ্রসাদের কবিতায় যে স্ভব শোনা গেল তা বাংল। সাহিত্যে তণন অভিনব । প্রথম 
বৈষয়িক কামনাবাসনা কবিতার বিষয্প হয়ে .আত্মপ্রকাশ করলো । অন্যের স্থখ- 
্বাচ্ছন্ট্যের সঙ্গে নিজেব ভাগ্যের তুলনা কবে মনে যে ক্ষোভের জন্ম হয়, সেই অক্ষমতা 
অনিত ক্ষোভের প্রকাশে বাস্তবাব একটি নতুন দিগন্ত বাংলাস।হিত্যে খুলে গেল৷ 
আমাদেন্ব প্রশ্ন, এই দিগন্তখেলার জন্য শাক্তপদাবলী এবং একজন স।ধকের প্রয়োজন 
হল কেন? 


শ|ক্তপদাবলী নামতঃই ধর্মবিষয়ক কবিতা । শক্তিদেবীব মহিমাগ।ন, তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ, 


তাঁর কাছে আত্মনিবেধন যেখানে ধর্মীয় সকল শিষ্টাচার মেনে শাক্তপদাবলীতে ঘটেছে, 
সেখানে এই অভিনব সাহিত্যলক্ষণের প্রক।শ ঘটে কিরূপে ? 


রামগ্রীসাদদের বৈষদ্সিক চিন্তা" ৫৭ 


তখনও ধর্মকে বাদ দিয়ে সাহিত্যরচনাব কথা ভাব যেত না। অষ্টাদশের দ্বিতীয়ার্দে 
কবিগানের বিষয়ও বৈষ্ণব ধর্ষেব তলানি 4 সাহিত্যিক প্রকাশের অন্য কোন ম।ধামের 
মভাবই প্রধান'ত: শ[ক্তপদব্লীকে এই কার্ষসাধনে রত কবেছে। 
অন্ত সাহিত্যিক মাঁধাম বলছে ছিল 'একমাত্র বৈষ্ণব কবিতা । কিন্তু এই কাব্যধাবাব 
এভাগবিমুখ তা, শাস্ত্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং স্ডিমিন্ত শৃষিগ্রবাভ সে সমধকাব রাজনৈতিক ও 
মমাজিক উচ্্বাসকে ভুলে পবতে পাবে নি। 
শাক্তপদ্দাবলী নখ আবির একটি সাহিত্যিক গ্রকণণ | ব্চয়ি হাল ইক্াই এই নিষস্থণ- 
শক্তিব যূলে। কন কিভাখে এ সময় শাক্তধর্মে প্রাধান্য ঘটলে। সে আলোচন! পৰে 
করা হচ্চে । এখানে শুধু আমবা দেখছি, ননআপিক** শান্তপদকর্তাদেব পুবোধা 
'পুকষরূপে সাধককবি বামপ্রসাদকে । 
বামপ্রসাদ সাধক ও গুহী একসঙ্গে ছিলেন । বালা।বধি মাতৃপদে নিয়োজি তচিত্ব। অথচ 
সংসারেব বেডাও তাব চাবদিকে । "সারের বিশ্ীষিক। অল্প বয়সেই তাব চিত্তকে গ্রাস 
কবে। তব পদে দেগি--- 
আমাব কপাল গো তাবা। 
ভাল ণয় মা, ভাল নয় মা, ভাল শয় মা কোন কালে ॥ 
শিশুকালে পিতা ম'লো, মাগো বাজ্য নিল পবে। 
আমি অতি অল্লমতি, ভাসালে সাষেবের জলে ॥ 
ন্রোতেব সেহলাব মত মাগো ফিবিতেছি ভেসে । 
সবে বলে ধব ধব, কেও নাবে না অগাধ জলে ॥ 
সাংসারিক দাযিত্কে তিনি এডিযে যান নি আর পাঁচজন সাধকেব মত। পরম নিষ্ঠাব 
সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন কবতে গিয়ে তাকে নানাভাবে চেষ্টা কবতে হয়েছে । কখনও 
মনে হয়েছে__ 
এঁ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভাব, সাবাদিন ম। কাদি বসে ॥ 
মনে কবি গৃভ ছাঁডি, থাকবে! না আর এমন দেশে । 
অথচ গৃহত্যাগ তিনি্করেন নি। তিনি অন্থভব করেছেন, “অর্থ বিনা বার্থ যে এই, 
সংসাব সবারি। তিনি সংসাবী হয়েছেন এবং অথোপার্জনেব জন্যই শুধু বিদেশে 
গেছেন । এই অর্থোপদর্জনেও যে সাংসাবিক শাস্তি মেলেনি তার পরেই তার 
প্রমাণ আছে । কবি গেয়েছেন-_ 
যখন তাব। ধন উপার্জন, করেছিলাম দেশে বিদেশে । 
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাইঞছিল আমার বশে ॥ 
এখন আমার ধন উপার্জন, ন। হইল দশাব শেষে । 
সেই তাই বন্ধু দারা স্ৃত, নির্ধন বলে সবাই রোষে ॥ 
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কবির পা থিব জীবন আকাজ্ষার এই চিত্রের সঙ্গে যুক্ত দেখতে পাই তার অন্য কিছু কিছু 
পাধিব অভিজ্ঞতা । তখন চাকরিবাকবির জন্য পেটে কিছু বিদ্যার প্রয়োজন হত । 
রামপ্রসাদন্কও মৌলভীব কাছে পারসী পড়তে হয়েছিল। এ সম্পর্কে তাৰ অভিজত। 
অনবদা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে-_ 
মনবে আমাব এই মিনতি ৷ 
তুমি পডা পাখী হও করি স্বতি ॥ 
যা পড়াই তাই পড় মন, পডলে শুনলে ছুধি ভাতি। 
ওবে জানন। কি ডাকেব কথা, ন1 পড়িলে ঠেঙ্গার গতি ॥ 
উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরচন্দ্র বি্ভাসাগর পড়াশুনার এই উদ্দেস্থুটিকেই এইভাবে প্রকাশ 
কবেন--“বিষ্া দদ[দি বিনয় বিপুলঞ্চ বিতৃং”* 
কবিব আব একটি অভিজ্ঞতা_ 
অল্পে কাবে পাওয়া যাষ ক্ষীণ 'আলে বাবি ধাষ, 
যে জন হয শক্ত, তাব ত্রিকাল মুক্ত জোব জবরে ॥ 
অর্থাৎ শক্তের সবাই ভক্ু। সাধকেব অন্যান্য সাধুসন্লাসীব সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা 
ছিল। একটি পদে বলেছেন-_ 
মন চাইরে মনের ম'ভ। 
এমন আছে যোগা ক শত ॥ 
নধিয়ে মাণাম় জট, কবে ফোটা খধিব মত | 
তাব। বলে এক কবে আবু আছে বট বুক্ষ মত ॥ 
সংক্ষেপে বামঞ্রুসাদেব এহ পাধিবতার দিক । কিন্তু এবই সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তাব 
অপাধিবের কা । তিনি যেন পান্সিব চিম্থাব মাঝেই চমকে উঠে বলেন__ 
ছি ছি মন তুহ বিষয় লোভা। 
কিছু জানন।, ম[ননা, শুনন1 কথা ॥ 
তিনি মনকে সগ্ধোধন করে বলেন-- 
মশরে শামা মাকে ভাক। 
শক্কি মুক্তি কবতলে দেখ ॥ 
তাছ।ড়। 
কানী বলে ছ।কবে, ওরে ও মন, তিনি ভবপাবেব 'শবী! 
কালী নামট। বড মিঠা, বলবে দিবা শর্ববরী ॥ 


* বাংলার বিদ্বসম।জ-_বিনয় ঘে।ব--পৃ £ ৩৭ 


রামপ্রসার্দের বৈষয়িক চিন্তা ৫ 
তিনি মনকে বারবাব সতর্ক করে দেন-_ 


মন তোম।ব ভ্রম গেল শা । 
তুমি কালী কে ত৷ চিনলে না ॥ 


কবি জগজ্জননীকে বলেন-- 
ম। আমাব অস্তরে আছ। 
তোমায় কে বলে অন্তরে স্টামা ॥ 


এই শ্ামাব উপলব্ধি বামপ্রসাদচিত্েণ আব এক দিক । পাধিব ও 'অপাধিবের দে 
টিন।য পড়ে তার উপলদ্ধিব কথাগুলি তাবই আবিষ্কৃত বিশেষ শ্ুবে ভাষা দিবে প্রকাশ 
কবেছিলেন | একদিকে পাখিব জগে তুন জীবনজোয়ার, নতুন জীবনমলা ।যন, নবতব 
কর্ম প্রবাহ, "অন্যদিকে কবিব মনে অপাধিবেব অনন্ত ভ,বপ্রবাহ। কবি বামপ্রসাদ 
ভাবউদ্বেলি্, চিন্তুকে গাঁষাব পে ধবে রাখলেন । 


সাধান্ণ তাস্থিকে ধবণ-ধারণ সবই 'তাব ছিল কিন্তু তিনি সাধাবণ হান্থিক ছিলেন ন।। 
তাব 'এক জীবন্দীকাব বলেছেন-_-“সংস্কৃত, ভিন্দী, বাঙ্গাল এই ভবাত্রযষেতেই তাহার 
বাৎপন্তি ছিল। প্রত্যুত তন্বশাস্ত্রেব প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে 'কীলাচাব ধর্মেই বিলক্ষণ 
শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ কবিতেন, অপিচ জ্ঞানা*শেও নিশ্হান্থ ভীন ছিলেন শা--তৎকালবতি 
মূঢ্দিগেব হ্যায় (মাহমুগ্ধ ছিলেন শ]। তীাহাব স্বপ্রণীন্ত পদাবলীতেই তাহাব শস্পষ্ট 
পবিচয প্রপ হওয়। যায ।”* 

রমপ্রসাদ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন কিন্ত চিকিৎসাবাবস। ন] কবে কনূলেন পন্বে চাকবি। 
নানাবিধ ভাষা শিখলেন। ন্বগ্ররমেব অমিদাবদেব পৃষ্ঠপোষকতায় লিখলেন বিছ্যা্তন্দর 
কাব কষ্চবাম দষের 'অন্থসবণে । কবিত্বেব ০ঞবণাষ বচশা কবলেন “ক'লীকীর্তন,' 
'কুফকীতন' প্রভৃতি । তিনি কৰি ও সংসাবী পাধিব জীবনের নিষমান্সসাবে। আবাব 
তিনি শক্তিসাধক ধর্মীষ মংনাভাবেব তাগিণে । 
তিনি সে ধর্খচাঙ্গের বিধি মানলেন কিন্তু প্রকৃতি মানলেন না। দেতাকে তিনি 
আচাবেব মধ্যে নিবদ্ধ কবে বাখলেন শা! অথচ প্ররুত সাধকেব সব গুণই ভাব 
ছিল। ব্রঙ্গান্বাদ গ্র্ভাও তিনি কবেছিলেন। অস্থব দৈব আলোকে উদ্ভাসিত হযে 
ওঠে। ভূমিচ্ে থেকেই তিনি ভূমাব স্বপ্নে বিঙেব। এই বিভ্োবতাবই স্বাক্ষব 
বহন.কবছে তার পদগুলি । 


হট নের | 
* শ্রীনাথ বন্দোপাধ্যায ও বিহাবিলাল নন্দী সম্পাদিত “কালীকীর্তনেপব (১৮৫৫) 
ভূমিক! । 
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দেশের ভাগ্যতরণীর পালে পশ্চিমে নতুন হাওয়া ভর করেছে। দীর্ঘ পাচশো 
বছরের গুমোট গেছে কেটে । কবি বামপ্রসাদ খেল! মনপ্রাণ নিয়ে জীবন ও 
দেবতাকে দেখলেন । তার দেখার বিশেষ গুণেই সাহিত্যের একটি নতুন ধারা খুলে 
গেল। 

তাব অল্পপুৰে ভারতচন্দ্রে অন্নদামঙ্গলে শাকুপদাবলীব শব €শানা গেছে। তার 
সমযে জমিদাব, বাজ। ও দেওয়।নদেব "কউ কেউ শাক্তপদ বচন] কবেছেন । কিস্ত 
বামপ্রসাদের পর্দে যা পাওয়া গেল, ত। তাবই নিজস্ব এবং শাক্তপদাবলীব প্ররুত 
মূল্য সেখানেই সাভিত্যধারা হিসেবে । তাৰ দেঁবাব উদ্দেশ্টে লেপা পরদ্দে মানব- 
জীবনেব আশা আকাঙ্ষা ব্যর্থত! বেদনা ধশিত হয়েছে, আবাব মানবজীবানব কথা 
বলতে গিষে আবাধ্যা দেবীব জন্য চিন্তে আকৃলতাব প্রকাশ ঘটেছে! সাংসাবিক, 
কবি ও ভক্ত--বামপ্রসাদেব বচনায় জীবনেব এই ত্রিস্রোতসঙ্গম ঘটেছে । 


|| ম্ঙ্গলকাব্য, বৈষ্ব ও শাক্তসাহিতা ॥। 


বাংল। মঙ্গলকাব্যগুলি সংস্কৃত পুবাণের অন্সবণ মাত্র। কেউ কাশীধণ্ড, কেউ ব! 
মার্কগ্ডেয় চগ্ডীকে অনুসবণ কবেছেন। এখানে লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে পুবাণে 
সমন্বয় ঘট।বাব চেষ্ট। কবা হয়েছে । পৌবাণিক দৃষ্টান্দে গ্রন্থগুলি পুর্ণ । 

আবাব কাঠামে।ও গৃহীত সংস্কৃত পুরাণ থেকে । দেই দেবতাব মহিমাগান, সেই 
স্য্ট পান্তন কাহিনী, সেই তীর্থবর্ণনার স্থলে দিগ.বন্দনা, সেই ধাশ ভানতে শিবের 
গীত অর্থাৎ কাহিনী শেখিল্য -এক কাহিনীর মধ্যে যেগস্থত্র না রেখে হজাব 
কাহিনীর সমাবেশ । সংস্কৃত পুরাণগুলিই ছিল মঙ্গলকাব্যগুলিব আদর্শ ৷ 

পঞ্চদশ শতাবীতে সংস্কৃত পুরাণের চর্চা! শুরু হয়, এই শতাবীতে বামায়ণ ও ভাগবতের 
অন্থবাদ তাব নজ্রি। মঙ্গলকাব্যগুলি যতদিন গেছে পুরাণের প্রভাবকে বেশ। কবে 
আত্মসাৎ করেছে। যেকোন মঙ্গলকাবোর কাব্যধারাকে অন্ুমরণ করলেই তা 
স্পষ্ট বোঝ। যায়। প্রথমে সে যতটা লৌকিক পবে আর তত নয়। দেবতারা পথস্ত 
পৌরাণিক ভন্রম্বভাব গ্রহণ কবে ফেলেছে। মনসামঙ্গল কাব্যধাবান্র এ চিঞ্ধ সুম্পষ্ট | 
আবাব কবিবা একই ধাবার বারবার অন্থসরণ করতেন । মনসা, চণ্ডী, ধর্ম__একজন 
কারও বিষয়ে লিখলে বিভিন্ন সময়ে দশজন সে বিষয়ে লিখে ফেলতেন। তদের 
ব্যক্তিগত ছাপ লেখায় ফোটার সম্ভাবনা! কোথায়? মনে হয় পরিপাশ্বিক প্রভাবে 
ব্যক্তিগত কথা ভাবার অবকাশ ছিল না, তাই গতান্গগতিক ধারায় তারা গ৷ 
ভাসিয়েছেন। 


মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব ও শাক্তসাহিতা | ৬১ 


বৈষ্ণব কবিরা কবেছেন ভাগবতকে অনুসরণ । তারাও একই কথাকে বিভিন্ন ভাবে 
বলার চেষ্টা করেছেন। সেই রাধার রূপ আব বাধারুষ্ণের পরস্পর আকর্ণণ বর্ণনাই 
তাদের বিষয়বস্তু । বৈচিত্র্য আনয়ন করত্তে গিয়ে ভাগবতধাবাবই অনুসরণ কবেছেন 
বেশি করে। 

দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেবের গীতগোবিন্ধে বাধারুষ্ণেব লীলা বণনায় স্বাধীণ প্রচেষ্টা 
সন্ধান প1ওয়। যায়। বিদ্যাপতিও এ বিষয়ে ভাগবতেব বন্ধনে বিশেষ ধএ1 পডেন 
নি। স'স্কৃত কাব্যাদি ছিল অনেক সময়েই তার আধর্শ। শ্ররুষ্ণকীর্তনের চণ্তীদাস 
লৌকিক ধাবাবই বেশি অন্সরণকাবী। বেশ বোঝা যায়, বাধারুষ্ণকাহিনীব ভাগবীয 
ধারাব পাশে পাশে একটি লৌকিক ধাবা অধিবত বয়ে চলেছিল । 

জয়দেব কাবে; স্পষ্ট বলেছেন, তাব কাব্যের ছিমুখা উদ্দেশ্ত-_হুরিব ম্মরণ ও বিল।স- 
কলাব চবিতার্গতা সম্পান । যদি হ্বির স্মপণেব ব্যাপারটি বাধারুষ কািনীৰ 
প্রধান বিষয় হত কবি জয়দেব একখ। বলতে সাহস করতেন না । বেশ বোঝা 
যায় জয়দেব বাধারুষখ কাহিনীর লৌকিক ধাবাটিব সঙ্গে সম।ক ব্ুপে পঃবচিত্র 
ছিলেন এবং জনচিত্তে তার প্রভাবেব কথাও জানতেন । 

ভাগবতে রুষ্ণের এশ্বধলীলাই মুখ্যস্থান অধিকাৰ কবেছে। বাধার নামই উচ্চাবিত 
ভয়নি সেখানে । একমাত্র বাসলীলাতেই মানধিকতাব স্প্শট্ুকু অনুভব কব| ষায়। 
অন্যথায় ভাগবত একখানি পুরাণ এবং ভগবান কৃষ্ণের মহিমাগানেই ত] সম্পূর্ণ । 

জয়দেব রচনা করলেন একখানি কাবা । ভাগবতের মহাশক্তিধব কৃষ্ণকে নায়ক করে 
নিলেন। আর সুন্দরী রাধাকে করলেন তাব প্রণয়িনী। যমুনা তীব, কু্জবন 
প্রভৃতি পববর্তাকালেব 'প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব প্রতীকগুলিকে প্রণয় বর্ণনাব পবিবেশ রচনায় 
নিয়োগ করলেন। তাব হাতে রাধাকৃষ্ধেব লৌকিক কাহিনী ভাগবতীয় পুবাণ 
কাহিনীর সঙ্গে প্রথম সম্মিলিত হল। তাই তাৰ কাব্যের একটি উদ্দেপ্ত বিলাস- 
কলার চরিতার্থতা অপরটি হরি শ্রীকষ্ণেব মহত্ব সম্পাদন। গ্রন্থে এশ্ববলীলার স্থলে 
মানবী নাম্িকাব মান অভিমান, প্রণয়ের শঙ্কা ও সঙ্গমের উদবেল আনন্দ । 

বিদ্যাপতি ও বড়ুচণ্ডীদাস চৈতন্ত পুববর্তী ছুই কবি ছু ভাবে বাধাকুষ কাহিনীধারাকে 
অনুসরণ করেছেন ।' বডড়ু ভাগবতের আখ্যান জানতেন, গ্রস্থেই তাব প্রমাণ আছে। 
কিন্ত তিনি অন্ুসবণ কবলেন লৌকিকধার|। ফুলে পববর্তীকালেব বৈষ্ণবেরা তাকে 
ত্যাগ কবলেন, তিনি 'গোয়াল ঘরেব চালের বাত আশ্রয় কবে ঘোর বৈষ্ণবতার যুগে 
কারু মনে অস্তাচ দোষ ঘটালেন ন1। 


আর বিদ্ভাপতি করলেন একাধারে ভাগবত, জয়দেব ও সংস্কৃত কবিদের অনুসরণ । 
তার রচনায় যুক্ত হল তার নিজস্ব হ্ৃপ্রিধর্মী প্রতিভা, যার প্রেবণায় তিনি বয়ঃ- 


২ কবিরঞ্ন রামগ্রসাদ 


সন্ধির ও ভাবসশ্মিলনের পদ লিখে সকলকে বিশ্মিত করলেন। তার অভিসার, 
মানঅভিমান, বিরহ--সবেতেই লৌকিক ও অলোৌকিকতার স্পর্শ। প্রত্যেকটি স্তব 
প্রথমে স্থল লৌকিক আঙ্গিক নিম্নে আত্মপ্রকাশ কবেছে এবং শেষ অলোৌকিকতার 
ভঙ্গ তোবণে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। 
এই অলৌকিকতা কোনরূপ ভক্তিজাত সামগ্রী নয়। কবিব প্রতিভার পবশপাথরেব 
স্পর্শে লৌকিক লৌহ অলৌকিক স্বর্ণে পরিঞ্ত হয়েছে। ফলে তিনি ও জয়দেব 
নীলচলে শ্রীচৈতন্তের আসবে স্থান পেয়েছেন । 
কিন্তু বৈষ্ণবসাহিত্যেব প্রকৃত ক্ষ্টিধ্মী যুগ এই জয়দেব ও বিগ্যাপতিকে নিয্নেই। 
এখানে গ্রতিভা স্বতংম্ফুত আত্মপ্রকাশে তৎপর । 
পরবতী বৈষ্ঞবসাহিত্যে উত্ক& পদ আছে, নাই কবিব স্বাধীনতা । সবই গতাগ্- 
গতিক । নৈষণব মহান্দের নির্দেশ, ভাগবতেব 'আদশ ও শ্রীচেতন্যেৰক ভাবঞ্রেবণাষ 
চালিত হয়ে ভক্ত বৈষ্ণব কবিবা একই বিষয় নিষে বারবার কবিতা বঢনা কবে 
এছেন । এবই মধো কোন কোন পদে রাধাৰ 'আচবণেব মধ্যে মাননিক হাব স্পশটকু 
অগ্ভব কণ। যায়, পদ সেখানে রসোভীণ । না হলে দিনেব পর দিন ভগবতেব 
অনুসবণ ক্রমাগত ব্যাপকপত। লা কবে চলেছে বৈষ-ব পদের বিধয়বস্থতে শৈচিত্রয কষ্টিব 
উদ্দেশ্যে । 
অগ্রাদশ শতাব্দীব শ্ষোর্ধে সাধক কবি রামপ্রসাদেব রচনায় সবপ্রথম কবিব মনোক্জমি 
থেকে পরাধীনভাশঙ্খল খুলে গেল । বামপ্রসাদেব 'বিষ্যানুন্দর' কাব্য পুবধারর 
অন্পসবণ, 'কালীকীর্তনে, পৌরাণিক আদর্শ সুস্পষ্ট, সাধনবিষয়ক পদে তন্ত্র ও অন্যান্য 
শক্ত আদর্শের ছাপ বয়েছে। কিন্ত ঝ|মপ্রসাদরচনাব এই সব নয়। 
বামপ্রসাদেব অধুন!তন কাল পধস্ত অসাধাবণ জনপ্রিয়তাৰ মূলে এই বচনাগুলিব 
কোন ভূমিকা নাই। বামপ্রসাদ যে কাবণে দুঃখী, উদাসী এবং হঠাৎ আনন্দে 
উচ্দ্বসিত মানবেব কাছে যখন তখন স্মরণীয় হয়ে আছেন, সে কাবণটি হল তার 
পূর্ববর্ণিত বৈষয়িক চিন্তাগ্রধান পদগুলি | 
এই পদগুলিতে কধি দেবীব কাছেই তাব স্পদুঃখ আশাআকাজ্ষঠর কথা শিনেধন 
কবেছেন। শভারহ কাছে 'অভিযোগ করেছেন আবার গ্রতিকারও চেযেছেন। 
প্রাস্বা ধর্মীয় সাহিত্যের সঙ্গে আদিকগত দিক [য়ে বামগ্রসাদেখ এইটুকুই যে!গ। 
অর্গৎ হিলি দেবতাকে বাদ দ্যে ণজেব কথা বলতে পাবেন শি! যেমন পাবেশ 
নি জয়দেব, যেমন অসমর্থ ছিলেন বিদ্যাপতি। 
কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কবি কিংবা চৈতন্যেত্র বৈষ্ণব কবিবা সববার্গে পরাধীনতাব শৃঙ্খল 
পরেছিলেন, রামপ্রসাদ তাদেরই পথ ধরে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ম্ভামত প্রকাশ করে 


হিন্দুর জীবনে শাক্তপ্রভাব এবং বাম প্রসাদের সমন্বয়বাদ ৬৩ 


গেলেন । দেবতাকে লক্ষ্য কবে নিজেব কথ! বললেন আব।ব শিজের কথা বলতে 
গিয়ে দেবতাকে টেনে এনে ফেললেন ৷ “বৈময়িকত।' চিহ্নিত পদগুলিতে দেবতা ও 
মানুষের যুগপৎ উপস্থিতি করিব শ৬ঞ্ত মগ্াবহই পবিচায়ক কিন্তু এতেই সাহিত্ো 
নিজের কথা বলাব পথ উম্মক্ত হল। 

বামপ্রসাদের ধর্মমিশ্রিত আন্তরিক শাপুর্ণ পদগশিচ্ে ম গীতিকবিতার ্ব্ী ভল্‌ তারই 
জেব টেনে পববতী শঠাব্ীতে ধসম্পর্কশুন্) সাথক গীতি কবি হাব জন্ম হল । 


হিন্দুর জীবনে শাক্তপ্রভাব 
এবং বামপ্রপাদের সমন্বয়বাদ 
॥ কবি অভিনন্দে রামচরিত ॥ 


শ।ক্তসাপকেব কণ্ঠে শাক্তগণাতি বা পদাবলী গান প্রথম শোন গল অষ্টাদশ শতাব্দীতে । 
বৈষব কবিব ক্যব্যস্থষ্িপ্রবাহ শ্ডিমিহ, অথাৎ, শষ্টিব নতুন “জায়ব বা নতুন 'ভাবেব 
আমদানী বন্ধা। শাস্ত্রীয বিধানে বৈষ্ণব কবিব হাত প। বাধা। অষ্টাদশেব দ্বিতীযার্ধে 
জাতীয় জীবনে বাজনৈন্তিক, অথনৈতিক ও সামাজিক পবিবঙণজাঙ যে ভাব- 
প্রতিক্রিয়াব প্লাবন উপস্থিত স্বঙাবতঃই সর্গীত বা কবিতা মধ্যে তাব প্রকাশপথ 
উন্মুক্ত হওয়। চাহ। 

অগ্লাদশেব দ্বিতীয়ার্ধে ক'খগানেব যধেো তান কিছুট। প্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু যথার্থ ভাব- 
চেতনার উন্মেষ লক্ষ্য কবা গেল শাক্তপদগুলিখ মধো। শাক্তকবিদেব পদরচনায় 
স্বাদীনতা 'এবং শক্তভাবে নতুনতব উদাখতাব আধাক্তিই যুগচেতনাকে ধবে বাখার 
ক্ষেত্রে তাকে স।ফলা দান *কবেছে। বিষবটি বোঝাব গন্য কিছু পূর্ব ইতিহাসের 
আলোচন। বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না । 

্রীষ্টীয় ঘাদশ শঙার্বীব মাঝামাঝি থকে বা*লায পাল শাসনে অবসান ভষে সেনবাজ!- 
দের রাজত্ব শুরু হ'ল। "মথাহ "বীদধর্মেব স্থলে শৈবধর্মের প্রাধানা স্থাপিত হল। 
সবক।বীভাবে বৌঈগরাজত্েণ অবসান এ সময ঘটলেও বৌদ্ধপ্রভাবেব হ্রাস লক্ষিত 
হযেছে অনেক পুব থেকে । বৌদ্ধযুগেখ শেষাংশেব পালনৃপত্তিব। বনুলাংশেই পবমত- 
সহিষ্, হিন্মুদেখদেবীব* পুজা ও প্রাবে শিবপেক্ষচিও ছিনেন। খৌদ্ধআামলের শেষে 
অর্থাৎ একাদশ শতাববীতে মদনপালদেপেব সময়ে বামপালদেবেব জীবনী নিয়ে লেখা 
সন্ধাাকব নন্দীব “বামচবিত। গ্রন্থখ।।ন এ বিষষে প্র।ম।ণ্য দলিল । 


রি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


প্রবলগ্রতাপ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের শেষ লগ্নে হিনদুধর্ষের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গ 
মুসলমান যুগ অবসানের পরে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলির মে চিত্র চোখে পড়ে তার অনেক 
মিল আছে। ব্যাপাবটি খোলস। কবে দেখা দরকার । 
খৃষ্টায় নবম শতাব্দীব মধ্যভাগে কবি অভিনন্দন 'রামচরিত'* নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থ 
রচনা কবেন। গ্রস্থাট আমাদের ধর্মীয় জীবনেব একখানি মুল্যবান তথ্যপঞ্জী, অথচ 
সন্ধ্যাকরের গ্রন্থ যেরূপ আলোচিত ও সমাদৃত, এর ভাগ্যে সেবপ ঘট্েনি। 
তৃতীয় পালনৃপতি দেবপাল ছিলেন অভিনন্দের পৃষ্ঠপোষক । সপ্তকাণ্ড রামায়ণে 
মাত্র তিনটি কাণ্ড _কিছ্ষিন্ধ্যা কাণ্ডের কতকাংশ, জুন্দব ও লঙ্কাকাণ্ড এই গ্রন্থে বণিত 
হয়েছে৷ সল বামায়ণ থেকে এই গ্রন্থেব ঘটন1 ও চরিত্রনির্মাণে অনেক পাক্য লক্ষ্য কর! 
শবায় এবং এই পাথক্যই সমকালীন ধর্মীয় ও সামাঞ্জিক বৈশিষ্ট্যেব নজিব হয়ে আছে। 
হনুমানেব সমুদ্রসঙ্ঘনেব কালে ন।গমাতা বসাব বনানাটি বিশেষভাবে লক্ষশীয়। মূল 
রামায়ণে হন্গম।ন তাকে কৌশলে অতিক্রম কবে গেছে। অভিনন্দেব 'রামচবিতের, 
ষোড়শ সর্গে হস্থমান-স্্রসাব সাক্ষাৎকাব বাঁণত হয়েছে। সুরস। হনুমানের কৌতুহল 
চরিতাথতার জন্য অভিনবভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন । তিনি বলেছেশ__ 

শক্তিরশ্মি জগদীশিতুরুগ্র। সংহরামি সময়প্রতিপক্ষম্‌। 

উদ্ধর।মি চ ভবার্ণবমগ্ন!শীক্ষিতেন পশুকানুসন্লান্‌ ॥ 
এই পরিচয় পাওয়াব পর ৫৭তম প্লোক থেকে 7৮তম শ্লোক পথন্ত হনুমানের দীর্ঘ স্তরতি 
বগিত হয়েছে । মার্কগেয় পুরাণেব “দেবীসপ্তশতী”তে বণিত দেবীৰ মহিমা এবং পববর্তী 
মঙ্গলকাব্যের চৌতিশান্ডোজেব দেবী-মহিমা। সমন্তই এই স্ত্রতিব মধ্যে আছে। হম্থমান 
বলেছে-_ 

সবধর্মমকি সর্বনমস্যে সর্বশক্তিসমবায়িশরীরে | 


সবতোবিমুখি (?) সর্বশরণ্যে সবভূতপতিপত্ধি নমন্তে ॥ ৫৮ 
্র্ষি নৈশ্রবিণি-বৈষ্ণবি রৌব্রি স্কান্দি চান্্রমসি চণ্ডি নমন্তে | 


বাস্তবপ্রতিবিশেষমতৈতি €?) ভুয়সেত্ত্র বরদেতি ন কেন ॥৬১ 
চণ্তী'র সুস্পষ্ট উল্লেখ বিশেষ 'তাৎপধপূর্ণ। “দেবী সপ্তশতী'র দেবী চণ্ডীর পুজা নবম 
শতাববীতে বাংল ।দেশে ষে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল তা বোবা যায়। চৈতন্যভাগবতে 
বণিতইঈএ্রই বিববণ__ 
** বরোদার 05909): [08616০ থেকে 08910587015 0219706%1 ৯91168এর টি. চি 
বর গরস্থরূপে প্রী কে. এস. রামস্বামী শ্লীত্ত্রী শিরোমণির সম্পাদনায় ১০৩ থুষ্টাবে 
প্রকাশিত। 


হিন্দুর জীবনে শাক্তপ্রভাব এবং রামপ্রসাদের সমন্বয়বাদ ৬৫ 


ধশ্ব কন্ম লোক সবে এই মাত্র জানে । 
মঙ্গলচণ্ভীর গীত করে জাগরণে ॥ * 


পঞ্চদশ শতাব্দীতে শক্তিপূজাব ব্যাপক প্রসাবতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে শুধু । 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত কবি কত্তিবাসের রামায়ণে বামচন্দ্রকে দিয়ে ছুর্গীপুক্ত1! কবানেব 
ব্যাপাবটি অভিনন্দেব ধারাব অনুসরণ । তাছাডা শরৎকালে ছূর্গাপুজাব আয়োজন 
অভিনবও কিছু নয় । 

সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পবিব্রজক হিউয়েন সিয়াও উত্তর প্রদেশের গশ্গাভীববর্তা 
একস্থানে শরৎকালে অনঠিত দুর্গীপুজার সন্দুখীন হয়েছিলেন । পুজাবীরা ছিল ডাকাত 
এবং হিউয়েন সিয়াঙকে তাবা নববলিব জন্য নিয়ে যায় ।* ঘটনাটি দুর্দিক থেকে তাৎপর্য- 
পূর্ণ--শবৎকালে হুর্গপৃজাব অনুষ্ঠান এবং ডাকাতদের কালীব বদলে প্রথমে দুর্গাপুজ?। 
শ্রীচৈতন্যপুবযুগের শাক্ত প্রভাবের প্রকুষ্ট পবিচয় কুত্তিবাসী বামায়ণে বষেছে। নাগমাতা 
স্রবসার পথ-অববোধেব ছ্বাবা হনুমানের শক্তিপবীক্ষাব বিববণ, লঙ্কার বক্ষাকর্ররী 
চামুগ্ডাকে লঙ্কা থেকে ভন্মানের স্ভবে অপসাবণেব কাহিনী, বামচন্দ্রে হুর্গাপুজাব 
বৃত্তান্ত এবং যেখানে সেখানে শিবহ্র্গাব প্রসঙ্গ ও প্রভাবেব কথা প্ররুতই শাক্যুগেব 
পবিচায়ক। 

বাল্মীকি লঙ্কাকাণ্ডেৰ শেষে সীতাব অগ্নি পবীক্ষাব পব ব্রহ্ষাব মুখ দিয়ে বামচন্দ্রের 
অবভাবন্ব আবোপ কবেছেশ। কুভ্তিবাস গ্রস্থেব 'প্রথম থেকেই এই অবতারত্বের ভূমিকা 
বামচজ্জরকে দিয়েছেশ, কাবণ তিশি বাল্সীকি বামায়ণেব অন্বাদ কবেন নি, অবতার 
বামচন্দ্রে কীত্তিগাথ। প্রচাবই তাব লক্ষ্য । তাই বাল্মীকিস্থ্ই কাহিনীতেও তিনি 
সন্ধষ্ট নন। নানা পুরাণ ও লোককথ! থেকে তিনি বামচন্দ্রেব মহিমাব শ্রীবৃদ্ধি 
ঘটিয়েছেন এবং কাহিনীতেও বহু নতুন চমক এনেছেন । বান্মীকি বলেন নি, কিংবা 
বললেও ইঙ্গিতে বলেছেন এমন সব ঘটনাব কথ! লিখেছেন বলে কবি নিজেই উল্লেখ 
কবেছেন। আবাব 'জৈমিনী ভাবত” থেকেও কাহিনী নিয়েছেন বলে ঘোষণা কবেছেন। 
এমন সব বিববণ কৃত্তিবাসে পাওয়া যায়, যা! অন্য কোন গ্রস্থেব সামগ্রী নয়। অবশ্যই 
কুন্তিবাস সেগুলি ঠলাককথা থেকে নিয়েছেন । কৃত্তিবাসী বামাধণের বৈষ্ণবত্ব অবতাব 
বামচন্দ্রের প্রভাবেব পরিচয় ছাডা কিছু নয় । 

অভিনন্দেব গ্রন্থে হস্থমুন যেভাবে চণ্তীরূপে স্থরসাব পৃজ। কবেছে অর্থাৎ তার বন্দনার 
নির্জনতা ও ভয়াবহতা শাক্তধর্মেব তৎকালীন নিভৃত সাধন।ব ইঙ্গিত যেমন দেয় তেমনি 
শক্তিদেবীর বা শাক্তধর্মের অসাধাবণ প্রতিষ্ঠার পরিচয়ও এর মধ্যে বয়েছে। 

এই গ্রন্থের অগ্ত্র মন্দোর্দরীব মানভগ্রনের একুটি চিত্র জয়দেবপূর্ববর্তী এ জাতীয় রচনার 
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৬৬ কবিরঞ্জন রামগ্রসাদ 


পরিচয় হিসেবে বিশেষভাবে লক্ষণীয় | বিভীষণকে ত্যাগ করামম অভিমা।ননী 
মন্দোদবীর মান ভাঙাচ্ছে রাবথস্ « 

আপাণিগ্রহণাদ্দেবি দাসন্বে দশকন্ধরঃ ৷ 

অয়ং লাক্ষারসেনাগ্য পাদৌ পল্পবরিষ্যুতি ॥ 

ইতি পাদ্দতল প্রাপ্রস্থিন্নকরপল্পবম্‌ । 

কবোধ ভ্রপমাণেব রাবণাৎ বমণা নিজ ॥ 
এই চিত্র 'দেহি পদ-পল্লবমুদবাবম্‌' ক্লোকেবই পুর্ব সংস্করণ । 
অভিনন্দ দশজন অবতাবেব বন্দনা করেন নি। বাম্মীকির বামকে অবতাবন্ধে ম্ডিত 
কবে দেখালেও শঙ্কবাচার্ষে পরবর্তী কবি বুদ্ধদেবকে অবতার করলেন না, সম্ভবতঃ 
বৌদ্ধবাজার মাশ্রিত ছিলেন বলে। জয়দেব অকপটে দশাবতাব বন্দনা কবেছেন 
আবও ছুশে। বছর পবে। 


অভিনন্দেব গ্রন্থে বিভীষণের মুখে মায়াবাদেব উল্লেখ তৎকালীন শঙ্কবাচাধ-প্রভাবের 
কথাই স্মবণ করিয়ে দেয়। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মন্দোদরীর কথাগুলি । 
মন্দোররী শৈব ও বৈষ্বের সাম্যের কথ! বলেছে, হবিহরের একাত্মতাব বাণী প্রচার 
কবেছে। মন্দোদরী বলেছে ( চতুবিংশ পবিচ্ছেদ-১১২--১১৪ "প্লাক )-- 


অর্ধে পুংসঃ পুরাশস্য দেবী হরিহরাবুভৌ। 1 
একং তত্র 'প্রপন্নন্য প্রদ্ধেষঃ কম্তবাপরে ॥ 
যো হবি: স হরো দেব: যে৷ হবঃ স পিতামহঃ | 
নামত্রয্ববিভিন্নেরমেকৈব ত্রিদশমন়ী ॥ 
য এতাং বেত্তি স বুধো যো নমস্যতি সোত্নঘঃ। 
যোতভ্যস্যতি স তত্ব লীম্ঘতে লীনবিক্রিয়ঃ ॥ 
অষ্টাদশ শতাব্দীব ভারতচন্দ্রের 'অরদামঞ্জল' গ্রন্থে বারংবার উল্লিখিত হতে দেখি__ 
হরি হুর বিখি তিন আমার শরীর । 
অভেদ? যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥ 
এখানে উক্তিটি অন্নদার অর্থাৎ শক্কিদেবীব । অন্তর দেখি শিব বঞ্ছেন-_-হরি হব ছুই 
মোবা অভেদশবীর | 
অভেদ যে জন ভজে সেই ভক্ত বীব ॥ 
বিজু মুখেও এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় । 


নবম শতাব্দীব ও অষ্টাদশ শতান্দীব কবির মধ্যে ন'শেো! বছবের ব্যবধান। একজন 
বৌদ্বযুগের প্রাক অন্লয়ের কবি অপম্জন রাজনৈতিক আকাশ থেকে মুনলমান 
যুগনক্ষত্রের খসে যাওয়ার সমম্নের কবি। কাল ও অবস্থার ব্যবধান হ্ত্বেও উভন্ন 


বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম | ৬৭ 


কবির দৃষ্টিভজীর এই সমতা, বাঙালীর জীবনে বহু বিক্ষোভ সত্বেও একই সংস্কৃতি 
প্রবাহ ষে বরাবর বয়ে চলেছে তারই প্রমাণ দিচ্ছে । আমাদের এই ব্যবধানপবের 
চিত্রটি ভাল করে ভেবে দেখা উচিত৷ 


॥ বৈষ্ব ও শাক্তধর্ম ॥ 
বাংলাদেশে এঁতিহা দিক যুগে বিশেষ কবে পঞ্চদশ থেকে অস্টা্ঘশ পর্যন্ত সময়ে ছুটি 
ধর্মধাবার প্র/ধান্য সব সময়ে লক্ষ্য কৰা গেছে। ধর্ম ছটি হল বৈষ্ণব ধর্ম ও শান্ত 
ধর্ম। ধর্ম ছুটি মূলে এক ছিল কি না, থাকলে ছুই হ'ল কি করে এ সব 
আলোচনা গৃচতর ধর্ম ব্যাখ্যাব অঙ্গীভূত । বর্মানে আমাদের সে প্রয়োজন নাই। 
১৪৮৬ খষ্টান্দে নবদ্বীপে নবদেনে শ্রীচৈতন্তেব আবির্ভাব হুল। তার আবিঙাবেব 
পুবেব ধর্মচিত্র বুন্দাধনধাসেব চৈতন্য ভাগবতে বিধুত। আমরা পুর্বেব একটি উল্লেধে 
দেখেছি, শাক্ত প্রভাব তখন মত্যন্থ বেশি । বৈষ্ণব যে ছিলেন, তাবও প্রমাণ রয়েছে । 
অদ্বৈত আচাধ, মাধবেন্্রপুবী প্রভৃতি সবচেয়ে বড দৃষ্টান্ত। কিন্তু একটি 'প্রতিঠানগত 
(109616961998]) বৈষ্ণবধর্ম তখন 'এপ।নে ছিল না। ছিল চতুর্দিকে শাক্তেব ছড়াছড়ি । 
বুন্দাবনদাস লিখেছেন__ 

জগত্প্রমন্ত ধনপুত্রবিদ্ঞাবসে । 

দেখিলে বৈষ্কবমাত্র সবে উপহাসে ॥ 

আধ্য! তর্জজা পডে সব বৈষ্ণব দেখিয়া | 

যতি সতী তপস্বীও যাইব মরিষ। ॥ 
অন্তত্র লিখেছেন-_ 

নানাকপে পুত্রার্দিব মহোত্সব করে । 

দেহ-গেহ-ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুবে ॥ 

কৃষ্ঃযাত্রা-মহো সব-পর্ব নাহি কবে। 

বিবাহার্দি কশ্মে সে আনন্দ করি মবে ॥ 
সংসারবিবক্ত বৈষ্বকে বলতো 

* এত যে গোসাঞ্জিভাবে করহ ক্রন্দন । 

তবুত দারিদ্র ছুঃখ না হয় খণ্ডন ॥ 
বন্দাবন দাস আরও লিখেছেন-__ 

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে ॥ 

কষপুজা! বিষ্পরক্তি কারে নাহি বাসে ॥ 

বাস্থুলী পুজয়ে কেহ নান। ছপহারে। 

মছ্য মাংস দিয়া কেহ ঘক্ষ পুজা কবে ॥ 


৬৮ কবিরঞ্জন রামগ্রসাদ 


বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ “চৈতন্তভাগব্ত” পঞ্চদশ শতাবীর শেষার্ধের বাংলাদেশের একখানি 
প্রামাণ্য তথ্যগ্রন্থ । “ঠৈভন্ততাগবতে”র শ্রীচৈতন্য-আবির্াবের পূর্ব থেকে আরম্ভ করে 
শ্ীচৈতন্তের সমগ্র নবদ্বীপবাসকালীন নবদ্বীপের বর্ণনা এ্তিহাসিক শ্বীরুতি লাভ 
করেছে। নবদ্বীপ সর্বপ্রকাবে তখন বাঙালী হিন্দুর সংস্কৃতিকেন্দ্র, শ্থতরাং বৃন্দাবন 
দাসের বর্ণনা থেকে আমরা তৎকালীন বাঙালী হিন্দুব সাংস্কৃতিক জীবনের 
তথ্যবির্ভৰ চিত্র পাই । এই চিত্রটি সংক্ষেপে হল- সমাজের সবস্তরে শাক্তধর্মেব প্রাধান্ত 
এবং বৈষবধর্মেব প্রতিষ্ঠাহীনতা । 

বৈষ্কবধর্মেব প্রতিষ্ঠা পুবে কোনকালেই ছিল না, স্ুতবাৎ এব অভাবটি খুব গুরুত্বপূর্ণ 
নয়। কিন্তু নবম শতার্বীতে প্রাপ্ত এবং সেন আমলে বধিত শক্তি নিয়ে শান্ত- 
ধর্ম যে বাওলায় তখন বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল তা বোঝা যায়। এই প্রতিষ্ঠায় 
বৃন্দাবন দাসের অসহিষ্ণুতা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে, কিন্তু এবই 
আর একটি ভাববাব দিক আছে। শাক্তধর্ষেব বাডাবাডি অথাং মছয মাংস প্রভৃতি 
নিয়ে যথেচ্ছাচাব এবং অন্তমতঅসহিষ্ণতা ঘ। জগাই-মাধাইএব আচরণেব মধ্যে 
প্রকাশ পেয়েছে, তা সুস্থ চিন্তাব অধিকাবী এবং উদ্াবমতাবলম্বী অনেকেবই বিশেষ 
দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল বোঝা যায় । 

শাক্তধর্মেব শক্তি বৃদ্ধির আরও নজির মিলছে োডশ শতাব্ীতে | 

শ্রীচৈতন্য দেহবক্ষা করেন ১৫৩৩ খৃষ্টাব্ে। তার বৈষ্ণবীয় লীলাভূমি ছিল নীলাচল । 
তিনি সন্ন্যাস গ্রহণেব পরই নীলাচল চলে যান । ভক্তবা! অবিবত সেখানে যাতায়াত 
করতেন এবং প্রভু নিত্যানন্দকে গৌডে থাকতে নির্দেশ দেন তারই বাণী প্রচারের জন্য । 
কিন্তু তত্বগত শিক্ষা দিলেন বারের তার তাব তিরোধানেব পর রইলেন বুন্দাবনে | 
সেখান থেকে ফোডশ শতাব্দীব শেষেব দিকে শ্রীনিবাসনরোতমস্তামানন্দবাহিত হয়ে 
বৈষ্কবপ্রস্থরাজি গৌড়ে এল এবং খেতুরির উৎসবের ( আঙ্ুমানিক ১৫৮২ খুঃ) পরে তাই 
বাঙালির ঠবঞ্চবদের আচরণ বিধিতে পরিণত হল। 

জাহ্বাদেবী এবং বীরভদ্রও বৃন্দাবন ঘুরে এসে বিধিমতে বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠায় বত 
হলেন । 

শ্রীচৈতন্য সমসাময়িককালে তাঁর ব্যক্তিপ্রভাবে বৈষ্বধর্মেব যে জোয়াব বাংল। 
দেশের অংশবিশেষকে প্রবলভাবে অধিকাব করেছিল, তাঁব তিরোধানের পর তা 
স্তিম্বিত হয়ে আসে উপযুক্ত নির্দেশনার অভাবে । শ্রীনিব।সাঁ'দীর কার এই অভাবকে 
দূর করে ধর্ম হিসেবে বৈষণব্তাকে শক্ত কাঠামোয় স্থাপন করে । 

শ্রীচৈওন্যের যুগটি বাংলাদেশের মধ্যযুগীয় সাংস্কতিক ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
যুগ । এঁতিহাসিক ডঃ তপনকুমার বায়চৌধুরী তার "8970%%] 813067 00108 8100 
৪8082 গ্রন্থে লিখেছেন-- 


বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম ৬৯ 
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ভাণ্টাব সাহেব 865686108] পাড৮্ড01 1361768,, গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ডেব ১৫৬ পষ্ঠা 
মঙ্াবাজ কৃষ্ণচন্দ্র সমসামন্িককপে এক কৃঞ্ণানন্দ সাবভৌমেব উল্লেখ কবেছেন। 
তাকে দীপান্বিতা শ্//ম! পুজাব শ্রষ্টা এব" “তম্বপাব বচয্িত1! বলে উল্লেখ কবেছেশ 
এব" পববর্জী অনেকেই এই তথ্য গ্রহণ কবেছেন । 
কিন্ত প্ররুত তথ্য তা নয্ব। মহাবাজ রুষ্ণচন্দ্রের সময়ে দ্বিতীয় কোন তান্ত্রিক রুষ্গানন্দেব 
অস্তিত্ব অসম্ভব নঘ এবং মহারাজ কুষ্ণচন্দ্রে সময় থেকেই কালীপুঙ্জার বাত্রিটি 
আলোক সঙ্জায় সজ্জিত করাব বীতি প্রচলিত হযে থাকতে পাবে কিন্তু এ কুষ্ণানন 
১স্বসাব বচয়সিত। নন এবং ইমি কালীব প্রথম মুন্সয়ী মৃততিব প্রত্ষাতাও নন । 
কুষ্ানন্দ আগমবাগীশ শ্রীচৈতন্তসমসাময্িক এবং ভাব সহাধ্যায়ী ছিলেন । টৈতন্য- 
ভাগবতেব আদি লীলাব ষ্ঠ অধ্য।য়ে লিখিত 'আছে-.. 

যত পড়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতেব স্থানে । 

সভারেই ঠাকুব চালেন অন্ধক্ষণে ॥ 

শ্রীমুবাবি গুপ্ত শ্রীকমলাকান্ত নাম । 

রুষ্ণানন্দ আদি যত গোষীব প্রধান ॥ 
কষ্নন্দ ভট্রাচা ষেব উপাধি ছিল আগমবাগীশ । তিনি স্ুবুহৎ “তন্ত্রসাব” গ্রন্থ সন্কলন 
কবেন। কাত্তিকী অমা বস্তায় অনুষ্ঠিত শ্তামাপুজাব তিনিই প্রবর্তক । তার পুবে ঘটে 
এই পুজার বিধান ছিল। কৃষ্কানন্দই প্রথম ভগবতী কালিকা দেবীর মৃতি প্রচলন 
কবেন এবং পবিকল্পন! প্লবই তাঁব নিজস্ব । 
শ্রীচৈতন্থসমসাময়িককালে কৃষ্ণানন্দে কাধকলাপ বিশেষ কবে শ্রামামৃতি প্রচলনের 
বাপারটি তৎকালীন শাক্প্লাধান্যেব পৰিচয় প্রদান কবে। এই শতাব্দীর শেষেব দিকে 
১৫৭২ খৃষ্টাব্দে রচিত পূর্ণানন্দ পবমহংস পবিব্রাজজকেব শাক্তক্রম, ১৫৯৯ খুষ্টাব্দে বচিত 
চন্দ্রশেখরের পুরশ্চবণ দীপিকা এবং এ ছাডা এই শতাব্বীব তন্বানন্দতবঙ্গিণা, শ্থামা- 
রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ শতাবীর শাক্তপ্রাধান্তেব পরিচয় &দয় । 
আমাদের দেশের ধর্মীয় ইতিহাস আলোচনা করলে দেখ! যায়, কোন কিছুর বাডাবাড়ি 
কোন সময়েই 'জনচিতে চিরকাল সমর্থন লাভ করে নাই। বৈদিক যজ্জার্দির নৃশংস 


৭৬ কবিরঞ্জন বাম প্রসাদ 


বাড়াবাড়িই একসময় অহিংস বৌদ্ধধর্মকে ভারতভূমিতে স্থাপিত করেছিল। অঞ্জননপ- 
ভাবেই শাক্তধর্মেব বাডাবাড়ি যোডশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতত্তস্থাপিত বৈষ্ঞবধর্মের আবিরাবের 
মূল কারণ মনে করলে ভুল হবে ন!। 

শ্রচৈতন্তেব ধর্মীয় মহাসত্বার কথ মনে রেখেও বল। চলে বাংলাদেশের প্রথম এবং 
সার্থক সমাজ সংস্কারকবপে তার নামোল্লেখ কবা! যায়। অস্পৃশ্ঠাত। দৃরীকরণ, বিধব 
বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহবদ, সতীদাহ প্রথা! *মন প্রভৃতি যে কটি সামাজিক আন্দোলন 
উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সামাজিক জীবনকে আলোডিত কবেছে, তার সবগুলিরই 
প্রাথমিক অস্তিত্ব শ্রীচৈতন্তেব ধর্মীয় নানা আচরণ ও উপদেশের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। 

যে শাক্তধর্ম দীর্ঘকাল গোপন তপন্য।য় নিয়ে।জিত ছিল, মুসলমান আক্রমণের প্রথম ধাক্কা 
সামলানোব পব মঙ্গলকাবযগুলিব মধ্যে একদিকে যেমন তাব সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ 
লক্ষ্য কব। যায়, সম্ভবতঃ নিবাঁধ পবাধীন জাতিব অন্তরে প্রেবণা সঞ্চাবেব জ্গা, মনি 
অন্যদিকে শাক্তধর্মেব নানা অনুষ্ঠান প্রকাশে ঘটতে লাগলে।। 

এই অনুষ্ঠানাদির নান। দৌষক্রটি অপনোদনেব জন্যই রুষ্ণানন্দেব “তন্ত্রসাব' সংগ্রহ, আবার 
তন্ত্রাবাধনায় অধিকতর ইন্ধন যোগাশোর জন্যই শ্যামামায়েন মুতিপুজার ব্যবস্থা । 
কুষণনন্দেব গ্রন্থেব মুল লক্ষ্য কিন্তু অত্যন্ত ব্যডিঢাবিতা কে শাক্তধশ্মকে বক্ষ। 
করে তাব মধ্যে সাত্বিকতাব অন্রপ্রবেশ ঘট।নো। শাক্তধর্মেব প্রধল প্রসাব যেমন 
শ্রীচৈতন্যসময়ে বর্তমান ছিল, শ্রীচৈতন্তেব প্রভাব সত্বেও যে তাব প্রসাব কিছুমাত্র কমে নি, 
যে।ডশ শতান্দীব শেষে রচিত তন্তগ্রস্থগুলি তাব প্রমাণ দেয। আমবা বুঝতে পারছি 
তান্ত্রিক চক্রার্দি অমাবস্যার ঘনান্ধকাবে অনুষ্ঠিত হলেও শাক্তধর্ষধ তাৰ গোপনীয়তাব 
খোলস খুলে ফেলে সমাজের অলিতে গলিতে প্রবেশ করেছে । 

শ্রীচৈতন্থ প্রবত্তিত রাগাঙগগ প্রেমধর্ম তান্ত্রিকতাব একটি সহজ ও ভদ্র সংঙ্করণে পরিণত 
হল তার তিবোধানেব অল্প পরেই । কারণ তব পবেই বৈঞ্চবধর্মেৰ মধ্যে এ জাতীয় 
জ!গরণের পবিচয় বয়েছে। ডক্টব তপন বায়চৌপুবীব পুঝোক্ত গ্রন্থে লিখিত বয়েছে-- 
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চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ঞরধর্ষ শাক্রধর্মের গ্রভবকে স্থানবিশেষে কমিয়ে দিলেও এন" 
এব 'প্রকাশকে কিছু পবিমাণে সাত্বিকত।মণ্তিত কবলেও শাক্তধর্ম 'মাপন অস্ভিতে 
শুধু বলীয়াণ ছিল শা, বৈষ্ণবপর্মকে গ্রাস কবাবও আয়োগন আবম্ত কবে দিয়েছিল । 
তবে মধ্যযুগীয় বাঙালীব ধর্মীয় জীবনে নিজস্ব বৈশিষ্টা নিয়ে শান্তপর্ষের প্রবল এুতিদ্বদদী- 
পে বৈষ্ণবণর্সেব আবির্তাবেব ব্যাপারটি বোন ক্রমেই ছোট করে দেখ। যায় নী। 

নব বি চক্রবর্তী বচিত নরোব্তমজীবনী “প্রেমবিলাস' গ্রন্থে অনেকগুলি শন থেকে বৈধণণে 
ধর্ান্তবকবণেব ঘটনা আছে। কিন্তু লক্ষণীয় সকলগুলিতেই ভক্ত বৈষ্ণব হযেছে স্প্রে 
শঞ্ডিদেবীব আদেশ পেয়ে। ষোডশেব শেব ও জগ্ুদশেব প্রথম দিকে বৈষ্ণবতাঁব প্রসাব 
সাধনে এবকম শক্তি নির্ভব দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে কৌতুকপ্রদ । 


কিন্ত কৌতৃকচিত্র আবও কিছু দেখাব অপেক্ষা রাখছে । বাঙলায় পাক্তপ্রাধান্যেব 
একটি অতি কৌতুককব উল্লেখ মনম্বী এত্হাসিক যদুশাধ সবকাবেব দশিবাজী” 
গ্রন্থে পাওয়া বাষ। . 

মহাবাষ্ট্পৃতি শিবাজীব তিনশোতম সিংহাসনাবেভণ ( ১৯৭৪ ) উৎসব পালনঞচালে 
কেডই হয়তে। খেয়াল কবেন নি যে শিখাজীর দুধাব ব।জ্যভিষেক হয । প্রথমনাব ই 
জুন, ১৮৭৪ খ্ুষ্টান্দে বৈদিক ও ক্ষাত্রমতে এবং দ্বিতীযবাব ২৪শে 'সপ্েম্ব, ১৬৭৪ 
খৃষ্টাব্দে তান্ত্রিকমতে । 

প্রথম বাজ্যাভিষেকেব পর নাশ খক্ম ভষ দেখিয়ে যিনি পুনবায বাজ্যাভিদেকের 
অনুষ্ঠান কবালেন তিনি একজন বা*লাদেশেব তান্থিক, নাম শিশ্চল পুবী গোস্বামী | 
517155]7 গ্রন্থের ৯০ পৃষ্টা দেখি-- 
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বিস্তৃত বিববণের জন্য “শিবাজী। গ্রন্থ তুষ্টব্য। সপ্তদশ শতাব্দীব বাংলাদেশে শাক্তপ্রভাবেব 
প্রচণ্ডততার পরিচয় যেমন এই ঘটনায় পাওয়! যায় তেমনি ত্রাঙ্গণ ও সাধু সন্যাসীদের 


৭২ কবিরঞ্কন রামপ্রসাদ 


উৎকট লোভের পরিচয়ে স্তপ্ভিত হতে হয় । তান্ত্রিক সন্যাসীরা প্রথম বাজ্যাভিষেকের 
সমক্ন দক্ষিণার বদলে লাঞ্ছনা লাভ কবে, তাতেই দ্বিতীয় রাজ্যাভিষেকের প্রয়োজন হয় । 


॥ রামপ্রসাদের পদে সমন্বযের সুর ॥। 
এক সময় বৌদ্ধধর্মেব সারটুকু হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে বুদ্ধকে হিন্দুর অবতাবে পরিণত করে 
ভাবতে এক অপূর্ব ধশ্ম সমন্বয ঘটায় । ইন্দুধশ্ধের প্রতিত্বন্বীরূপে বৌদ্ধধর্ম আভির্ভীব 
এবং শেষে হিন্দুধর্মেব সঙ্গেই তার সমন্বয প্রচেষ্ট। | 
অন্তবূপ পবিচয়ই প।ওয়া যায় বাংলাব শান্ত ও বৈষ্ণব ধমেব ক্ষেত্রে! শাক্তধর্মেব গ্রধল 
প্রতিদ্ন্বী হিসেবে যুগ প্রয়োজনেই বৈষ্ণব ধর্মের আবিভাব। কিন্ত অস্টাশ শতাবীব 
শান্ত কবি সাধক রামপ্রসাদ গাইলেন-__ 

কালী হলি মা বাসবিহায্ী । 

নটবব বেশে বৃন্দাবশে__ 

পথক প্রণব নান। লীলা তব, 

কে বুঝে এ কথা বিষম ভাবী ॥ 
কিংব৷ অন্থত্র-_ 

'৪ মন, তোব ভ্রম গেল ন। 

পেকে শক্তি-তন্ব হলি মত্ত, 

হবি-হুব তোর এক হ'লে! না। 

বুন্দাবন আর কাশীধামের 

মূল কথা মনে বোঝ না, 

কেবল ভবচক্রে বেডাও ঘুবে 

ক'রে আত্ম-প্রতাবণ] ৷ 

অসি-বাশীব মর্ম বুঝে, 

( তোমার ) কম্ম করা আর হু'লো ন1। 

যমুনা আব জাহুবীকে 

একভাবে মনে ভাব না। 

প্রসাদ বলে, গগ্ডগোলে 

এ যে কপট উপাসন]। 

(তুমি ) শ্তাম-স্টামাকে প্রভেদ কর, 

চচ্ষ থাকতে হ'লে কাণা ॥ 


রামপ্রসাদের পদে সমন্য়ের সুর ৭৩ 


এই কথারই প্রতিধ্বনি আর একটি পদে শুনতে পাই-_ 
যশোদা! নাচাতো। গো! মা বলে নীলমণি ; 
সে বেশ লুকালে কোথা কবালবদনী ? 


শ্বামমাব উদ্দেশে কবি বলেন-- 
ত্রঞজেতে সালিক। ভয়ে যশোধাকে ম। নলিলি । 
আবাব ্রচ্ক ভয়ে মাটি গেয়ে 
মুখে ত্রহ্ুবন দেখালি ॥ 
কি বেধ, আগম, পুবাণগ্রস্থ মনুসন্ধান করে শ্তামাব কি কপেব পবিচন্র পেলেন দেখুন--" 
কালি ব্রন্মমযি গে। | 
বেদ।গম পুবাণে কবিলাম কত খোজ তানাসি ॥ 
মহাকালী কঙ্চশিব বাম সকল আমার এলো কেশ ॥ 
শবরূপে ধব শিঙ্গ।, কৃষ্ণরূপে ধব বাশী। 
ওম] রামরূপে ধব ধনু, কালীবপে করে অসি ॥ 
দিগন্ববী,.দিগন্বব পীতাম্বর চিববিলাসী | 
শ্মশ/নবাসিনী বাসী, অমোধ্যা গোকুল নিবাসী ॥ 
যে।গিনী ৫ভরবী সঙ্গে, শিশুসঙ্গে এক বযসী । 
এ ম৷ অনুজ ধানুকী সঙ্গে জানকী পরম রূপসী ॥ 
প্রসাদ বলে ব্রঙ্গ নিকপণেব কথা দেঁতোর হাসি । 
আমাব ব্রঙ্মময়ী সব ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী ॥ 


পূর্ব পরিচ্ছেদ্দে আমরা বামপ্রসাদ্দেব বৈষয়িকতাপূর্ণ পদগুলিব পবিচয় দিয়েছি, বাংলা 
সাহিত্যক্ষেত্রে তাদেব বিশিষ্ট ভূমিকৃব কথ! বলেছি। এখন তার আব এক বপেব 
পরিচয় পেলাম । 


বামপ্রসাদের জনপ্রিয়তার একটি কাবণ যেমন মানবমনের সর্বাবস্থার রূপদানের মধ্যে 
বয়েছে, তেমনি গপব কারণটি তার ধর্মীয় উদারতা । তিনি চিরক[লের জন্য সাহিত্য 
ও সমাজের ক্ষেত্রে শাক্তবৈষবেব ছন্দ ঘুচিক্নে দিলেন । 

বামপ্রসাদ তান্ত্রিক শান্ত । তাব শক্তিউপাসনাব তন্ত্রম্মত বিশেষ প্রকরণ তার পদে ও 
্রন্থেও পাওয়া যায়। 


কিন্তু তারই এক শ্রেণীর পদ পভলে মনে হয়, তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদার়গত দেবতার 
উপাসক ছিলেন না। শুধু ভাই নয়, তিনি বাংলাব চিরপ্রসিন্ধ ধর্মধারাগুলির মধ্যে 
চমৎকার সমন্ব়সাধন করেছেন । “আমার ব্রন্মময়ী সর্ব ঘটে” বলে ঘোষণার মধ্যে তিনি ০ 
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সাম্প্রদায়িক ধর্ষবিছেষেব অবসান ঘটিয়েছেন । তাৰ ধর্মদৃষ্টির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এই পদটির 
মধ্যে নিহিত__ 


মন কবকি তত্ব তারে। 
ওবে ভন্মত্, আধাব ঘবে ॥ 


সে যে ভাবের বিষয ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্তে পাবে । 

মন অগ্রে শশী বশীভূত, কর তোমাব শক্তিসারে ॥ 

আছে কৌটাব ভিতব চোব-কুটারী, ভোব হোলে সে লুকাবেবে। 
যডদশনে পেলেম মা, আগম নিগম তন্ত্রসাবে ॥ 

এস যে ভক্তিবসেব বসিক, সদ্দানন্দে বিবাজ কবে। 

,স ভাৰ "লাভে পবম যোগী, যোগ কবে যুগ যুগান্তবে ॥ 

হলে ভাবেব উদয় লয় "স মন লোহাকে চু্বকে ধবে। 

প্রসাদ বলে আমি মাতৃভাবে তত্ব কবি ধাবে। 

সেটা চাতবে কি ভাঙ্‌বে। হাডি বুঝবে মন ঠাবে ঠোবে ॥ 


মাতৃভাবে সাধনা এই ভাবেবই সাধন।। প্ররুত ঈশ্ববারাধনা'উপলন্ধিব বিষষ। তাই 
শাস্ত্র বা পৃজাব উপকবণ তাব কাছে তুচ্ড । "তাই তিনি বলেন__ 

জ-[কজমকে কবলে পুজা, অহঞ্ষাব হয় মনে মনে । 

তুখি পুফ্যে তাঁরে কববে পুজা, জানবে শা বে জগজনে ॥ 

ধাতু পাষাণ ম।টিব মৃ্ডি, কাজ কিবে তো পে গঠনে । 

তুমি মশোময় 'প্রতিম। কবি, বসাও জি পল্মাসনে ॥ 

আলো ৮াল আব পাক কলা, কাজ কিবে তোব সে আযোজনে । 

তুমি শুক্তি স্তধ। খাহয়ে তাবে, তৃপ্তি কব আপন মনে ॥ 


অথচ লোকে তে। "। শোনে না । তাহ তাদের ধিক্কাব দিষে বলেছেন-_ 


ওবে, ত্রিস্তুবন যে মায়ের মৃষ্ি, জেনেও কি মন তাই জান ন[॥ 

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত বত্ব সোনা । 

ওরে কোন্‌ লাজে স।জাতে চাস্‌ তায়, দিয়ে ছাব ডাকের গহণ্ণ ॥ 
দ জগৎকে গাওয়াচ্ছেন যে মা, আঅমধুব খাদ্য নাশা। 

ওবে কোন্‌ লাজে খাওয়াতে চাস্‌ তায়, 

আলে। চাল আব বুট হিজনা॥ 

জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে তাও কি জান নী। 

ওরে কেমনে দিতে চাস্‌ বলি, মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা! ॥ 


অষ্টাদশ শতান্ধীর সাহিত্যেই সমন্বয়ের কথ। ৭৫ 


কবি শুধু আচারগত ধর্মের বিরোধী নন, তাক্ত্রিক হয়ে জীব হিংসার পন্ম বিরোধী । 
তাব ভাবাশ্রিত বিশ্বমাতা সাদবে সর্বজীবকে পালন কবেছেন । তাঁরই আদবে পালিত 
মেস, মহিষ, ছাগলছান! তাবই গ্রীতি উত্পাদনের জন্য মুর্খ মানুষ এদেব বলি দিচ্ছে । 
তিনি এই কথারই প্রতিধ্বনি তুলেছেন আব একটি পদে-_ 

মা আমাব জগৎময়ী, জগতে তার নাই তুলন]। 

তুমি মাটির মুন্তি গডে কি চাঁও, কর্তে মাপের উপাসন। ॥ 

জীব মাত্র মায়েব ছেলে, কেহ নয় তার পব ভাবন]। 

তুমি খুসি কন্তে চাও ফি মাকে, কেটে একট] ছাগল ছান| ॥ 

প্রসাদ বলে বে মুঢ যন, ভক্তি মাত্র উপাসন1। 

কল্লে লোক দেখান কালীপুজা, ম। হো! তোমাণ ঘুস খাবে না ॥ 
সাধক কবি বামপ্রসাদেব করুণাপুর্ণ উদাব দৃষ্টিভঙ্গীই উাব সাধনবিষয়ক পদগুলিব 
অন্তনিভিশ ভাববস্ত। তাব জঅমুভ জনপ্রিযতাব মূলেও এই উদাব দৃষ্টি । তিনি নামত 
শাক্ততান্ত্িক । কাজেও যে তস্ত্রাচারে লিপ্ক হতেন তাব পর্দ আর কাব্য থেকে তার 
প্রমাণ পাই । কিন্তু প্ররুতপক্ষে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন ন। মুত্িপূজায়, স।ধাবণ পুজা- 
বিধিতে, ন্বশংস বলিদান প্রথায । 


॥ অষ্টাদশ শতার্বার সাহিত্যেই সমন্বয়ের কথা |। 


বামপ্রসাদেব শাক্তবৈষণব সমন্বয় প্রচেষ্টাব মূলে বৈষ্ণবধর্মেক ওপব শাক্তধর্মেব প্রাধান্য 
প্রতি্টাব কোন মনোগাব যে বিন্দুমাত্র কাযকবী ছিল না, তার উদাবধর্মদৃষ্টি থেকে ত। 
বোঝা যায় । 


ধর্মক্ষেত্রে গোডামীব অনসান তাঁব যুগেবই বৈশিষ্টা। সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দু- 
মুসলমানেব মধ্যে সম্প্রীতি প্রতি্ঠাব উদ্যোগে এই ধ্মীষ উদ্দাবতাব প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য 
করা গেছে । সন্্যনারায়ণ দেবতা সতাগীবেব হিন্দ সংস্করণ । সতানাবায়ণ দেবতাব 
আবিঙাব ঘটেছে মুসলমান ফকিবেব বেশে এবং এবং তাব ভোগ মুধলমানী প্রথাঁষ 
শিবণি । এই সত্যন্তারায়ণ পুজাব প্রচলন হয়েছে সঞ্চদশ শতাব্দী থেকে । 


সগ্রদশ শতাব্ধীর শেষেব দিকেব কবি কষ্চবাম দাস তাব 'রায়মঙ্গল কাব্যে ঈশ্ববেঘ 
রূপ বণনা করলেন এইভাবে-_- 


অর্ধেক মাথায় কাল। একভাগে চু টানা 
বনমাল। ছিলিমিলি হাথে । 
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ধবল অর্ধেক কায় অর্ধনীল মেঘ প্রায় 

কোবাণ পুবাণ ছুই হাথে ॥* 
মধ্যযুগের কবিদের মনে সাম্প্রদায়িক ধর্মের গোড়ামী কমে আসার লক্ষণ যেমন এতে 
সৃম্পষ্ট তেমনি বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদও এতে লক্ষণায় ৷ হিন্দুমুদলমান দীর্ঘদিন 
পাশাপাশি বাস কবে পরস্পবেব স্ুপছুঃখেব সঙ্গী হয়ে পড়েছে, সংস্ক্তিগত সমন্বয় ঘটতে 
আরম্ভ কবেছে, ফলে সাহিত্যে এই সমন্বয়চিহ ফুটে উঠেছে। 
অষ্টাদশ শতার্দীতে ভারতচন্দ্রেব রচনায় পবিবর্তনলক্ষণ আবও ন্বম্পষ্ট। 'ভাবতচগ্ছে 
সমন্বয়েব পরিচয় আছে, কিন্ত তাব সবচেয়ে দক্ষতার পবিচর ভাঙ্গনেব কাজে । তিনি 
মঙ্গলকাব্যেব প্রথাগত ধাবায় কাব্য লিখলেন কিন্তু মঙ্গলকাব্যের প্রাণ অর্থাৎ দেবতাষ 
ভক্তি ও বিশ্বাসটিকে চিবতবে দূব কবে ছিলেন । যে গোডামী হাস পাচ্ছিল সপুদশে, 
অষ্টাশেব মাঝামাঝিতে হাাতুডির ঘ। মেবে কৰি ভারতচন্দ্র তাকে নিশ্চিহ্ন কবে দিলেন । 
চারিদিকের কলুষ আবহাওষাব মধো। কবি ভীবতচন্ত্র যুগপরিবর্তনেব চিহ্নটি শাল কবে 
লক্ষ্য কবেছিলেন, কিন্তু তার প্রকাশে হাতুডিমার! ছাডা আর কিছু করলেণ না। 


অবস্থাগতিকে বাধা হয়েই তাকে এই পথ ধবতে হয়েছিল । তাব_আশ্রয়দাত। ব্যক্তিটি 
আদেশ তাকে শিরোধাধ করতে হয়েছিল, তার গুণগানে কাবা ভরিয়ে তুলতে হয়েছিলঃ 
তাব ও তাব সভাসদদ্রের মনোবঞ্জনে লেশনীকে চালিত কবতে হয়েছিল । কিন্তু তিনি 
তাব আশ্রযদাত। পুরুষটিকে জানতেন | ধর্মীয় ক্ষেত্রে, মানবিকতাব ক্ষেত্রে বাহক 
জাকজমকেব অন্ত ছিল না, কিন্তু গ্ররূত ব্যক্তিটিব মধ্যে ভেজাল ছিল বিস্তব | 

একদিন বর্ধমানবাজেব অত্যাচার তাকে পথে নামিয্বেছিল । পববর্তাঁ জীবনে তার এমন 
একজন পৃষ্ঠপোষক জুটলেন, যার সঙ্গে তার মনেব বিরূপ সম্পর্ক । কৰি প্রতিশোধ 
তুললেন তাব কাব্যে । 


কৃষ্ণচন্দ্রআরাধিতা অব্নদার ম্বামীটিকে একটি ভণড়ে পরিণত করলেন। ভীরু, কাপুরুষ, 
অকর্মণা চরিত্রহীন তৎকালীন বাঙালী পুক্রষের রূপ তার মধ্যে ফুটিয়ে তুললেন । তার 
দেখা নবাবী হাওয়ায় বিকৃত রুচি ও বুদ্ধি বাঙালীদেব কাকে কাকে (তিনি এর মধ্যে 
ফুটিয়েছিলেন বল। সম্ভব নয় । কিন্তু দেবী অরদাব মহিমা! ষে তার এই সর্বগুণহীন 
স্বামীটির জন্ অনেকাংশে ক্ষুপ্ন তা বেশ বোঝা যায়। 


কবি আর একবার হাতুড়ি ঘোরালেন ব্যাসদেবের মাথা লক্ষ্য করে। মহামান্য 
মহাপুজিত ব্যাস তৎকালীন নবুধ্বীপসমাজের গৌডা পণ্ডিতদের অন্রূপ। এই পণ্ডিত 
সমাজের পাণডত্যাহঙ্কারপুর্ণ নানা গোডামীর চিত্র কাস্তিচন্ত্র রাটীর পনবন্ধীপ মহিমা” 


* কবি রুষ্ণরাম দাসের গ্রস্থাবলী ( ক, বি, )-স্পু ২*১ 


অষ্টাদশ শতাবীর সাহিত্যেই সমন্বষের কথা ৭৭ 


্ন্থটিতে রূপ পেয়েছে, পাঠকদের সেখানি প'ড়ে নিতে অনুরোধ করি। 'প্রথমাংশে 
ব্যাসকে কবি এই সমাজের প্রতিনিধি কবে গড়েছেন । 

ব্যাস্লের গোড়ামীর পরাকাণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে শৈববৈষ্বের ছন্দে এবং শেষ পধন্ত একসঙ্গে 
শিববিষ্ণুর বিরোধিতায় 


শ।ক্তবৈষ্ণবের সাম্প্রদাক়িক দ্বন্ব কবির উদাব ধর্মমতবিবোধী। সব দেবতারই সমান 
মহিম' ঘোষণা কবে কবি যেমন ব্যাসের নাকালেব একশেষ করেছেন এই অংশটিতে 
তেমনি সর্বদেবের বিরোধিতার প্রচেষ্টায় রত ব্যাস কৰিব একটু সহানভূতিও কুভিয়েছেন । 
“মন্ত্রে সাধন কিংবা! শরীরপাতন” ব্যাসের এই লক্ষ্যে মধ্যে কবিব পুরুষকারবিশ্বাসেব 
ধ্নি শোন। যায়। 


এই পুরুষকারও দৈবেব কাছে পরাজয ববণ কবলে, কধি ভাবতচন্দ্রও এখানে পর্বের 
মঙ্গলকাব্যেব কবিদের সঙ্গে তার সমস্ুত্রতা রচন। করলেন । 

কবি ভাবতচন্দ্র শৈব ও বৈষ্ণবছ্ন্বের অবসান ঘটালেন জোব কবে, কাবণ ভাব হাতিয়ার 
মঙ্গলকাব্যেব আঙ্গিক । সেখানে তিনি মনোজধী মধুব প্রভাব বিস্তারেব সুযোগ 
পেলেন ন।। 


অথচ তিনি ছিলেন এই পথেবই পথিক তার ধুয়াগানগুলির মধ্যে তাব পরিচয় 
রেখে গেলেন। শাক্ত পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশে শক্তি অন্নদাব কাৰ্যরচনায় বসে কবি 
ভারতচন্দ্র ৰৈষ্ণবতাব চূড়ান্ত প্রদর্শন করলেন তাব অবদামঙ্গলের ধুয়া গানে । 


এই গানগুলিতে তিনি যে আন্তরিকতাব স্ুব ছডালেন, তাতে তার ধর্মীয় উদাবত্তাব 
পবিচয় নুম্পষ্ট। তবে কি তিনি তার প্রথম জীবনের বৈষফব আদর্শকেই এখানে 
প্রকাশ কবলেন? প্রথম জীবনে বৈষ্ণবরূপেই এক সময় তিনি উডিস্তার পথে পথে 
বেডিয়েছেন। খানাকুল কৃষ্ণনগরে ভায়বাভাই তার দেহ থেকে বৈষ্ণব খোলস 
ঘোচালেও মন থেকে তার প্রভাব কি কোনদিন ঘুচেছিল ?* কাধগতিকে শৈব- 
শান্তের আশ্রযে শক্তি বিষয়ে কাব্য লিখলেও ভারতচন্দ্র গাইলেন-” 


কি কর নর হরি ভজরে। 
ছাভিয়া হরিব নাম কেন মজ বে॥ 
তারবারে পবিণাম হব জপে হরিনাম 
হাবি ভজি পুর্ণকাম কমলজ, রে । 
ভব ঘোর পারাৰার হরিনাম তবী তাব 
হরিনাম লয়ে পার,হৈল গজ রে ॥ 


* ঈশ্বরচজ গুপ্ত বিরচিত কবিজীবনী-স্ডঃ ভবতোষ দত্ত, পৃঃ ১৪-১৬ 


শ৮ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


ধর্ষ অর্ব মোক্ষ কাম এচারি বর্গের ধাম 
বেদে বলে হরি নাম সুখে যজ রে। 

গুরুবাক্য শিরে ধরি রহিয়াছি সার করি 
ভারতের ভূষ। হরি-পদরজ রে ॥ 


এই পর্দটিই ভারতচন্দ্রের ধর্মবিশ্বাসের পবিচায়ক । তিনি কৃষ্ণচন্দ্রেরে আশ্রয়েও প্ররূত 
বৈষ্ণব ছিলেন । 


আবাব এই কাব্যেই অনেকগুলি ধুয়াপদে ভারতচন্দ্রের শাক্তভক্কির ছাপ সুস্পষ্ট । কৰি 
ভারতচন্্র গ্ররুতই একজন সমন্বয়বার্দী ছিলেন। ব্যক্তিজীবনে ধর্মী গোডামীব কোন 
চিহু তার মধ্যে ছিল না। তিনি এই ধুয়াতেই স্পষ্ট ঘোষণ৷ করেছেন-_. 


হবি হরে করে ভেদ । নব বুঝে নাবে। 
অভেদ কহে চারি বেদ ॥ 

ভেদ ভাবে যেই পরম জ্ঞানী সেই 
তারে না৷ লাগে পাপরেদ । 

যে দেহে হরি হবে অভেদকপে চবে 
সে দেহে নাহি তাপ ্থেদ ॥ 


একই কলেবর হইল] হরি হর 
বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ । 
যে জানে দুইরূপে সে মঙ্ে মোহকুপে 


ভারতে নাহি এই খেদ॥ 


ভারতচন্দ্র বলপ্রয়োগের দ্বাবা তার কাব্যে শৈববৈষণবেব সাম্য ঘটাবার চেষ্টা যে করেছেন 
রামপ্রসাদের পদে তারই সুষ্ঠু শাস্ত প্রকাশ দেখলাম | ধুয়া-উক্তির কথা না ভেবে বলা 
যায়, ভাবতচন্দ্রের কথ! পরিশীলিত শাস্ত্রজ্ঞানের প্রতিধ্বনি | সেক্ষেত্রে বামপ্রসাদের 
সব কথাই তাব ভাবসমাহিত চিত্তেব উপলব্ধি থেকে নির্গত । 


রামপ্রসাদে য। দেখলাম, তাই উপনিষদেব “সর্ব খবিদং ব্রদ্ধণ বা “তত্বনসি'র মধ্যে পাই। 
মনে বাখতে হবে, বামপ্রসাদ সাধাবণ ধর্মীয় জীবনে শাক্ততানত্রিক ছিলেন। সঞ্চদশ 
শতার্‌ পর্যন্ত বাংলায় তান্ত্রিকতার ইতিহ।সে আমবা দেখি, বৈষ্ণব প্রভাবে এই তান্ত্রিকত। 
কিছুমাত্র কমে নি, উপবন্ত নানাভাবে তর শক্তি ও প্রক্লৃতিব বুদ্ধি ঘটেছে, নানা শাখা- 
প্রশাখায় ত। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে । অষ্টাদশ শতাব্দীতে এব আবও বুদ্ধি ঘটেছে। 
সকল ধনী, জমিদার, দেওয়ান এবং বুঁদ্ধজীবীরা ব্যক্তিগত জীবনে তান্ত্রিক ছিলেন । 
বামমার্গের তান্ত্রিক চক্র্ানুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি ষে এ সময় ঘটে নি তা বলা যায় না। 


অষ্টাদশ শতাববীর সাহিতোই সমন্বয়ের কথ! ণ৯ 


অক্ষয়কুমাব দত্তের “ভারতবর্ধাঁয় উপা সক সম্প্রদায়”* গ্রন্থে বিধিধ চক্র চ্টানের যে পরিচর 
তত্বাস্থসাবে বিবৃত হয়েছে, তাতে স্রুচি ও ঙ্গীলতার সীমা এমনভাবে পধুদদত্ত হতে 
দেখা যায় যে, যখন ভাবি এই চক্রক্রিয়ার আবর্তেই একদিন আমাদের একটি সেট 
র্মানুষ্ঠান সাধারণ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ঘরে ঘবে স্থান লাভ করেছিল, তখন 
আমাদেব সেই সময়কার সামাজিক অবস্থাব সম্বন্ধে মনে আতঙ্কের স্থষ্টি হয় । 


বামপ্রসাদ একদিকে ধ্মীয়ক্ষেত্রে সমন্বয়ের বাণী 'প্রচাব কবে পর্মকে সুস্থ পরিবেশে স্থান 
দিলেন তেমনি তার সাখন বিষয়ক পদগুলিতে তন্বাচাবের বিরুদ্ধেই বিজ্রোহ ঘোষণ! 
কবলেন। একদিন বৈর্দিক যজ্জাচাবের প্রতিবাদরূপেই উপনিষদ গ্রন্থগুলির যেমন 
সৃষ্টি ভয, বামপ্রলাদও তেমনি উগ্র ও গোডা তন্্রচাবেব বিরুদ্ধে 'প্রতিবাদ জানিয়ে 
দেশৃতাকে ধ্যানের মধো স্থাপন কবলেন, বনু দেবতাকে একেন মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন, 
মুখ্মধ মৃত্তিব বদলে বিশ্বব্রক্ধাগডেব অনাদ্দি-অনন্ত কপেব মধ্যে তাব মাতৃমৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিত 
কবলেন। 


* লেপক অনেক তান্ত্রিক আচাবেব বঙ্গানুবাদ দেন নি অশ্লীল বলে। একস্থলে মন্তব্য 
কবেছেন-_*শান্ত্রে যতদৃব ব্যবস্থা আছে, মানুষে কি ততদ্ব নির্লজ্জ হইয়া! বাবহার 
করিতে পাবে? একবাব কিছু গলাধঃকরণ হইলে ন|। পাবিবাবই বা বিষয় কি?” 
( ১২৮৯ বঙ্গাব্দ প্রকাশিত _অক্ষয়কুমার দত্তের “ভাবতবর্ষায় উপাসক সম্প্রদায়'-_ 
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৮০ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


রামপ্রসাদ সেদিক দিয়ে উনবিংশ শতাবীর অনেক সুস্থ চিন্তার অগ্রদূত। বামমোহন 
প্রবতিত ব্রহ্মচিস্তার বীঞ্জ রামপ্রসাদদের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় । 

অনুমান, জনশ্রুতি ও স্থতির ওপর নির্ভর করে রামগ্রসার্দেব প্রথম জীবনীকাব কবি 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২৬০ বঙ্গাবন্ধের পৌষ সংখ্যার 'সংবাদপ্রভাকব পত্রিকায় পবামপ্রসাদ, 
প্রবন্ধটি লিখে বামপ্রসাদের সম্পর্কে সকলকে সঙ্জাগ করে তোলেন । গুপ্তকবির প্রকাশিত 
অনেক তথ্য সম্বদ্ধেই আমরা সন্দেহ প্রকাশ করেছি এবং যথাস্থানে সে সব সম্পর্কে 
যথাসম্ভব আলোচন! করেছি, কিন্তু সাধক কবি বামপ্রসার্দের সাধনবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
তিনি যে মস্তব্য কবেছিলেন তার সারবত্তাব স্বীকৃতি ন। জানিয়ে উপায় নাই। 
তাব মন্তবাটি এখানে পুরোপুরিভাবে তুলে দিযে বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনায় 
সমাপ্তি টানছি। গুগ্$কবি লিখেছেন-__ 

প্রামপ্রসাদ সেনের অবস্থা ভেদেব পদ্ধ সকল অতি চমত্কার, ইনি ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই 
মান্য কবিতেন না, ইহার সকল অবস্থাব কবিতাব দ্বাবাই তাহাব বিশিষ্টৰপ প্রমাণ 
হইয়াছে। ইনি তব্বজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, কলভোগ বিধাগী হইয়া স্ুপবিত্র প্রীতি- 
চিত্তে গীত ছলে পবম পুজ্য পরমেশ্বরের পৃর্জা করিতেন। রামপ্রসাদি পদের অধিকাংশই 
জ্ঞানযুক্ত প্রেমভক্তি বসে পরিপুরিত। নিরাকারবাদিবা ব্রক্ষ” শব্দ উল্লেখ পূবক 
ধাহার উপাসন। করেন ইনি কালী শাম উচ্চারণ করত তাহাবি আবাধন। ও উপাসন! 
কবিতেন, ইহাতে পুরুষ আর প্ররুতি অথব! পবমেশ্বর বা পরমেশ্বরী এই নামাস্তব 
জন্য ভাব, রস, ভক্তি, প্রেম এবং জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য কিছুই হইতে পাবে না. কাৰণ 
উভয় পক্ষেরি উদ্দেশ্ট এক এবং যথার্থ পক্ষে উভয়েবি ম্ম ও অভিপ্রায় এক হুইয়াছে।৮ 


পদাবলীতে গ্রসাদজীবনীর উপকরণ 
ও গার সাধন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য 
॥ রামপ্রসাদের রূপকাশ্রয়ী পদ ॥ 


রামপ্রসাদের পদ্দাবলীব ছুটি বিশিষ্ট ধার।র মাত্র পৰিচয় দেওয়া হল এতক্ষণ । 
অন্যভাবে বলা যায়, বামপ্রসাদেব সাধকপ্ররুতির দুটি বৈশিষ্ট্যের আলোচনাই এতক্ষণ 
ধরে করা হল। বামপ্রসাদের পদসমুহের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর । জমষ্টিগতভাবে অর্থাৎ 
সব গ্দগুলিকে একসঙ্গে ধরলে এই “বৈচিত্র্য বিশেষণটিই “একমাত্র উপযুক্ত বিশেষণ 
মনে হয়। 

রামপ্রসাদের বেশির ভাগ পদই বূপকাশ্রর়ী । তৎকালে প্রচলিত পাঁচটি খেলার রূপক 
তার গৃহীত রূপকগুলির অন্যতম । টখলাগুলি হ'ল শতরঞ্চ, পাশা, দাণ্ডাগুলি, ঘুড়ি- 
ওড়ানে। এবং ঘোড়দৌড়। এছাড়। নৌকার ও ৰাজিকরের রূপকও লক্ষ্য করা ঘায়। 


রামপ্রসাদের রূপকাশ্য়ী পদ ৮১ 


এবার বাজি ভোর হু"্ল। 
মন কি খেলা খেলাবি বল ॥ 
শতরঞ্ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমার দাগ দিল । 
এবার বড়ের ঘর করে ভর, মন্ত্রীটি বিপাকে ম'ল ॥ 
ছুট! অশ্ব দুটা গজ, ঘরে বসে কাল কাটাল। 
তাবা চলতে পারে সকল ঘরে. তবে কেন অচল হ'ল | 
স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, তখন পাবা” খেলার চলন ছিল । কবি দাবার প্রতীক নিয়েছেন, 
সাধনপথে আপনার অস্বস্তি বোঝানোর জন্য । 


পাশার প্রতীক ছুটি পদে দেখা যায় এবং কবি সাধনপথে বিস্ন ও অস্বস্তি বোঝানোর 
উদ্দেস্টেই এই রূপকেব আশ্রয় নিয়েছেন । বুদ্ধি ও ভাগ্য দাবা ও পাশ! খেলার সঙ্গে 
যুক্ত, কবি সাপনার সঙ্কট বোঝাতেই তাই এই ছুটি ক্রীডার ব্নবপক সার্থকভাবে ব্যবহাব 
কবেছেন । কবি যেন বিষগ্নতাব সঙ্গে গেয়েছেন-_ 
ভবে এসে খেলব পাশ।, বই আশা মনে ছিল । 
মিছে আশা ভাঙ্গ। দশা, প্রথমে পঞ্জডি পলে | ॥ 
সা মু নী ্ঘ 
ছ ছুই আট ছ চাব ধশ, কেশ নয় মা আমাব বশ। 
আমাব খেলাতে ন। হলে। যশ, এবাব বাজি ভোব ভস্ল ॥ 
অন্য কপকগুলিব ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্ট প্রকাশিত হয়েছে । মনকে প্রবোধ দেবাব 
উদ্দেস্টেই কবি ঘোডদৌডেব প্রসঙ্গে এসেছেন-_ 
যুডি ঘোডা দৌন্ড কুচে, দিনেতে দশকুশী মাবে। 
সে যে সময়শিব নান্ডিতে নারে, কলে বিকল হলে পবে ॥ 
ব্যর্থতসচেতন কবিব কথা৷ এই অসমাঞ্ত পদটিতে প্রকাশিত-__ 
কালীপদ্দ আকাশেতে 
মন ঘুডিখান উডতেছিল । 
কলুষ কুবাতাস পেষে ঘুডি 
গোপ্ত। খেয়ে পড়ে গেল ॥ 
কবি মনঘুড়িতে ভব ঝরে মায্না-দডির বাধন কাটিয়ে যাবাব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এই 
পদটিতে- 
শ্যাম মা ভডাচ্ছে ঘুড়ি । 
€( ভবসংসার বাজারের মাঝে ) 
এ যে, মন ঘুডি, আশা বায়ু, বাধ! তাহে মায়াদডি । ইত্যাদি 


৮২ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


দাগ্ডাগুলি খেলার পদটিতে সাধকের দৃ্প্রতিজ্ঞার পরিচয় রয়েছে-_ 
এডি বেডি তেডি চাইল, চাম্পাকলি ধূলা ধূলি। 
আমি কালী নামে মারব বাড়ি, ভাঙ্গব যমের মাখার খুলি ॥ 
কষিকাজের রূপকের পদটি অতি জনপ্রিয় । “মনরে কৃষি কাজ জান না” পদটিতে 
কবির দেবীবিশ্বাপের তীব্রতা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে । 'বাজিকরে'র রূপক 
অনেকগুলি পর্দে আছে। এই রূপকজাতীয় পদগুলি কবির নানা বিষয়ে কৌতৃহল ও 
অভিজ্ঞতার পবিচয় বহন করছে । কবি তান্ত্রিকসাবক হলেও যে সংসারবসরসিক 
ছিলেন তা৷ স্পষ্টই বোঝা যায় । ৃ 
রূপকধর্মী পদগুগিতে কতকগুলি পরিচিত সাধারণ প্রতীককে গ্রহণ কবে আধ্যাত্মিকতার 
সঙ্গে সুন্দবভাবে কবিত্বেৰ সমন্বয ঘটিয়েছেন । কবির আন্তবিকতা, সাধকের বিশ্বাস, 
প্রতীক নির্বাচনের সাথকতা ও বূপকপবিশতির সাথক রূপায়ণ পদগুলিকে কবিত্ব 
মণ্ডত কবেছে। সাপনবিষয়ক এই পদগুলিবই একটি বড অংশ হেযালিধর্মী । 
এগুলির “হয়ালিখোলসেব অন্তবালে সাধকেব সাধনসও্। লুক্কাইত। +খির সাধন 
পদ্ধতিব চেষে সাধনপথেব ণান। স্বাধাবিন্লের কথাই এগুপিতে ব্যক্ত । কবি ষড়বিপুব 
বাধাৰ কথ।ই অধিকাংশ পদ্দে বেশি কবে বলেছেন। এখানে পদেব খ।হাক অথের 
অন্তর/লে দ্বিতীয় একটি অথ বয়েছে। প্রথম অথটি সাখারণ পবিচিত জগত্তের ৷ 
কিন্ত এই আবরণেব ভিতবে রয়েছে খরসাধশাব গুড তত্বশিদেশ। করিব সাধক 
সন্তার পবিচষই এগুলিতে সুস্পন্ট । 'এ জাতীয় একটি পদ-_ 
ঘব সামল। বিষম লেঞা। 
ঘবেব কর্ত। সে “য নয়কে। আটা ॥ 
যার ইচ্ছে সে তাই কবে, 


আপন] আপন দেখে মোটা। 
এ ঘব নয় ঘোবে পুডে, 


করুলে আমায় ল।টাপাট। ॥ 
ঘবেব গিশ্লি পড়ে ঘুমায়, 
দিখারাত্রে ৭ইকে। উঠ।। 
সে ম।গী কি সাধে ঘুম।য, 
মিন্সের সঙ্গে আছে যোট। ॥ 
প্রসাদ বলে ন। নড়ালে, 

সে ঘুমেতে জাগায় কেটা। 
মাগী একবার জাগলে পরে, 
ত্রাসে সবাই হবে কাটা! ॥ 


রামপ্রমাদেব রূপক শরয়ী পদ ৮৩ 


আপাত অর্থে একটি বিশৃঙ্খল ঘরসংসারের চিত্র। কিন্তু এর সংকেতিত অর্থ সম্পৃর্ণ 
রূপে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যমপ্তিত। এমনি আর একটি পদের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 
ওরে সুরাপান করি না আমি, 
সুধা খাই জয় কালী ব'লে। 
মন-ম।তালে মাতাল করে, 
মদ-মাতালে মাতাল বলে ॥ 
'গরু-দভত গুড লয়ে, প্রবুত্তিমসল। দিয়ে মা । 
আমাব জ্ঞান-শুডীতে চুয়ায় ভ'টী, 
পাশ ববে মোন মন-মাতালে । 
মূল মন্ত্র ষস্থ ভবা, শোধন করি ব'লে তাবা মা, 
বামপ্রস।দ বলে এমন স্থরা, 
খেলে চতুর্ববর্গ মেলে ॥ 
একটি বাস্তব ইঙ্গিতেব স্থৃ ধ'বে কৰিব মন আধ্যাত্মিকতার অতলে তলিয়ে গেছে। 
এই জাতীয় ভাবই আপ্যাত্মিকতাব আনও নিগৃঢ স্তবে পৌঁছেছে এই পদটিতে__ 


হাংকমল-মঞ্চে দোলে কবালবদণী শ্যাম! । 
মন-পবনে ছুলাইছে দিবস রজনী ও ম|॥ 
ইড1 পিঙ্গল! নামা স্থুযুয্ন! মনোবমা ; 
তব মধ্যে গাথ। শ্ামা।, ব্রঙ্মদনীতনী ও মা ॥ ইত্যাদি 


তস্্শাস্ত্রের নিয়ম নির্দেশ পদ্ধতি ঘ1 ষট্চক্রভেদে'র কবিতায় স্মম্পষ্টন্ছাবে প্রকাশিশু 
এখানে বপকেব আববণে তারই পবিচয় বয়েছে। এই জাতীয় পদগুলিতে বৈধধিকতার 
ইঙ্গিত মাত্র নাই। প্ররুতপক্ষে এগুলিকে আধ্যাত্মিক তন্বপূর্ণ পদ বলে অিহিত 
কবা ষায়। 

একটি 'বট্চক্তভেদ' ও একটি 'শবসাধনে'র পদ আছে। এগুলিতে তাত্রিক সাধশাব গৃঢ 
পদ্ধতি ব্যক্ত হয়েছে । বর্ণন। তগ্সান্সসারী এবং সাধকেব অগঠিজ্ঞতাব পবিচষও 
বর্ণন।ষ প্রকাশিত হযেছে। 

শবসধন প্রণালী সম্বন্ধে কবিব অভিজ্ঞত। ও সচেতনতার পবিচষ আমর। অন্যত্র 
পাই। তাব 'বিদ্ান্ুন্দর' গ্রন্থে তন্থসম্মতভাবে তন্্রসাধনাব কথ! বিস্তৃতভাবে 
বলেছেন । সেখানে কাব্যের নায়ক সুন্দরের তন্ত্স।ধনাব বণনায় কাব নিজেব 
অভিজ্ঞতা কথাই প্রকাশ করেছেন । 

॥ পদে বাস্তব ঘটনার ছায়! ॥ 

প্রসাদ পদাবলীর অনেকগুলি পদে কবিব ব্যক্তিগত জীবনের ছাপ রয়েছে বলে 
জীবনীকারের//সনে করেন। এই রকম একটি বিখ্যাত পদ হল-_ 


৮৪ কবিরঞজন রামপ্রসাদ 


মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া । 
ও মন ভাব শক্তি পাবে মুক্তি, বাধ দিয়া ভক্তি দা ॥ 
নয়ন থাকতে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোডা। 
ম1 ভক্তে ছলিতে, তনয়! রূপেতে, বাধেন আসি ঘরেব বেডা ॥ 


শ নং ৪ সঃ 


কবি ঘরেব বেডা বাধছিলেন ঘরের ভিতবে থেকে এবং কন্তা বাইবে থেকে দড়ি 
যুগিয়ে যাচ্ছিল । কন্যা পিতাকে না বলে কিছুক্ষণের জন্য অন্থত্র যায়, কিন্ত পিতাব 
কাজ অব্যাহতভাবে চলে । সাধক গান গাইতে গাইতে বেডা বধছিলেন এবং কালী 
স্বয়ং এসে ভক্রের গান শুনতে শুনতে কন্যাব রূপ ধবে তাকে দড়ি যুগিয়ে দিয়েছিলেন । 
পরে কন্তার বিশ্মিত প্রশ্নে সচকিত হয়ে সাধক সব বুঝতে পারেন এবং তাবপবই 
এই পদটি রচনা কবেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। রামপ্রসাদের প্রথম জীধনীকার 
ঈশ্বরচন্দ্রও এই কাহিনীর কথ। বলেছেন। তাব ভামাতেই এই প্রসঙ্গটি তুলে ধবেছি-_ 
'বাম'প্রসাদ সেনের শক্তিভক্তি বিষয়ক উত্তি সকল শুনিয়। সকলেই তাহাকে কালীব 
বরপুত্র বলিয়া বাচ্য কবিতেন, এবং তৎকালে তাবতেই ' বলিতেন 'অব্পুর্ণা” প্রতি 
দিবসই কাশী হইতে আসিম্া তাহাব শিয্পবে বসিষ! কথা কহিতেন, স্বপ্ন দিতেন 
আর কন্যাব বেশ ধরিয়। গান শুনিতেন, রন্ধন কবিয়া দিতেন, এ বিষয়ে অপব 
একটা অত্যাশ্বধ্য অলৌকিক কথা রাষ্ট্র আছে । যথা, 


এএকদিবস বামপ্রসাদ সেন বাটীৰ বেডা বন্ধনেব জন্য দড়ি, বাশ, বাকাবি প্রভৃতি 
গ্রহ করিয়া ঘরামীর অন্বেষণে গমন কবিয়াছিলেন, ক্ষণকালের পরেই ঘবামী লইয়া 
প্রত্যাগমন পুর্ববক দেখিলেন, বাঁশ, বাঁকাবি, দডি প্রভৃতি আপনারাই যথাস্থানে সংলগ্ন 
হইযা বেডা বদ্ধ করিয়াছে । ইহাতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাসি ও গ্রামবাসিগণেব মধ্যে 
কোলাহল শব ঘোষণা ভইয়। উঠিল “যে, কাশীপুরেশ্ববী অন্নদা শ্বয়ং আসিয়। বাম- 
প্রসাদ সেনের বেভ। বাধিয়! দিয়াছেন ।” 

এই প্রকাব চমতকার চমৎকার ব্যাপার ঘটিত জনরব কক্ত আছে যাহাব বর্ণনা 
কবিতে হইলে একখান! পুস্তক ভিন্ন কোন মতেই নিম্পন্ন হইতে পাবে না। এই 
সকল ঘোষণ! প্রসাদ স্বয়ং কখনই করেন নাই, কেনন্।খ তাহা ভইলে তাহার 
অঙ্গীম রচনার কোন স্থানে না কোন স্থানে অবশ্ঠই ইহাব কোন কথা উল্লেখ 
থাকিত।” 

গপ্তকবি এখানে বলতে চেয়েছেন," অলৌকিক আবিাব বা ঘটনামূলক কোন 
কথা কবি নিজে তার রচনায় বলেন নি। , 
গুপ্তকবি বর্মিত বেড়াবাধার ঘটনাটি কিন্তু প্রাপ্ত বেড়াঝাধার ঝুবিতাটির সঙ্গে: 


পর্দে বাস্তব ঘটনার ছায়। ৮৫ 


মেলে না। এ কবিতাটি ব! বেড়াবাধার কোন পদই ঈশ্বরগুণ্থের সংগ্রহে তখনও 
আসে নি, কিন্তু ঘটনাটি অনশ্রুতির মধ্যে ছিল তাঁর বিবরণে জানা যায় । 
আর একটি কথা এই উদ্ধৃতি থেকে জানা গেল, বামপ্রসাদ তাব ব্যক্তিগত জীবনেব 
কথা রচিত পদে ব্যক্ত করতে অভ্যন্ত ছিলেন। 
গুপ্তকবি“জানিষেছেন গঙ্গাধাত্রার কালে সাধক কবি রাম প্রসাদ চারটি পদ বচন করেন। 
পর্দগুলি হল-_ 
(১) কালীগু৭ গেয়ে, বগল বাজাষে, 
এ তন্থু তরণি ত্বরা কবি চল বেয়ে । ইত্যাদি 
(২) বল্‌ দেখি ভাই কি হয় মোলে। 
এই বাদান্থবাদ কবে সকলে ॥ ইত্যাদি 
(৩) নিতান্ত যাবে দীন, এদিন যাবে, কেবল ঘোষণ। ববে গো। 
তাবা নামে অসংপ্য কলঙ্ক হবে গো! ॥ ইত্যাদি 
(৪) তারা, তোমাব আব কি মনে আছে। ৃ 
ওমা, এখন্‌ যেমন রাখলে স্রখে, তেম্নি নখ. কি পাছে ॥ 
সী ৮ সঃ ন্ঃ ১ 
প্রসাদ বলে মন্‌ দভ, দক্ষিণার জেব বড, মাগো । 
ওমা, আমাব দফা, হলে। বফ।, দক্ষিণ! হয়েছে ॥ 
ঈশ্বব গুপ্ত বলেছেন, « “দক্ষিণ৷ হয়েছে এই উক্তি করিবামাত্রই প্রাণেব দক্ষিণা হইল, 
অর্থাৎ প্রপঞ্চ-শরীব পরিহাব করিলেন ।' প্রাচীন লেকের মধ্যে অনেকেই কহেন তাহাব 
মবণ সময়ে ব্রঙ্গবন্ধ ভেদ হুইয়াছিল। এ বিষয়ের সত্যমিথ্যা আমরা কিছুই বলিতে 
পারি না।” 
বস্ততঃ জনশ্রুতি থেকেই অনেক কাহিনীব সৃষ্টি হযেছে, কিন্তু অনেক পদেই সে সকল 
কাহিনীর আভাষ বয়্েছে। কাহিনীগুলিব আকার পবিবতিত হতে পাবে, কিন্তূ তাদের 
অস্তিত্বকে উডিয়ে দেওয়া যায় না। উপরে উদ্ধৃত চাবটি পদই ম্বত্যুপথষাত্রী সাধক কবির 
কচ থেকে উচ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক । 
সাধক কবিব একটি বিখ্যাত পদ হ'ল-_ 


ওরে মন,চডকী ভ্রমণ কর, এ ঘোব সংসাবে। 
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাহাবে ॥ ইত্যাদি 


এই পদটির প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, প্রামপ্রসাদ সেন চেত্র সংক্রান্তি দিবস কতিপ্ন 
বন্ধু সমভিব্যাহারে চডক দেখিতে গিয়াছিলেন, যখন চডকী দেপাক, দেপাক্‌ বলিয়া চড়ক 
গাছে ঘুরিতেছে; তখন কেহ কেহ কহিলেন, সেন মহাশয় দেখ কেমন ঘুরিতেছে” প্রসাদ 
তাহাতে হাতবৃুরক উত্তর করিলেন "ভাই । এ কি এক সামান্য চড়ক দেখাইতেছ, আমি 


৮৬ কবিরঞ্জন রামগ্রসাদ 


দিবা নিশি যে চডকে ঘুরিতেছি তাহার নিকট এ চডক কোথায় লাগে।” তাহারা 
কহিলেন সে কিরূপ চডক ভাই, তদ্ছ্ববণে তৎক্ষণাৎ সহশ্র ব্যক্তির সাক্ষাতে মুক্তকঞ্ঠে এই 
গান ধরিলেন |” 
চডক বর্ণনাব মাধামে অসার সংসারখেল! বণনার একটা বাস্তব কারণ অনুমান কর। 
গেল। 
ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, «এক দিবস ধিবাভাগে কবিরপ্জন কুলক্রিয় সমাধা করত কুমার- 
হুট্রের বলরাম তর্বভূষণ নামক বিখ্যাত তাকিক পণ্ডিতের টোলের সম্মুখ দিম! গমন 
করিতেছিলেন, উক্ত অভিমানি পণ্ডিত তাহাকে দেখিবা উচ্চৈ:্বরে কহিয়াছিলেন “দেখ 
মাভালব্যাটা যাইতেছে” । তৎকালে তংস্থানে অনেক সন্থাস্ত বিদ্বান্‌ বাক্তি উপস্থিত ছিলেন, 
শাহাব! তটস্থ হইয়া দশনাগ্রে বসন! বিস্তার পূর্বক বলিলেন ্ভ্টাচাধ্য মহাশয় কি 
কবিলেন ! রামপ্রসাদ সে অতি সাধু ব্যক্তি, তাহাকে মাতাল বলিয়া উপহাস করিলেন ?” 
এই কথ! কহিতে না কহিতেই রামপ্রসাদ সেন হাম্তবদনে “ও তাফিক ভট্রাচাষ! কি 
বলিতেছ? এই বলিয়াই গান ধরিলেন ।” 
এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হুষ্ট ছুটি গাণ হ'ল-_ 
(৯) বসনে কালী বটবে। 
মুতুরূপা নিতান্ত ধরেছে জঠরে ॥ ইত্যাদি 
(২) স্বর! পান করিনেবে । 
সুধা! খাই কুতৃহলে ॥ 

আমার মন্‌ মাতালে মেতেছে আজ, মদ মাতালে মাতাল বলে । ইত্যাদি 
ঈশ্বরগুপ্ত আব একটি গানের উৎসের কথা এইভাবে বলেছেন__“কোন আত্মীয় ব্যক্তি 
এক দিবস কথায় কথায় রামপ্রসাদ সেনকে কহিয়াছিলেন “সেনজ এতদিন দুঃখে গেল, 
এইক্ষণে কিঞ্চিৎ সুখভোগ কর” । এই কথার তিনি অপব কোন উত্তব না! কবিয়! তৎক্ষণাৎ 
একটি গান কবিলেন, এ গীত তাহার প্রত উত্তর হইল ।” 

গানটি হ*ল-" 
মন্‌ কোব না সুখের আশা! । 
যর্দি অভয়পদে লবে বাসা ॥ 
হোয়ে দেবেব দেব, সছিবেচক, তেইতে। শিবের দৈন্য্ঘশ। ॥ ইত্যাদি 

ঈশ্বরগুষ্ঈ লিখেছেন_ “কোন বাজাব সভায় বসিয়া বাজ ব্যবাবে বিবক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ 
এই গান রচনা করেন-_- 


মন্‌ জানন! শেষে ঘটিবে কি লেঠা। 
যখন উর্ধধ বাস রুদ্ধ কোরে পথে দেবে কটা ॥ 


পীর না ঈং ০ 


পদে বাস্তব ঘটনার ছায়। ৮৭ 


প্রসাদ বলে মন্‌ জানতো, মনে মনে যেট!। 

আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাঁড়ি, বুঝাইব সেটা ॥৮ 
“আমায় দেও ম1 তবিল্দারী। আমি নিমক্‌ হারাম্‌ নই শঙ্করী ॥৮--পদটি ধনরক্ষকের 
গৃহে মুহ্ছরির অধীনে শাতা৷ লেখার সময় রামগ্রসাদ লিখেছিলেন বলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্য উল্লেখ 
করেছেন তার 'রামপ্রসার্দ* প্রবন্ধে । এই পদটি কবিব প্রথম পদ বলেও প্রসিদ্ধি আছে! 
আমরা এই ছুটি ধাবণাতেই সন্দে& কবেছি এবং যথাস্থানে সে সম্ধদ্ধে আলোচনাও 
করেছি। 
ঈশ্বরগুপু আব একটি পদ “তাবার জমী আমাব দেহ, ইথে কি আব আপদ আছে। ওষে, 
দেবের দেব, গুকুষ।ণ হোয়ে, মহ] মন্ত্রে বাজ, বুনেছে ॥” সম্বন্ধে। বলেছেন, মহারাজ রুষ্ণচন্দ্র 
বামপ্রসাদকে প্রদত্ত জমিতে তিনি কি বকম চাষ কবেছেন জানতে চাইলে কবি এই পদটি 
বচন। কবেশ। 
রমপ্রসাদেব অনেকগুলি পদে ক।শী-প্রসঙ্গ আছে । তাব কাশী যাওয়াব তীব্র আকাজ্্ষ!ই 
এগুলিতে বাক হয়েছে। 
তখন ভাবতচন্দ্রের অরদা মন্রলের যুগ, তাছাডা দেশেও অল্নেব জন্য হাহ।কাব। অবপুর্ণাব 
স্থান কাশীর মহিমা এ কাবণে কবির মনকে উদ্দীপ্ত কবে থাকতে পারে। 
কিন্ত কাশীব স্বতন্ন মহিমাও আছে। কাশী হিন্ুব সবশেষ্ঠ ভীথস্থান। বাংলায় 
অব্নপুণণ পুজা প্রচলিত হওয়|র বহু পুব থেকেই বঙ।লীহিন্দুৰ মনে কাশীদর্শন ও 
কাশীব!সেব অত্যুগ্র আকাঙ্ষার পরিচয় পাওয়া ষায়। যোডশ শতার্ধীর কবি মুকুন্দবা 
কালকেতুর বাপমাকে শেষ বয়সে ক।শীতেই বেখেছেন । 
বামপ্রসাদেব সময়ে নতুন কবে বাঙালী হিন্দুব সঙ্গে কাশীব সংযোগ ঘটেছিল । 
ওবঙ্গজেবের ধনসতাগ্ডবেব পব কাশীব পুনগঠনক।জে লিপ্ত হরেছিলেন। বামঞাসাদেক 
সময়েই এ সব ঘটন1। বামগ্রুসার্দেব মনোবাসনাব কাবণট্রক তাই আমব1 বুঝতে 
পাবি। | 
ন্তখনকাব দিনে তীথ্দর্শন বা।পাবটি সহজ ছিল না। প্বাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথ। যায দৃব 
তীরদবশনে”-_কথাটি' তখনকাব দিনের পক্ষেই প্রযোজা । আমব! “তীর্থজল" গ্রহে 
রুষ্ণচন্দ্র ঘোষালেব তীর্থযাত্রাব বিবনণ পেষেছি। কুষ্ণচন্দ্র ১৭৬৮ খ্ুঃ নাগাদ কাল 
গিয়েছিলেন এবং সেখার্নেশিবলিঙ্গ গ্রৃতিষ্টা কবেছিলেন ৷ এই গ্রন্থেই কাশীতে কয়েকজ- 
বাঙলীব নাম তখনই শ্রদ্ধাভরে শ্রুত হচ্ছে দেখতে পাই-- 


“বাণী ভবানীব যশঃ না যাষ কথন । 
কত স্থলে কত ছত্র কত বিববণ ॥ 


৮৮ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


কৃষ্চজ্ঞ, কৃষ্দত্, রাজবল্লভ রাজ।। 
চারিজন পুণ্যক্সোক বলে কাশীর প্রজা ॥” 
( তীর্থমঙ্গল-_ নগেন্দ্রনাথ বনু সম্পার্দিত, পৃঃ ১৫২ ) 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতার পরিচয় ঈশ্ববচন্দ্র গুপ দিয়েছেন, তাতে রামপ্রসাদ 
তার সঙ্গেই কাশী যেতে পাবতেন। কিন্তু তিনি গিয়েছিলেন কি? ঈশ্বরগুধ্ধ অন্ততঃ 
সে প্রসঙ্গে কিছুই বলেন নি। পবে নান! রকম কাহিনী স্থ্ট হয়েছে। 
কিন্ত মনে হয় রামপ্রসাদ কখনও কাশী যান নি। কুমারহট্টগ্রামেব বাইবে একবারই 
হয়তে। গিয়েছিলেন, জীবিকার্জনেব জন্য ॥ কিন্তু গ্রাম ছেডে অর্থাৎ তাব সাধনপীঠ ছেডে 
তার পক্ষে বেশিদিন বাইবে থাক] সম্ভব হয়েছিল কিনা বল! যায় না। 


অবশ্ত সবই নির্ভর করছে তাঁব জীবিকার্জন ব্যাপারটিব সত্যতাব ওপব। জীবিকার্জনের 
চেষ্টার কথা তাব পদে আছে, স্রতরাং এবকম ঘটন। অবশ্যই ঘটেছিল অর্থাং তিনি 
কর্মবাপদেশে কিছুকাল স্বগ্রামেব বাইবে ছিলেন কিন্তু তিনি কখনও কাশী যান নি। 

তাব অনেক পদে কাশী বা বারাণসীর উল্লেখ তীব কাশীগমন ঘটনাকে জমর্থন করে না। 
শ্রেষ্ঠ তীর্ঘ বারাণসী এব. তাৰ অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতি দুর্বলতাই এতে প্রকাশ পেয়েছে । 
কিন্ত সাধকশেষ্ঠ রামপ্রসাদ তীর্ঘদর্শনপ্রভৃতিতে পুণ্য হয় এককথায় বিশ্বাসী ছিলেন ন]। 
কাশীষাওয়ার অপ্রয়োজনীয়তার কথাই তার কাশী সংক্রান্ত অধিকাংশ পদে প্রকাশিত 


হয়েছে। তাঁব ধারণাটি এখানে সুষ্প&-- 
হওবে মন কাণীবাসী ৷ 
দেখ, হৃদ্‌কমলে বাবাণসী ॥ 
কবি রামপ্রসাদেব কাশী যাওয়ার ইচ্ছ! ও উদ্দেশ্ট ছুটি পদে নুন্দররূপে প্রকাশিত হয়েছে-. 
শমন কি ভয় দেখাও আসি। 
আমি যাব কাশীনাথেব কাশী ॥ 
শেষে বম্‌ বম্‌ বব শিব" মুখে বলে হব গন্নযাসী। 
বারাণসী থাকবে বসি, দূরে যাবে পাপরাশি ॥ ইত্যাদি 
অন্ত পদে-. 
মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ কাননে । , 
বট মনোময়ী সাত্বনা কেন কব না এই মনে ॥ 
শিবরুত বারাণসী, সেই শিব পদবাসী, 
তবু মন ধায় কাশী বব“কেমনে | 
অরপুর্ণ। রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর, 
নখজালে গঙ্গ। মণিকণিকার সনে ॥ . 


পদবৈচিত্র্যের অস্তরালে প্রকৃত প্রসাদ-জীবনী ৮৪ 


এই পদ ছুটিতে এবং আরও ছুয়েকটি পদে কবির যে অভিলাষ প্রকাশিত হয়েছে, 
অনেকগুলি পদে আবার তা খণ্ডিত হয়েছে নানাভাবে । এমনি একটি পদ-_ 
কালীপদ মরকত আলানে মন কুঞ্জরেরে বাধ এটে 
সং ৭৮ ক 
নানা তীথ পধটনে, শম মাত্র পথ শটে । 
পাবে ঘবে বসে চাবি ফল্‌ বুঝনাবে ছুঃখ চেটে ॥ ইত্যাদি 
অন্যত্র দেখি__ 
ক।জ কি বে মন, যেয়ে কাশী। 
কালীর চবণ কৈবল্য রাশি ॥ ইন্যাছি 
অধবাশ 
কাজ কি আমার কাশী ।' 
ধাব কৃণতকাশী, তহুরসি বিগলিতকেশী ॥ ইত্যাদি 
সাধকেব বচনায় কাশী যাওয়ার ইচ্ছা যেমন প্রকাশিত, তেমনি তার সাধকোচিত 
বিরুদ্ধতাঁও বিদ্যমান । কিস্ত তিনি কাশী গিয়েছিলেন, এমন কথা কোথাও ব্যক্ত হয় নি। 
ববং একটি পর্দে বিপবীত কথাই শোন যায়-_ 
ম[গেো৷ আমাব কপাল দোষী । 
(দোষী বটে গো আননাময়ী ) ॥ 
আমি এহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নাবলাম বাবাণসী ৷ 
নৈলে অরপুণ। মা থাকিতে, মোব ভাগ্যেতে একাদশী ॥ 


॥ পদবৈচিত্র্ের অন্তরালে প্রকৃত প্রসাদজীবনী ॥ 


র।মপ্রসাদের জীবনী তাঁর রচিত সাহিত্য থেকেই আমাদের স্ষ্টি কবে নিতে হবে। 
অবশ্ত তার রচিত সব পদ ও অন্থান্থ সমস্ত রচন! পেলে এবং তা কালাুক্রমে সাজাতে 
পারলেই তবে এই কাজ করা সহজ হবে । কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তার রচিত পদকে তিনটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত কবে দাজানোব চেষ্টা কবেছেন। শ্রেণীগুলি হ'ল প্রথমাবস্থার পদ, 
মধ্যাবস্থার পদ ও শেষ অবস্থার পদ । 

তিনি কি ভাবে এই অবস্থাভেদ জেনেছিলেন, বল! মুস্ধিল। তিনি অল্প কয়েকটিমাক্র 
পদকে এভাবে সাজিয়ে রেখে গেছেন। এ বিভাগকে গ্রহণ করে বর্তমানে আলোচনা 
সম্ভব নয় ) 


৪৪ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


কোন কোন সংগ্রহকারক কধিতাব প্ররুতি অনুসারে তার পদদাবলীব বিভাগ করেছেন ॥ 
এভাবে পদের 'প্রকৃতিপরিচয় হতে পারে কিন্ত রচয়িতার রচনাধাবার ক্রমনির্ধাবণ সম্ভব 
নয়। অবশ্ত এ নির্ধাবণেব ব্যাপারটি বর্তমান ক্ষেত্রে একেবারে অসম্ভব । 

আমরা বামপ্রসাদেব পদাবলীতে আবও কয়েকটি বিভিন্ন ধারার রচনাব সন্ধান পাই। 


এই ধারাগুলি সংক্ষেপে বলা যায় এই ভাবে-_রূপবর্ণনার পদ, অভিযোগ প্রকাশক পদ, 
মায়াবাদেব পদ এবং সাধনাব প্রকৃতিবিষয়ক পদ । 


রূপবর্ণনা মা কালিকারই। এই রূপ প্রকাশে দ্বিবিধ ধাবা পদ্দাবলীতে লক্ষ্য কবা যায়-- 
মোহিনীধাব! ও ভয়ঙ্করী ধারা । কবিব মনে সাধকসত্তা থেকে মাকে যখন যেভাবে মনে 
হয়েছে, তখনই সেভাবে মায়ের রূপ বণনা করেছেন । কখনও করুণাময়ী মাতুরূপিণী, 
কখনও সৌনধ-্রশ্বধে পু । কখনও বা সংহাবময়ী ভর়ঙ্করী। এই বিভিন্ন রূপের 
পদগুলির মধ্যে বর্ণনাবৈশিষ্ট্যে কবির কবিত্বশক্তিব প্রকাশ লক্ষ্য কবা যায়। কিন্ত 
রামপ্রসাদেব প্রসাদত্ব এগুলির মধ্যে মেলে না । এগুলি একজন কবির এবং যেকোনও 
একজন সাধক কবিব পক্ষে লেখ সম্ভব । ভাষার এশা এগুলিব মধ্যে প্রবল । 

কিন্ত রামগরসাদের প্রধান গুণ সারল্য । অকুত্রিম আবেগে মনের আশানিরাশা, ছন্দ ও 
বিশ্বাসের চিত্র তিনি যে পাগুলিতে তৃলে ধবেছেন, সেই 'পদগুলিই তাব শ্রেষ্ঠ পদ 


এবং সেইগুলিতেই তাব প্রসাদত্ব। রামপ্রসাদের পদ বললে এক ডাকে আমরা এই 
গুলিকেই বুঝে থাকি। 


রামপ্রসাদের পদ পাঠেব সময় আরও কতকগুলি কথা মনে বাখতে হবে । 

পূর্বে উদ্ধৃত ঈশ্বরগুপ্তের রচনা থেকে তার "গ্রামবাসীর পত্রে তার উচ্চালসঙ্গীতের সঙ্গে 
পরিচয়ের কথা আমবা জানতে পাবি। নবাব সিরাজদ্দোলাকে তিনি প্রথমে উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীতই গুনিয়েছিলেন | কিন্তু নবাব তাকে তার শিজন্ব স্ুবেব গন শোন।তে বলেন । 
ঘটন[টির এতিহাসিকত্ব ম।নাব ক্ষেত্রে নান! বাধা আছে । সিরাজন্দৌল। নবাধ হবাব পবে 
তাঁব সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রসমভিব্যাহারে এজাতীয় মিলনপব একেবারেই অসম্ভব ছিল। মনে 
রাখতে হবে ১১৫৬খুঃ থেকে ১৭৫৭খুঃর কিছুকাল তিনি নবাব ছিলেন । এ সময়ে ব| এর 
পূর্বে রুষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রসাদের কোন নৈকট্য ঘটেছিল বলেই আমব্ঠু মনে কবি না। 
তাকে ভূমিদানের ব্যাপার নিয়ে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আমরা করেছি। তবে 


পৃরোদ্ধূত পত্রদাতার ছুটি কথাকে মানতে আমার্দের অসুবিধে - নাই। তার সঙ্গীত শাস্ত্রে 
জ্ঞান ছিলধূএবং তিনি স্তক্ ছিলেন না। 


রামপ্রস।দ স্বুকঠ ছিলেন না বলেই কি এই নতুন গ্রসাদী স্ুবেব সৃষ্টি? মনে হয় এটি 
প্রসাদীন্র সৃষ্টির কোন কারণই হতে পারে না। তবে এই সুরের যাছই প্রসার্দীসঙ্গীতে 
কের বাছবিচার ব্যবস্থা তুলে দিয়েছে। এখানে স্থরেই মাতিয়ে দেয়, কণ্ঠ কেমন তার 
. কথা কেউ ভাবে না। প্রসাদী শ্ুবের এইটিই সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য । 


পদবৈচিত্র্যের অন্তরালে প্রকৃত প্রসাদ-জীবধনী ৪১ 


রামপ্রসাদের পূর্বে প্রচলিত বৈষ্ণব কীর্তনগানের স্থুর ধরা যাক । খেতবীর উৎপবধের পব 
( আহ্মমানিক ১৫৮২থুঃ ) থেকে দেবীদ্দাসের মৃগঙ্গ ও গোকুলের গলায় এই কীর্নগান 
প্রচলিত হল । কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে “কীর্তন' কথাটিব অর্থ “ধোসণা'। বাধার 
লীলারপ ঘোষণা । কীর্তনগান একক ভাবে হয় না। বৈষ্ণববিশ্বাসমতেই তা হওয়া সস্তব 
নয় । বৈষ্ণবধর্ষে ভক্কের যোগ পার্খচর হিসেবে । সেখানে নিত্যবুন্দাবশে নিত্যলীল। 


চলছে। সেখানে ভক্ত হলেন পরিকর, দর্শক, সাথী । ভক্তভগবানের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক 
সেখানে নাই । 


দি পধব] যায় বাধাকে ভক্ত মনে কবে নিয়েই বৈষ্ণন কধিবা এই গান গেষেছেন, তবু তা 
শাস্্রসম্মত যে নয়, ত। তো জানাই। “বে যাইতে পথ মোর হইল অফ্ুবান” বা] "যৌবনেব 
বনে মন হাবাহয়। গেল” এ সব তে৷ বাধাকৃষ্ণেব লীলাবৈচিত্র্যবর্ণন।রই অঙ্গ । যে যন 
ব!ধায় মনের মধ্যে ঢুকে কৃষ্ণের সঙ্গে তাব সম্পর্কের অন্তবঙ্গ ঘনিষ্ঠতাব পরিচয় দিতে 
পেরেছেন, তার পদেই অমর! ততথানি মুগ্ধ হই। আমব| এখনকাব দৃষ্টিভঙ্গী নিযে মুগ্ধ 
হই, মানবিকতাব আলোকে এসব ভাবাব চেষ্ট! করি বলেই মুগ্ধ হই। 

এই সমবেত সঙ্গীতধর্মী উপাসনায় কীর্তনেব স্ব যেমন বাঙলাবই নিজস্ব, তেমনি 
প্রস!দীন্ুরও বাঙলাব নিজস্ব । 


বামপ্রসাদেব সাধনা! একক সাধকের সাধনা । ধৈষণব ধর্মের সঙ্গে ধর্মগত দিক দিষে 
এধানেই প্রধান পার্থক/ | 


দ্বিতীয় পার্থক্য, বামগ্রস।দী সাধনায় ভক্ত ও ঈশ্বব মুখোমুখি । তাই এখানে ঘোষণা 
নাই, শুধু প্রকাশ | এখানে "ভক্ত নানাভাবে ঈশ্ববেব উদ্দেস্তে নিজেব মনোভাবকেই প্রকাশ 
কবেছেন। ঈশ্বরভক্তেব পরম্পব নৈকট্য এই প্রকাণকে অভিনবত্ব দিয়েছে । 
রামপ্রসাদেব আবাব সবই মাতৃভাবেব সাধনা । তান্ত্রিকতাব ক্রিয। আব সঙ্গীতের 
প্রকাশ । একটি গুহা, অন্যটি সবজনের। তান্ত্রিকেব গুহাসাধনাকে বামপ্রস'দ সব- 
সাধারণের গোচবে নিয়ে এসেছেন তাব সঙ্গীতেব মাধ্যমে | 

এ রকমটি কি করে ঘটলো? ভাব সামনে তো এ বকম কোন দৃষ্টান্ত ছিল না? 


দৃষ্টান্ত ছিল ন। ঠিকই, কিন্ত রামপ্রসাদ ঘা ছিলেন, তাব পুবের তান্ত্রিক সাধকরও তা 
ছিলেন ন। | | 


চিকিৎসক বৈদ্যেব সন্তান, পৈতৃক পেশ! নিলেন না । অথচ সংসার বেডেছে, পিতৃবিয়োগ 
হয়েছে, জীবিকান্তবেষণে ত্বেডিয়ে পডতে হ'ল । জীবিকার্জনে সাফল্যলাভ শা করে গৃহে 
ফিরলেন । গৃহে স্ত্রী এবং সন্তানারি স্বভাবতই ক্ষুব্ধ । 

রামপ্রসাদেব পৈতৃকপেশা গ্রহণ না কবার মূলে কিন্তু তর বৈষয়িক কর্মে অনীহা। 
অন্যথায় তিনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন । সংঙ্কত ও ফারসী ভালই জানতেন। কিন্ত 
বৈষয়িক বৃদ্ধি তার ছিল না। জগজ্জননী ধাকে ডাক দেন, শৈশব থেকেই তার মনে সে 


৯২ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


আহ্বান পৌছায় । রামপ্রসার্দের এই ভক্ত মন তাঁকে কিশোর বয়স থেকেই দেবীর দিকে 
টেনে নিয়ে গেছে। আপন মনে সঙ্গীত রচনা করে সেই দেবীকেই তিনি উৎসর্গ 
করেছেন। 

কিছুকাল কর্মজীবনের জন্য তার ব্যক্তিগত সাধনায় ছেদ পড়লে।। কাজের মালিক 
তার ভক্ত মনোভাবের পৰিচয় পেলেন। সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে কর্মবিমুখ লোকটিকে 
তিনি ঘবে পাঠিয়ে দিলেন । 

বাড়িতে চলছে সাধনা, চলছে সঙ্গীত রচনা । পারিবারিক অশান্তি বেডেই চলেছে। 
কিন্তু বাইরে ভক্ত বলে নাম রটেছে। একের পৰ এক ভূশম্পত্তি লাভ করে চলেছেন। 
এই সময় স্ী “বিদ্ান্মন্দর” রচনায় (প্রবণ! দিলেন ৷ স্ত্রীই দেবীর ন্বপ্রাদেশ পেয়েছেন 
বলে জানালেন। 

ভাবতচন্দ্রে বিগ্যাস্ুন্দরেব বার্তা এসে পৌঁছেছে। সাবর্ণ্যচৌধুরীর জমিদাবীতে কুষ্ণর[ম- 
দাসেব “বিগ্যাস্থন্দব'ও পবিচিত। গ্রাম্য জমিদারদের কাছে আথিক ক্ষেত্রে সুবিধেই 
হবে ভেবে রাম প্রসাদকে সহধমিণী “বিদ্যা সুন্দর" কাব্য লেখায় প্রবৃত্ত করলেন । 


“বিচ্যান্ছন্দরে' বারৎবাব স্ত্রীর শ্বপ্লাদেশলাভ ও স্ত্রীভাগোর কথা যেভাবে ব্যক্ত হযেছে এবং 
পাশাপাশি তার সিদ্ধির বিলম্ব বা অসাফল্য এবং শবসাধন! প্রভৃতি যেভাবে বণিত দেখি 
তাতে এমনি অন্থমান করাই স্বাভাবিক । 


সাংসারিক ক্ষেত্রে এই বচনার ছ্বাব৷ কি পুফল হয়েছিল জান! যায় না। শুধু 
দেখি কৃষ্ণচন্দ্র রজ।র ভূমিলাভ করলেন, দেখি পুব সাহায্যকাবী বিশিষ্ট দেওয়ান 
রাজকিশোর রায়েব নির্দেশে “কালীকীর্তন' রচিত হল । অনুরূপ আরও অনেক রচন। 
হল। কিন্ত পদ রচন। সমানেই চলেছে । 


মনে হয় কৈশোরে ও যৌবনপ্রারস্তে কবির মনের ছন্বই তাকে তার আরাধ্য দেবীর 
কাছে মনের কথ! খুলে বলায় প্রথম প্রেবণ। যুগিয়েছে সঙ্গীতের মধ্যে। একদিকে 
দেবীর টান, অন্যর্দিকে বৈষয্বিক দুর্ভাবন। ও কর্মের তাগিদ। একদিকে বিগ্যাশিক্ষা! 
কিছু হয়েছে, অন্যার্দিকে তন্ত্রশিক্ষা হয়নি । একদিকে পুঙ্জার ঝোঁক, অন্যদিকে পুজার 
উপকরণ নাই। সাধারণ তাঙ্ত্রিক সাধক হবাব কোন সুযোগই রামপ্রসাদ পেলেন না। 
শাস্ত্রজ্ঞান যখন হল, অস্ত্রমতে সাধন আরম্ভ করলেন কিন্তু সংসারের বাধন কাটালেন 
না। গৃষ্্হ থেকেই সাধনা শুরু করলেন এবং স্বভাবতঃই সে" গৃহের পরিবেশ সুস্থ 
ছিল না। অধিক বয়সে তার শেষ সন্তানের জন্মপান সংসারের সঙ্গে বরাবর নিকট 
সম্পর্কেরই প্রমাণ দেয়। মনে সম্পূর্ণ বৈরাগী কিন্তু বাইরে ঘোর সংসারী । এই দ্ষন্ব 
তার আজীবন চলেছে। তাই সঙ্গীত রচনাও কোনদিন থামে নি। গুধু জীবনের 
স্তরে স্তরে এই সঙ্গীতের প্ররুতি পাল্টে পাণ্টে এসেছে। 
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রামপ্রসাদ্দের সাধন! মায়ের সাধন! । এই মা আবার তাঁর কল্পনার, তাব ধ্যানের । 
সামনে দীড়িয়ে থাকলে যেমন পরস্পরের কথ হয়, দূরবর্তা লোকের সঙ্গে সেভাবে 
কথা জমে না। প্রসাদী নুরে তাই দুববর্তীকে আহ্বানের স্ব পবিস্ফুট। গ্রাম- 
বাংলার উদাসী ভাটিয়ালীর সঙ্গে এই আহ্বানের স্থুর মিশ্রিত হয়ে রামপ্রসাদেৰ 
নিজস্ব সুর স্থ্টি হয়েছে । প্রসাদী স্থর আয়ত্ত কব। তাই এত সহজ । 
বামপ্রসাদের সঙ্গীতে আহ্বানের সুরের সঙ্গে আহ্বানকারীর আন্তবিকতাব গভীর সংযোগ 
ঘটেছে। এই সংযোগে কোন ফাক নাই। এই ষ্কাক না থাকার কারণ রাম- 
প্রসাদের সাধকত্ব । 
সম্ভান ও জননীব যত প্রকাব সম্পর্ক আছে, কবি তার আরাধ্যা জননীর জঙ্গে 
ংল[পে সমস্তই প্রকাশ কবেছেন। জননী সম্মুখবর্তী না! হলে এবং ইচ্ছাপুবণে 
বিলম্ম ঘটলে স্বভাবতঃই সম্ভানেব অভিষে।গই পরিমাণে বেশি করে প্রক।শ পায়। 
বামপ্রসাদদের পদাবলীতে এই অভিমোগ প্রকাশক পদেব সংখ্যাই তাই খেশি। 
কতকগুলিব মধ্যে বৈষয়িক অভাবঅভিযে।গ ধ্বনিত হয়েছে, (সগুলিৰ আলো৮ন। 
পুবেই করেছি । 
কিন্ত কবির প্রধান আভডিযোগ অন্ত কাবণে। কবি মাতৃপদ-আকাজ্ষী, দিন 
চলে যাচ্ছে, কিন্তুসেই মায়েব সঙ্গে সম্পর্ক ঘটছে না, তাই কবির মনে অভিযোগ 
উন্বাল হয়ে উঠছে। তিনি বলেন-__ 

বাচিতে সাপ আব নাই মা তাবা। 

আমি “তারা তার] তাব| খলে ধনেপ্রাণে হলেম সাবা ॥ ইতাদি 


কিংবা 
মা আমাষ ঘুরাবে কত। 
কলুব চেক ঢাকা বলদের মত ॥ 
ভবের গাছে জুডে দিযে মা, পাক ধিতেছ অবিবত। 
তুমি কি দোষে কবিলে আমায়, ছটা কলুব অনুগত ॥ ইত্যাদি 
কিংবা ৃ 
মবুলেম ভূতেব বেগার খেটে । 
আমাব কিছু সম্বল শাইক গেঁটে ॥ ইত্যাদি 
অভিমানের উত্তাপে পুর্ণ__ 


এবাব কালী তোমায় খাব। 
(খাব খাব গে! দীন দয়াময়ী ) 
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার 
গও্ষোগে জনমিলে, সে হয় যে গো মা-খেকে। ছেলে ॥ ইত্যাদি 
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কিংবা 
কই তার! তোর বিবেচনা । 
তাই বলি গো শ্ঠাম। ব্রিনয়না ॥ 
যাব ভবপারে কেমন করে, কি আছে তোর সম্ভাবনা ॥ ইত্যাদি 
কিংবা 
কাজ কি সামান্য ধনে । 
ও কে কাদছে তোব ধন বিহনে ॥ ইত্যাদি 
কিংবা” 
কি ধন দিবি আর তোব কি ধন আছে । 
তোব যত ছিল ধন সম্পত্তি, শিব আগে বুকে রেখেছে ॥ ইত্যাদি 
কিংব। 


কেন মিছে মা মা কব, মায়েব দেখ। পাবে নাই। 
থাকলে আসি দেখ! দিত, সর্বন!শী নেচে নাই ॥ ইত্যাদি 


মাত্র কয়েকটিব দৃষ্টান্ত দেওযা গেল। সী পাঠককে সবগুলি পড়ে দেখতে অন্স- 
বোধ কবি। তবে উদ্ধত পদগুলি থেকে কবিব 'অভিযোগেব ধাবা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট 
ধারণ| হবে । 


রামপ্রসাদেব কতকগুলি পদে মাযাবাদ সুস্প্ত | 
ভাই নন্ধু দানা 2ত, কেবল মাত্র মায়াব গোডা। 
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলনি, কছি দিবে অষ্ট কড| ॥ 
অঙ্গেতে যত আ।্ভবণ, মকলই কবিবে হরণ । 
দেসব বস্ত্র গষ দিবে, চার কোণ মাঝখ|নে ফাভ। ॥ 
এ পদটিতে দুঃখের সুর সুস্পষ্ট-_ 
মন তোমারে কবি মান] 
তুমি পবের আশা আব কবো না ॥ 
তুমি ব। কার কেবা! তোমার ০্েেবে মব কাব ভাবন]। 
ওবে তের ভাবন। কেউ ভাবে না, ভাব দেখে কি যায় না জানা | ইত্যাদি 
কিংবা-_ 
নীতি তোরে বুঝাবে কেটা। 
বুঝে বুঝলি নাবে মনের ঠেঁটা ॥ 
কোথ। রবে ঘর বাডী তোর, কোথা রবে দালান কোটা ॥ । ইত্যাদি 
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এমনি আর একটি পদ-_- 
ধন-জন-পরিবাব, যার্দেৰ পেকে বড় খুসি । 
তার। সময কালে কেউ কার নয়, 
একা যাই আর একা আসি ॥ 


অনেকগুলি প্দেই সশ্সাবের প্রিয়জনদের অসাবতার প্রসঙ্গ এনেছেন, তা যে তাৰ 
পাধিব অনিত্যতাচেতন1 থেকেই এসেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কিন্ত কোন কোন 
প্দ পড়লে স্পষ্টতঃই মনে হয়, তার সাংসারিক জীবন স্ুখেব ছিল না। স্খেব 
ন। থাকাব সম্ভাবনাব কারণ আমরা পূর্বে আমবা পুরে আলোচন। কবেছি। 


রামপ্রসাদজীবনের সঙ্গে পরিচয়ের স্বল্পতাব জন্যই অ।মরা তাব রচনা থেকে বিভিন্ন 
অবস্থ। ও ভাবেব পরিচম্ন নিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সব সময়েই মনে বাখতে হবে, 
বামগ্রসাদ লাধক ছিলেন। যেখাশে পাধিব দৃষ্টিব পরিচষ পাওষা যায়, সেই পাধিবত্ব- 
টুকও দেবতাব সঙ্গে সম্পর্ক বৈচিত্রোব রূপক কিন। বলা যায় না। তব স্যষ্ কবিতার 
মধো তাব সাধকের দৃর্টিটিকে বাঁসযে শিয়ে বিচাব কবাই কর্তবা। এখন এই 
দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে বোঝা যায কি কবে? 

কবিদৃষ্টি ও আধকদৃষ্টিব মধ্যে একটা মুলগত পার্থক্য ভল কি সশীমকে অসীম 
কবে দেখেন "অব সাধক 'মসীমকে সসীমতাব মধ্যে ধবে ফেলেন। তাই কথিব 
মধ্যে চিব অতৃপ্ি আব ব্রঙ্গা্ষাদধন্য সাধক নিত্যাণন্দে বিভোব। 


একজন জাগতিক তুস্ফতাব বা বিৰপতাব কথ] ছেবে সব ছেডেছুডে দিয়ে কল্পনাষ 
স্ব্গলেক বচনা করেন । আব একজন তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্কব মধ্যেও সেই পবমেশ্বরেব 
সন্ধান ল।ভ কবেন। যেহেতু তিনি পবমেশ্ববকে ন্ালব।সেন তাই তাব হুট সব 
শিছুকেই তাব ভাল লাগে। সব কিছুব মধ্যে তিনি তাব হাতেব স্পর্শ অন্ুভব 
করেন৷ তাকে সবঘটে বিরাজমান দেখতে পান। সাধকেব এই দৃষ্টিকেই 15860 
দুটি ধলে। সাধক কবি বামগ্রসাদ এই দুষ্টিব অধিকাবী ছিলেন । 

এই পরমেশ্বব তার কাছে জননীরূপে চিহ্িঠা। তিনি সধ কিছুব মধেই মাতৃহস্তেব 
স্পর্শ অনুঙব কবেছেন। তাই তাব পক্ষে বিভিন্ন ধর্মশিশ্ব(সেব সমন্বয়েব কথ। বল! 
সম্ভব হযেছিল, তাই তিনি সববিধ পৃজাব উপকবণকে তুচ্চ কবতে পেবেছিলেন, 
তই জগতের কণা» পৌৌন্দধ ও ভয়ঙ্কবেব মধ্যে এই মাকেই দেখেছিলেন, তাই 
তার সব বপকবর্ণনার কেন্দুস্থলে জগজ্জননী মা, তাই সব অন|বঅভিষে।গ বৈষয়িকতা, 
মায়াবাদ মাকেই কেন্দ্র করে ঘোষিত হয়েছে । এই ঘোষণা 25809 সাধকের 
বিশ্বাসের দৃঢতাই আন্তরিকতা স্পর্শ বুলিয়ে এর্য়েছে। তাই তার পদ এমনই 
প্রাণবন্ত ৷ 
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এতক্ষণ পধস্ত তার যে সমস্ত পদেব কথা ব্ল৷ হয়েছে সেগুলিতে মাটির পৃথিবীর 
সঙ্গে মায়ের জম্পর্ক রচনার চেষ্টা করা হয়েছে। কবি নিজে মাটির মানুষ, ঘরের 
মানুষ, নানা অভাব অভিযোগের কেন্দ্রস্থল স্থাপিত মানুষ । তার সমম্ত আশা নিরাশ।, 
বার্থতাবেদনা, আশঙ্কা অভিযোগ ভার সাধকদৃষ্টির সম্মুখে জীবস্তরূপিণী মায়ের কাছেই 
তিনি পেশ করেছেন । মায়েব কাছে বেশি প্নেহ টেনে নেবার জন্যই ছন্ম মানঅভিমানের 


সথপ্টিও সন্তান কবে থাকে | মায়ের সঙ্গে সাধককবির এই সম্পর্কটি বড মধুর, বড় জীবন্ত, 
বড আকর্ষণীয় রূপে প্রকাশিত হয়েছে। 


কিন্ত সাধক কবির আর এক শ্রেণীর পদ আছে, যেখানে কোন অভাব অভিযোগের কথা, 
ম[নমভিমানের, দুঃখবেদনার কথ। নাই । সেখানে শুধু মায়ে-সন্তানে ভাববিনিময় | 
সেখানে শুধু মাকে পাবাব উপায় বর্ণনা। সেখানে শুধু সন্তানের জীবনে মাষের স্থান 
কতখানি তারই কথ।। সেখানে মাকে ছাডা সন্তানের চলতে পাবে ন। তারই ঘোষণ।। 
এখানে রামপ্রসাদের পরিণত সাধকদৃষ্টিব পবিচয় পাই । 
মনে হয় পুবেব সমস্ত আলোচিত পদগুলি কবির প্রথমাবস্থা ও মধ্য।বস্থার পদ । সেখানে 
পূর্ববাগ, মানঅভিমান, অভিসাব, মিলন, আবার বিরহ । সেখানে মিলনে দুঃখ, বিবহে 
হাহাকার, অভিসারে বেদনা, মান-অভিমানে তিক্ততা । কিন্তু তখন মনে হয় কবিব 
পুর্ণসিদ্ধি ঘটে নি। মনে হয় তিনি তখন সাধন পখেব পথিক । 
কিন্তু তার শেষাবস্থার সাধনবিবয়ক পদ বলে ষেগুলিকে মনে কবি সেগুলি যেন ভাব- 
সম্মিলনের পদ। এখানে সাধককবিব স্ধপ্রকারে মাতৃচবণে সমপিত এক অপূর্ব প্রাণেব 
পরিচয় পাই । এই অপূর্বত। তার উপাসন। পদ্ধছির সধলীকবণেব মধ্যে সবাপেক্ষা 
লক্ষণীয় । কবি বলেছেন-_ 

ওরে মন বলি ভজ কালী, ইচ্ছ। হয যেই আচাবে। 

মুখে গুকদত মন্ত্র কব, দিবানিশি জপ কবে ॥ 

শয়নে প্রণাম জ্ঞনু, নিদ্রায় কব মাকে ধ্যান। 

ওবে নগবে ফিবে মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্ু।মামাবে ॥ 

যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মাষের মন্ত্র রটে । 

কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে নর্ণে নাম ধরে ॥ 

কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে । 

ওবে, আহার কব মনে কব আহুতি দেই শ্যাম মারে ॥ 
*শ্বরারাধনার এমন সবল রূপ কোন দেশেব কোন ধর্মের মধ্যে দেখ! ধায বলে জানি 
না। এখানে শুধু সাধকের বিশ্বাসের ও উদদারতাব গভীরতায় শ্ুভ্ভিত হয়ে যেতে হয় । 


সাধনার কোন্‌ স্তরে পৌছুলে এ জাতীয় উপলব্ধির প্রকাশ ঘটে ভাবলে সাধকের প্রতি 
শ্রদ্ধায় অন্থঃকরণ পূর্ণ হয়ে ওঠে । 


আজু গৌসাই ও প্রসাদীপদ্দের প্যাবডি ৯৭ 


সাধকের আত্মনির্তরতার স্থরটি কিরূপ সবলভাবে এই পদটিতে প্রকাশিত হযেছে দেখুন__ 
তোমাব কে ম! বুঝবে লীলা । 
তুমি কি নিলে কি ফিরিয়ে দিলে ॥ 
তুমি দিয়ে নিচ্ছে! তুমি 
বাছ বাখ না সাঝ সকালে । 
চ্োমাৰ অশীম কাষ্য আঁশবাধ্য 
মাপাও যেমন বাব কপালে ॥ ইত্যাদি 
কবিব মন্ত্র শ্তপু কালীব নাম জপ-_ 
কালী তাবাব নম জপ মুগেবে। 
(যম নামে শমন ভয়ে মাঝে বে দূবে ॥ ইতাদি 
কিবা 
ক্।লীব নাম বড মিঠা । 
সদা গান কব পান কণ এট! ॥ ইতা দি 
তীর্থপধটন সব মিথ্যা। কেবল “দিবানিশি ভাববে মন. অন্থবে কবল বদন1।৮ 
সাধকেব নিবোন-_ 
ভাখ না কালী ভ।খন। কিবা! 
এনে মোহময়ী বাত্রি গতা, স" প্রতি প্রকাশে দিব! ॥ ইহাদি 
কিংবা 
শশ কেন মাষেখ চবণ হাড়।। 
ও মন ভাব শক্তি পাবে মুক্তি, বাধ দিয়! ভক্তি দন্ড! ॥ ইত্তাদি 
কিংবা 
মন তোব এত ভবন কেনে । 
একধাব কালী বলে বসবে ধ্যনে ॥ ইত্যাদি 
স।ধককবি রামপ্রসাদের সধনায সমন্বববাদ ও উপকবণশুম্তাৰ কথ! গবে অ।মবা অন্য 
প্রসঙ্গে আলোচনা কবেছি। সেই বৈশিষ্ট্যগুলিব সঙ্গে সাধনার এই বিশ্বাস ও সরলতাব 
ধাবাটি মিশিয়ে নিলেই রাম প্রসাদেব কবি ও সাধকজীবনকে উপলক্ষ কব। সহজ হবে। 
॥ আজু গৌসাই ও 
প্রসাদীপদের প্যারডি ॥ 
আর একটি প্রসঙ্গ উখথাপন কবেই আমরা রামপ্রসাদেব জীবনী-উপকরণ সম্বন্ধে 


আলোচনা শেষ কবছি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তা “বামপ্রসাদ” প্রবন্ধে বিষয়টি এইভাবে 
ডখাপন করেছেন-- 


৯৮ কবিরঞ্জন রামগ্রসাদ 


“বাজ। (অর্থাৎ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র) যখন কুমারহট্রে আসিতেন তখন রামগ্রসাদ 
সেন এবং অঙ্ছু গৌসাইকে একত্র করিয়া উভয়ের সঙ্গীতযুদ্ধের কৌতুক দেখিতেন। 
রামপ্রসাদ সেন কবীন্দত্র ছিলেন, অজু গোঁসাই আদ্‌-পাগলা ছিলেন, কিন্ত মুখে 
মুখে রহম্য কবিতা বচন! করিতে পারিতেন। রামপ্রসাদ সেন জ্ঞানভক্তি বিষয়ে 
পদ বিন্তাস করিতেন, ইনি তখনি রহস্ত ছলে তাহারি উত্তর করিতেন 1” 
রামপ্রসাদের পরবর্তা জীবনীকারেরা “অজু গোৌঁসাই, সম্বন্ধে আরও পরিচয় সংগ্রহ 
করেছেন ॥ এই সব পরিচয় থেকে দেখা যায়, “অজু গৌসাই' রামপ্রসাদেব স্বগ্রামবাসী 
একজন প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। তার নাম ছিল অস্বোধ্যারাম বা বাজু- 
গোস্বামী । ন।মটি বিরত হয়ে দাডায় আজু গোঁসাই। ইনি রামপ্রসার্দেব সম- 
সামধিক ও বৈষ্ণব ছিলেন। ছড়া, গান ইত্যার্দি বাধার শক্তি আজু গোঁসাইয়েব 
ছিল। তার গানগুলি বিদ্রপাজ্মক ও.হান্তোদ্দীপক । তবে তিনি একেবারে কবিত্ব- 
শক্তিহীন ছিলেন ণা। তিনি সুপগ্ডিত ও ভাবুকও ছিলেন । 
রামপ্রসাদে« অমসাময়িকবপে আজ্ঞু গৌঁসাইয়েব উপস্থিতি তৎকালে শাক্তবৈষবেব 
প্রতিদ্বন্িতামূলক অন্ডিত্বেরই প্রমাণ দেয় । রামপ্রসাদ অবশ্থ সমন্থয়বাদী উদারপন্থী, 
তাই তার সঙ্গে বৈষবের প্রতিঘন্দিতাব কথাই ওঠে না। কিন্তু তবু এ জাতীষ 
কিছু ঘটেছিল এবং সম্ভবতঃ এই কাবশেই আঙজু গৌসাইয়েব বচনাবাপ্ডি বিলুপ্ত 
হয়ে গেছে। শ্াক্তপ্রাধান্তের যুগে বামপ্রসার্দের মত সাধক কবির কবিতাব বাঙ্গরূপ 
বচন। কবে বামপ্রসার্দেব থেকে হানতব প্রাতভাব কবিৰব পক্ষে কালোত্তীর্ণ হওয়া 
অসম্ভব ছাডা আব কি বলা যায়। তনু রামপ্রসার্দেব সঙ্গে সম্পর্কের জন্যই তব 
নম আঙ্গ আমাদেব শ্রতিগোচব হচ্ছে। তাব 081০৫ জাতীয় রচনাগুলি 
চমৎকাব। 'আঞ্জ থেকে অন্ততঃ দুশো বছর পুর্বে বাংলায় রচিত এই ব্যঙ্গকবিতা- 
গুলি আমার্দেব মনে বিশ্মযমিশ্রিত কৌতুহল উদ্রেক কবে। আমরা ঈশ্ববচন্তর 
গুপ্বেব 'বামপ্রসার্' প্রবন্ধ এবং যোগেন্দ্রনাথ গুধ্চের "সাধককবি রামপ্রসাদ” গ্রস্থ 
থেকে তার বচনাগুলি ডদ্ধত করে দিচ্ছি । 
বামগ্রসাদেব বৈষ্ণবদের প্রতি কটাক্ষস্থচ্ত “কর্টের ঘাট, তৈলেব কাঠ, আব পাগলেব 
ছাট মোলেও যায় ন1।”-_এই উক্তির প্রতৃাত্তবে আঙ্গু গেঁসাই বচনা করেন-_- 
“কর্মডোব, স্বভাব চোর, আর মদ্দের ঘোর মলেও যায় না ।” 
বামপ্রস্টাদেব একটি বিখ্যাণ্ত সঙ্গীত-_ 

এই সংসার ধেশাকার টাটি 

ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি ॥ 


ওরে ক্ষিতি বঞ্চি'বায়ু, জল্‌, শৃন্ে এত পরিপাটি । 
প্রথমে প্ররুতি স্থুলা, অলঙ্কারে লক্ষ কোটি ॥ ইত্যাদি 


আজ গৌসাই ও প্রসাদীপদের প্যারডি ৯৯ 


এই সঙ্গীতের উত্তরে আঙু গেঁসাই বচনা করলেন-_ 
এই সংসার বসের কুটি। 
হেথা খাই দাই আর মজা লুটি ॥ 
ওবে যার যেমন মন তার তেমন ধন মন কবরে পরিপাটি! 
ওহে সেন নাহি জ্ঞান বুঝ তুমি মোটা মুটি ॥ 
ওরে ভাই বন্ধু দাবা স্্ুত পিঁভি পেতে দেষ দুধের বাটা । 
বমণীরে বিষ ভেবেছ তাতেও তো দেখিনা ক্রি ॥ 
তুমি ইচ্ছ! সুগে খেলে পাশ কাচিয়েছ পাকাগুটি। 
মহামায়াব বিশ্ব ছাওষা ভ।বছে। মায়ার বেডি কাটি ।! 
তবে শ্টামেব পদে অভেদ জেনে শ্টামামায়ের চবণ ছুটি ॥। 
পুদ্ধ বয়মে বামপ্রসাদ্দেব সন্তান জন্মের উঙ্গিত এই ব্যঙ্গাত্মক কবিতাটিতে আছে বলে 
ধবা হয়। 
বামগ্রসাদেব আর একটি বিখ্যাত পদ-_ 
, আয় মন বেডাতে যাবি। 
কালী কল্পতরুতলে গিষা, চারি ফল কুডায়ে খাবি। 
প্রবৃত্তি শিবৃত্তি জায়া, তাব নিবৃভিরে সঙ্গে লবি। 
ওবে বিবেক নামে জোষ্টপুত্র, তত্বকথা তাষ সুধাবি ॥ ইণ্তাদি 
'এই পর্দের উত্তবে আঙ্ু গোৌসাই রচনা করলেন-স্- 
বোলেছে বামপ্রসাদ কবি। 
আয় মন বেডাতে যাবি ॥ 


তাব কথায় কোথাও যেওনাবে। 
সাধকের মনেব ভাব সে কি জানেবে || 
কেন মন বেভাইতে যাবি । 


কাবেো৷ কথায় কোথাও যাস্নেবে তুই, মাঠের মাঝে মাবা যাবি ॥ 

প্রবৃত্তি নিব্রুত্তিরে মন নিজে কতু না চিনিবি। 

ও তুই মদের বাঁকে কোতে পাঁবিস মাঝগ|ডেতে ভবডুবি ॥| 

বাশ বনে গিষে ডোমকাণা হয় এ তব কণে বুঝিবি। 

শেষে কল্পতরুব তলায় গিষে কি ফল নিতে কি ফল শিবি ॥ 
এই ব্যঙ্গ কবিতাটিতে বামপ্রসাদের অতিবিক্ত মগ্যাপানাসক্তিব প্রতি কোন ইঙ্গিত আছে 
কি না বলা যায় না। কেউ কেউ মনে কবেন ব্লামপ্রসাদেব পদ “সুর। পনি করিনে 
আমি, সুধ| খাই জয় কালী বলে।” পদটি নাকি এই ব্যঙ্গের উত্তরেই লেখা। 
রামপ্রস।র্দের 'কালীকীর্তনে” একাম্কাননে ভগবতীব গোচরণ প্রসঙ্গে বর্ণনা আছে-_ 


১৩৬ কবিবঞ্জন রামগ্রসাদ 


গিরিশ-গৃহিণী গৌরী, গোপ-বধূ বেশ । 
কষিত কাঞ্চন কান্তি, প্রথম বয়েস ॥ 
্ুরভীর পরিবার, স্হত্রেক ধেনু । 
পাতাল হইতে উঠে, শুনে মাব বেণু॥ 
জগদশ্বারে, যঘ পুবে বেখু। যব পুরে বেণু, 
ধায় বস ধেন্চ | উড়ে পদ বেণু॥। বেণু 
ঢাকে ভাঙ্ । ভাবে ভোব তঙ্গু। ইত্যাদি 
এব উত্তবে আজু গোসাইয়ের রচনা--- 
ন। জানে পবম তত্ব, কাটলেব আমসত, 
মেয়ে হোয়ে ধেন্স কি ঢবায রে। 
ত। যদি হইত যশোদা যাইত, 
গোপালে কি পাঠাষ খে ॥ 
রামপ্রসা? গাইলেন__ 
শ্তামভাবসাগবে “ডাবোবে মন, কেন 'আব বেডাও ভেসে । 
গৌসাই উত্তৰ কবলেন-_ 
একে -শামাব কোপো নাভী । 
ডুব দিওনা বাডাবাভী ॥ 
হোলে পবে জরজডি ॥ 
"তে হবে যমেব বাভী ॥| 
বামপ্রসাদের দৈহিক স্থাগ্থ্যের প্রতি কোন ইঙ্গিত এখানে থাকলেও থ(কতে পারে । 
বামপ্রসাদ গাইলেন" 
এবার কালী তোমায় খাব। 
(খাখ খাব গো দীন দয়াময়ী ) 
ত।ব। গগ্ডযোগে জন্ম আমার । 
গণ্তযোগে জনমিলে, সে হয় যে ম| খেকে। ছেলে । 
এবার তুমি শাও কি আমি খাই মা, দুটার একট। কৰে যান ॥ ইত্াদি 
এব উত্তরে আজ গেসাই গ।ইলেন__ 
সাধ্য কি তোব কালী খাবি। 
ও যে রক্তবীজের বংশ খেলে তার মুগ্ডমাল। কেড়ে শিবি। 
সবাঙ্গে নয় উভয় গালে ভূযোকালা মেখে যাবি। 
আবার কালেরে দেখাতে কল। নিজে যে কল। দেখিবি। 


আজু গৌঁসাই ও প্রসাদিপদদের প্যারডি ১৪১ 
রামপ্রসাদ গাইলেন-. 
কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী। 
কালীব চরণ কৈবলা রাশি ॥ 
সার্দ ত্রিশ কোটি তীর্থ, মায়ের ও চবণবাসী | 
যদি সন্ধ্। জান, শাস্ত্র মান, কাঁজ কি হয়ে শ্বশ।নবাসী ॥ 
"মানব গোস।ই গইলেন-_ 
পেসাদে তোব সেন্ডেই হবে কাশী। 
'গবে তথায় গিষে দদখ বিবে তোর মেসে। আর মাসী ॥ 
ঘবে বগে থাকিস যদ্দি, ধ্ববে “তাবে ষক্ষ্। কাশী | 
এই ধেল। 'ন হল্পি বেঁধে পথেন সম্বল বাশি বাছে ॥ 
বামপ্রসাদ গাইলেশ-_ 
মনবে আমাব এই মিনি | 
তুমি পড় পাখী হও করি স্থৃতি ॥ 
যা পড|ই তাই পড মন, পছলে শুনলে দুধিভাতি । 
ওবে, জীনন। কি ডাকেব কথা, ন| পডিলে ঠেঙ্গাব গতি ॥ ইতা (দি 
মাঙ্ু গাইলেন-__ 
হয়ে। ন। মন পড়াপাশী । 
ওবে বন্দী হলে হয ন। সুখী ॥ 
পাশী হলে তব কলে দিন য।নে পিঞ্জবে খাকি। 
তুমি মৃধে বল্বে পবের বুণি পবম তন্বের জানিবে কি ॥ 
ভগ্রি' গাছে মুক্তি ফলে সে ফলে উডে খাওগে দেখি । 
খেলে মাষ়।ব ফাদে পড়বে ন! আব, শমণ খ্যাধে দিবে ফাকি ॥ 
শ্বামপ্রসার্দেব বিখ্যাত পদ “মমাষ দে'ওম1 ৩বিলদাবী”ব উত্তবে আজ গৌপাই গাইলেন-_ 
কেনে চাস্‌ ভাই তবিলদাবী, 
একজে আছে ঝুঁকি ভাবি। 
ছু'দিনকাব মুহুরী হয়ে তাইতে এ ব।ডবাটি ॥ 
পেলে তবিল, ভাঙতে এক তিল, তোমাৰ আব সবে ন! দেরি । 
পদবত্বভাগ্ডাব (লাটে ত|ইতে কেন হিংসে আডি। 
দাতা যে বিলাচ্ছে সে ধন, পেট ফুলে মবে ভাড়াবি ॥ 
কর্ম অন্সাবে পর শ্ক/মার সরধাব স্ুবিচারী 
বাপ দাদার নজির এখনে, হবে না হে কাধকরী ॥ 


১০২ কবিরঞ্জন বামপ্রসাণ 


হেথা! যে যেমন লায়েক, সেই মোতাবেক পদের বিচার হয় হে তারি। 
তোমার যেমন কর্ম, তেমন কর্ম, পদ পেলে কর্ষ অন্সারী ॥ 


অর্ধ অঙ্গ জায়গীর আব, সাধে কি শিবের মাইনে ভারি । 
সে সকল ছেড়ে এঁ পদে যে বিকিয়েছে হয়ে ভিখারী। 
আগে, বিন্মাইনে কাজ শেখে সবাই, হয়ে পর্দের অধিকারী । 
যদ্দি পদ পেতে চাও, কর্ম শেখ, শেষে হবে মাইনে ভারি ॥ 
তৎকালীন চাকবিবাকরিব প্ররুতি ও নিবাচন ব্যবস্থাব "কান ইঙ্গিত এতে আছে কিনা 
বল যাষ না। 
"যো না মন পড়াপাখী” পদে আছু গোম্বামীরুত 7১৪:০এ5ব একটি পাঠাস্তব 
পাওয় যায-_ 
প্রসাদ কবে স্তরতি নতি যতনে পড়াচ্ছে। কাকে? 
বিনে শুক সালিখ কি কালীকুষ্চ পডালে পব পডে কাকে । 
তোমাৰ মন এখনে! কাক বয়েছে, সেই স্বভাব ভাব কর্মপাঁকে ॥ 
তুমি বল, পোডতে আত্মাবাম, সে ন্বভাবে ক! কা হাকে। 
ওহে চোরেখেকো পাখীকে কেউ যদিও পিঞ্বে বাখে তাতে 
মন ভোলে ন!, পোষ মানে না, খাঁচাব কাঠি কাটতে থাকে । 
ওহে শুকের প্রকৃতি কখন্‌ বল্লেই কি তা ধরে কাকে ? 
পিটলে পড়ে গাধ| কখন, ঘোডা কি হযে থাকে ? 
শাক্তবৈধবের চিরকালীন ছন্বেব সমাপ্তি্ছচক বেশটুকু এই ব্যঙ্গকবিতাগুলিব মধ্যে 
ধবা আছে। ধর্মভিত্তিক ছন্দের পবিণতি ঘটেছে ব্যন্তিগত আক্রমণেতে এবং তাও 
একপক্ষায়। কিংবা হয়তো এ জাতীয় গুরুত্ব দিষে ভাবাঁব বিষযও নয় এগুলি। 
নিছকই বঙ্গতামাস হয়তো এ সব রচনার লক্ষ্য । 


রামপ্রসাদের পদসংখ্য। ও বিভিজ্ রামগ্রসাদের কথা 

ঈশ্ববচন্ত্র গুপ্ত পৌষ ১২৬০এব সংবাদপ্রভাকরে লিখেছেন-_-"অপিচ এমত জনবব যে 
কবিরগ্রন একলক্ষ কবিতা রচনা কবিয়াছিলেন, কিন্তু এ বিষশ্নে অপর কোন প্রমাণ 
সংগ্রহ করিতে পারি নাই, কেবল তাহার প্রণীত একটি পদ সাক্ষি স্বরূপ হইয়' 
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । যথা-- 


জানিলাম বিষম বড, শ্যাম! মায়েরি দরবার রে। 
ফুকারে করেদী দাদী, না হয় সঞ্চার রে ॥ 


রামগ্রসাদের পদসংখ্যা ও বিভির রামগ্রসাদের কথ! ১৯৩ 


আরজ.বেগী ঘার শিবে, সে দরবারের ভাষ্য কিবে, মাগে:। 
ওমা, দেওয়ান্‌ দেওন। নিজে, আস্ত! কি কথার রে। 
লাক্‌ উকীল কবেছি খাড়া, সাধ্য কি ম৷ ইহার বাঁডা, মাগে!। 


শা সঃ নাঃ নং 


রামপ্রসাদ সেন লক্ষ কবিতা! বচন! কবিষাছিলেন ইহ। নিতাস্ত অসম্ভব নহে, অনেকা"ণে 
সম্ভাবনার যোগ্য বটে, কাবণ বালাফাল হইতে মৃতু/ব দিবস পথ্যন্ত পদ বিন্যাসে বির 
কয়েন শাই। মনে মাহ! উদয় হইয়াছে তাহাবি করিত! করিয়|ছে 1”*% 

দয়ালচন্দ্র ঘোষ** তার *প্রসাদ-প্রসঙ্গ” গ্রন্থের প্রথম সংস্কবণের ২৩ পৃষ্ঠায় ( গুমথন।থ 
চৌধুবী সম্পাদিত ) এই প্রসঙ্গে লিখেছেন__ 

প্রামপ্রসাদ 'অকুতে।ভয়ে মুতুকে আলিঙ্গন কবিতে প্রস্তত ছিলেন । 

“লাখ উকিল করেছি খাভ। সাধ্য ক্কি ম! ইহাব বাড |, 

কবিবঞ্জনেব এই ল।ক্যে কেহ কেহ বিশ্বাস স্থাপন কবিতে চাহেন না । একান জীবনাখা য়ন 
ইহাকে অসম্ভব প্রমাণ কবিতেও চেষ্টা করিযছেন। বামপ্রসাদ লক্ষ সঙ্গী5 বচশ। 
কবিষ্বাছিলেন ইহ। প্রমাণিত না হইলেই এড ক্ষতি হইনা, এ মনে কবি ন!। 
চিনি লক্ষ সঙ্গীতই বঢচন। কবিযাছিলেন এমনও প্রমাণ করিতে চাই ন।, 'ন্তেবা 
.যমশ “বু মংখ্যক* বলিষাছেন, আমিও তাহাই বলিতে প্রস্বত আছি । কিন্তু তাহাণা' 
"যে কাঁবণে অসম্ভব বলিয়াছেন, তাহা! আমার নিকট তছ্ুপযোগী বোধ হয় নাই। 
£৩্যহ পাঁচটি সঙ্গীত বচনা করিলে ৫৪ বসর » মাস ২৭ দিবসে এক লক্ষ 
সঙ্গীত প্রস্থত হয়। বামপ্রসারদ ৫৪ ধত্সবেব কম বাচিয্নাছিলেন, এবং অশিতি 
হসরেবও অধিক জীবিত ছিলেন তাব গ্রমাণ কি? আবার বামগুসাদেব 
সধনাব এক দিবসকে অন্যেব ছুই দিবস ধবিতে হইবে । কাবণ, তিধি অহোবাত্র 
শক্তিব ধ্যান ও মহিমাকীতনে বত থাকিতেন। . যিনি কথায় কথায় সঙ্গীত রচন। 
করিতেন, সেই বামপ্রসাদ সাব! জীবন অহনিশি সঙ্গীত সাধনা কবিযা লক্ষ সঙ্গীত 
বঢনা কবিবেন অসম্ভব কি ?...লাখ উকীল করেছি খাড়া" একথা যে অন্মানে বলিয়াছেন 
স্থাহাতে কিছু সন্দেই নাই। যিনি কখনও সঙ্গীতকে পত্রস্থ করিতেশ না, তাহাব 
পন্মে এরপ নিশ্চয় সংখা। দেওয়া অসম্ভর 1৮%%% 

* ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত "ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী”--পৃঃ ৬৩ 

** দরয়ালচন্দ্র ঘোষ বামপগ্রসাদের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য জীবশীকাব। 

*** "রামপ্রসাদ” গ্রন্থে যোগীজ্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “রামপ্রসাদ একটি সঙ্গীত 
কখনও ছুইবার গাহিতেন না। এইজন্য তাহার গানের সংখ্যা করা দুংসাধ্য ।” 
(পৃঃ ৬৫, ৩য় সংস্করণ )। 


১০৪. কবিবঞ্জন রামপ্রসাদ 


দয়ালচন্দ্র ঘোষের রামপ্রসাদগ্রীতিই এ জাতীর আলোচনার মধ্যে প্রকাশ পেক্সেছে। 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাব প্রামপ্রসাদ” প্রবন্ধে জানিয়েছেন প্নানা স্থান হইতে নান! 
বাক্তি যাহারা সংকীর্তনাদি নানা বিবয়ক গীত লইতে আদিত তাহার! কালীর 
ও কবিব প্রণ।মি শ্বরূপ অনেক অর্থ ও বহু প্রকার দ্রব্যাদি অর্গন করিত ।” 

এভাবে বামপ্রসাদেব পদ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পডে। ঈশ্ববগুপ্ত এই প্রবদ্ধেরই 
একস্থলে বলেছেন -_ 


“পুর্ব অঞ্চলে বামপ্রসার্দি কবিতা অনেক প্রচাবিত আছে, ০স সকল পদ্য এখানে 
প্রচাব নাই । ঢাকা, সেবাজগঞ্জ ও পাবনা, গ্রদেশেব নাবিকেব। সর্বদাই তাহ! গ!ণ 
করিয়। থাকে, সে বিধযে 'তাহাবদিগেব এত ভক্তি যে যখন অন্নাত পাকে তথন 
মুখাগ্নে উচ্চারণ কবে না। কে “ব।সিকাপডে বামপ্রমাদেব গান গাহিলে নরক 
যাইতে হইবেক 1” 

্নানকালে গঙ্গাজলে দাড়িয়ে তিনি সঙ্গীত রচনা কবে গাইন্ডেন । শৌকাবোহী যাত্রী 
এবং নাবিকেবা নৌকা থামিয়ে ৩ শুনতে! । এই ভাবেই মনে ভয় দূবে নিকটে তাৰ 
গান ছভিয়ে পডে। গাশে স্াধিকাবীব ছাপ মাত্র এ নাম চিহ্নিত ভণিতাটুকু। 
এই ভর্ণতা আরও বিশেষি৩ বা রূপাস্তরিত হওয়া অসম্ভব নয়। 'অন্যেব বচনাও 
এই ভণিতায় পবিচিত হযে যাওয়াব সম্ভাবনা আছে । এই সবই ঘটেছে। তাই তাব 
পদেব বহুবিধ ভণিতা দেখ। যায । 


প্রসা?, বামপ্রসাদ, ভিষক্প্রসাদ, দীন বাম প্রসাদ, ঘিজ রামপ্রসাদ, শ্রীবামপপ্রসাদ, প্রসাদ 
দীন, শ্রীনাথ, রামপ্রসা? ধাস, শ্ীকধিবঞ্জন, প্রসাদ দাস, কবি রামপ্রসাদ, কবিরঞ্জন, 
কবি রামগ্রসাদ কবিরঞ্জন, কবি বামপ্রসাদ দস, রামপ্রসাদ কিস্কব প্রভৃতি বিচিত্র 
ভিতার পরিচয় মেলে । 'এদেব মধ্যে (প্রপাদ" আব 'বামপ্রসাদ* ভণিতাব পাদই 
অধিকাংশ । ভণিতায় নাম নাই এমন পদ সংখ্যাধিকো তৃতীয় স্থান অধিকার করে। 
আবিষ্র্তা বা বক্ষকেব সাক্ষা থেকেই সেগুত্বিকে সাপককথি বামপ্রসাদেব পদ বলে গ্রহণ 
কবা হয়। ৃঁ 

প্রসা? চিহ্নিত পধ ও যে দখলীসবে সব সময় প্রতিষ্ঠিত নয় “«তোমাব কর্ম তুমি কর মা, 
লেকে বলে কবি আমি” ভাবপ্রকাশক উর শ্ুবিখ্যাত পদটি তাব প্রমাণ । ত্রিপুবাব 
দেওয়ানঘূঈষ বপান্তবিত আকারে এই পদটিব একজন দাধিদার ৷ 

আঁবাব শ্রীবাম প্রদাদচিচ্চিত “জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজেধ বাজী” পদটি 
শ্রীবামহুলাল ভণিতায় পওয়। যায়। অনেকে এটিকে বামছুলাল নন্দীর পদ বলে গ্রহণ 
করতেই রাজি । কলিকাত। বিশ্বধিদ্যালয প্রকাশিত “শা ব্রপদবলীদতে একে রামহুলাল 
নন্দীরই পদ বল হয়েছে । অথচ ভাবসাদৃশ্যে একে রামপ্রসাদের বলেও গ্রহণ করা যায়. 


রামপ্রসাদের পদসংখ্যা ও বিভিন্ন রামগ্রসাদেব কথা ১০৫ 


হুবহু এই ভাবেরই পদ রামপ্রসাদেব একাধিক আছে তবে এখানে প্রকাশভঙ্গীব ক্ষেত্রে ষে 
ছটফটানি আছে, তাতে পদটি রামপ্রসাদের হাত থেকে বেরোন সম্ভব নয় বলেই মনে 
হয। রামপ্রসাদের পর্দে ভাবা বেরিয়ে আদে অন্তর থেকে, কলম থেকে পম্ম। 25নি 
কলমে পদ লিখতেনই ন।। 
পদে হিন্দী, ফাবসী বা ইংবেজি শব্দের ব্যবহাব দেখে একসময়ে বামপ্রসাদের পদ নয় বলে 
“কউ কেড মূনে কৰতেন । বামপ্রসাদ কুম।র€ট্রে বাস কবে হুগলী বা কলক।তায় চাকবি 
কবে এবং মহার।জ কৃষ্ণচন্ত্রেব সঙ্গে যোগাবোগ বেখে ইংবেজ শব্দেব সঙ্গে একেবারে 
পবিচিত ছিলেন না, একগা। ভাব। যায না। আব পাবসা ভাষা ,তিশি শি 
জানতেন । ান হিন্দীৰ সঙ্গেও পবিচর ছিল ধরে গেওয়। যায । 
1হনি চিকিৎসকেব সন্তান ছিলেন, স্ুতব1ং ভশিতাষ “ভিষক' ব্যবভাব অস্বা হাবিক [কিছ 
নক্স। দেবীব দাস লে মনে করে শুক্তাবনয়ে পাস" ভামতাব বাঝহাবে নৈশিষ্া কিছুই 
নাহ । 
ভানতাষ ্ীনাখ' কথাটিব বাবহাব 'এব* নানাহানেহই "শ্রীনাখ এব হাৎপসপুও 
ইঙ্গিত দেখে 'শ্রীনাথাকে বাপ্রনাদ্দেব গুকব নাম খলে অনেকে মনে কবেন। বন্য 
অনুমানটি ঠিক শয়। তান্ত্রিক সাধকদেব কাছে শ্নাথ শব'টি কেন এত মূল্যবান বলতে 
পাবি না, তবে কমলাকান্তেব পদেও '্ীনাথে'ব 'একই ভাবে ব্যধহাব আছে। যেমন-__ 
| কালী সব ঘুচালি লে)।। 
শ্রীনাগেব লিখন আছে যেমন, রাখবি কি ন! রাখবি সেটা ॥ 
( ১২৮৭ বঙ্গাঝে হ্দয়লাল দত্ত প্রকাশিত “পদাবলী” পৃঃ ৭৮ দ্রঃ) 


বামগ্রনাদেব গুরুর শাম জান। যায় না। অনেকে নানারূপ অনুমান কবেন। 

যোগীন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যাঘ “বাম প্রসাদ” তেয় সংস্কবণ-১৩৫৭) গ্রন্থে বলেছেন, রামপগ্রসাধ 
প্রথমে কুলগুরু মাধবাচাধেব নিকট তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ ধরেন (পৃঃ ১১)। তাবপর তাকে 
শান্ত্রিকমতে শিক্ষিত কবে তোলেন মহাবাজ রুষ্ণচন্দ্রেব গুক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ | 
(পুঃ ১২) 


কউ কেড বামপ্রসাদের গুরুব নাম অনুমান কবেন 'কপনাথ' | এরূপ অন্গমানেব কারণ 
'কালীকীর্তনের একটি্ভণিতা--“ক্পানাথ উপদেশ, প্রসাদ ভভ্তেব শখ, প্রাণ দান ধিয়। 
লৈতে চায় ।” 


'বিগ্যানুন্দরে' সুন্মরেব মুক্তিলাভেব সংবাদ পেয়ে বিদ্য। কৃতজ্ঞাচত্তে দেবীসম্বোধন করে 
বলেছে_-'তুমি রুপামক্নী মা গো কুপানাথ ভ ভর্ভা। স্ুৃতবাং গ্রন্থের উল্লেখ থেকে 
কপানাথ, রামপ্রসাদের গুরুর নাম কিন! বলা যায় না। 


১০৬ কবিবঞ্জন রামপ্রসাদ 


॥ দ্বিজ রামপ্রসাদ | 

সাহিত্যক্ষেত্রে ঝড় তুলেছে “দ্বিজ বামপ্রসাদ* ভণিতা নিয়ে । এই ঝডের ইঙ্গিত দিয়ে 
গেলেন প্রথমে দয়ালচন্দ্র ঘোষ তাব “প্রসাদ-প্রসঙ্গে'র ভূমিকায় একটি মস্তব্য করে। 
তিনি লিখলেন-“এক্ষণ আব একটি গুরুতর গোলেব সম্বন্ধে আলোচন। করিব। পৃর্ব- 
বাঙ্গালাব অনেকেরই এক্রপ অবগতি ম্ুতবাং সর্ধপ্রথমে আমাবও এরপ সংস্কার 
জগ্বিয়াছিল যে, রামপ্রস।দ “ছিজ” ছিলেন । কিন্তু কবিরঞ্রন বামপ্রসাদ যে ছি ছিলেন 
না, ইহা আব বলিবাব আবশ্ঠীকতা নাই। ঘ্বিজ শব্দেব রূঢ়ার্থ পরিত্যাগ কবিয়া মূল 
অর্থে কবিবঞ্জনকেও অবস্ত দ্বিজ বল! যাইতে পাবে । প্রত্যেক মানবাত্মাকে মুক্তিব পুরে 
দ্বিজ হইতে হইবে । মানবাত্স। সেই পধান্ক মৃত যে পয্যন্ত ন! উশ্ববেতে পুনজ্জশাবিত 
হইয়! “দ্িজ” হয় । এই মুল অর্থে কবিরপ্রন বামপ্রসাদই কোন কোন সঙ্গীতে থিজ 
শব্দেব ব্যবহার কবিয়াছেন কিন। ইহা একটি গুরুতর প্রশ্ন । আমার বোধ হয তিনি এরূপ 
কবেন নাই । ভাহাব সঙ্গীতগুলি গভীব ভাবাম্মক | কিন্তু “ছিজ বামপ্রসাদ” নামে 
যে সকল স্ঙ্গীতে ভণিতি ছিল, সে সকল অপেক্ষাকৃত অনেক লখুত। প্রকাশক । 
বায়ার “ছিজ বামপ্রপাদ* ভণিতিযুক্ত সঙ্গীত পাওয়া গেল বটে, কিন্ত ছি বামগ্রাসা॥ 
বাস্তবিক একজন ছিলেন কিনা? যদি ছিলেন, তাহাব বাভী কোথা? তিনি কোন 
শতাব্দীব লোক ? কি করিয়াই বা জীবন নিবাহ কবিয়াছিলেন? ইহাঁব ধিন্ব-বিসর্গও 
জানা গেল না। ছিতীয়, "কবিবঞ্জনের কাব্য সংগ্রহে” যে সকল সঙ্গীত মুদ্রিত হইযাছে 
তাহারও কোন কোনটি ছিজ রামপপ্রসাদের বলিয়া অনেকে স্বীকাব কৰেন। এমন কি 
কবিরঞ্জনের জ্রীবন সম্বন্ধে যে তিনটি আশ্চষ্য ঘটনার উল্লেখ আছে, সেই তিনটিই ছবিজ 
বামপ্রসাদের জীবনের ঘটন] বলিষ। অনেকেব বিশ্বাস । তৃতীয়, এই সকল সঙ্গীতের 
সর ও রচনার বিভিন্নতা অতি অল্প। কেবল দুই এক স্থলে ভাবেব কিঞিৎ গুরুতা ও 
লঘুতা দৃষ্ট হয়।--....অথচ যে পধ্যন্ত ঘিজ বামপ্রসাদ বিষয় বিশেষরূপে জান। ন। যায়, 
সে পর্য্যন্ত সঙ্গীতগুলি কবি বামপ্রসাদের নয় ইহাও বলিতে পাবি না ।” ( প্রসাদ-প্রসঙ্গ-- 
১ম সংস্কবণ, প্রমথনাথ চৌধুবী সম্পার্দিত, পৃ ১৫-১৬ )। 


ঈশ্ববচন্দর গুপ্তের পুর্বোদ্ধতত একটি অনুচ্ছেদে আমর! দেখেছি, রামপ্রসাদেখ পদাবলী 
পুর্ববঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং শ্রদ্ধার সঙ্গেই সাধাবণ মানুষ সেগুলি গ্রহণ করে- 
ছিল। &ঈপ্বরচন্্র গুপু ও দয়ালচন্দ্র ঘোষেব পুঝোদ্ধত খ্িজ বামপ্রসাদ সংক্রান্ত 
ঘোষণাটির ওপর নির্ভব করে “কবিবঞ্জন রামপ্রসাদদ সেন" গ্রস্থেব পরিশিষ্টে দীনেশচন্দ্র 
ভট্টাচার্য লিখলেন-__ 


“কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ব্যতীত একাধিক ব্যক্তির রচনা রামপ্রসা্দী গানে 
মিশিয়৷ গিক্লাছে। কবিরঞ্রনের গান লোকসাহিত্যের আসরে যে এক অপূর্ব কৃষ্টি 
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করিয়।ছিল, তাহার অনুকরণে বাঙলার সর্ত্র গান বচিত হইতে লাগিল। এ 
জাতীয় গীতিকাব্যের সংখ্যা শতাধিক হুইবে-_-উত্তম, মধ্যম ও অধম। অথচ এই 
গীতিসাহিত্য মামুলী পুধি নিবন্ধ সাহিত্য নহে, অধিকাংশই মুখে মুখে 'প্রচাবিত। 
অস্থকরণকারীদের মধ্যে ছুই একজন প্রামপ্রসাদ"” ছিলেন-_নীলু র।মগ্রসাদেব দলভুক্ত 
ঈশ্বব গুপ্টের প্রায় সমকালীন কলিকাতা প্িমল্যা নিবাসী ত্রাঙ্ছণ বংশীষ কবিওয়াল। 
বামপ্রসাদ ঠাকুর অন্যতম বলিয়া ধর। হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা আবশ্তক, গুগ্তকবির 
সংগৃহীত বামপ্রসাদী কবিতাব মধ্যে একটিও কবিওয়ালার নহে-_গুপ্টকবিব এময়ে 
কবিওয়[লার পদ "সবশ্রেষ্ঠ* কবির পর্দের সহিত মিশ্রিত হইবে, এবপ কোন সম্ভাবনাই 
ছিল ন1।".. 

ঈশ্বর গুপ্যেব পব প্রা এক শতাব্দী ধবিযা যাহাবা নানাাবে সংগ্রহ কবিষ। 
রামপ্রসাদদেব গাশ ধিপুলায়তন কবিয়| তুলিয়াছেন, তাহাব1 কেউই গুপ্ুকধিব ন্যাঁষ 
পাবশম, দবধানতা ও গবেবণাব বৈজ্ঞানিক পছ্ন্ি অধলম্বন কৰেন নাই ন্যাহাৰ 
ফলে পূর্বববঙ্গেৰ একজন শ্রেষ্ঠ শক্তিসাধক ও সঙ্গীহকাব 'দ্বিজ্জ বামপ্রসাদে*ব জীবশী 
ও তাহাব বচনাব সমুচিত আলোচনা বাঙ্গালা সাহিত্যে সমস্ত ইতিহাস হইতে 
বাদ পড়িযাছে। বামপ্রস্াদী গানেব প্রায় চতুথাংশ এই ছিজবচিত এবং তিনি 
নিশ্চিতই কবিবঞ্জনেব পববর্তী বা অন্্কাবী ছিলেন ণা। কধিবঞ্জনেব জীবনীব 
এক স্থলে গুপু কবি স্পঞ্টাক্ষরে লিখিয়াছিলেন-__“পুর্বব অঞ্চলে রামপ্রসাদি কবিতা! 
অনেক প্রচাবিত আছে, সে সকল পদ্য এখানে প্রচাব নাই ।.- ” আশ্চধোব বিষয 
এই অন্তচ্ছেদেব প্রতি অগ্য পধ্যস্থ কাহাবও দুষ্টি পতিত হয নাই। দয়াল ঘোষ 
লিখিয়াছিলেন_প্পুর্বব বাঙ্গলাব অনেকেবই একপ অবগতি, স্ুত্বাং জর্ববপ্রথমে 
আমাবও এবপ সংগ্গাব জন্মিযাছিল যে, বামপ্রসাদ ছিজ ছিলেন 1” তিশি তাহার 
বাডীব সন্ধানও পাইয়া লিখিয়াছিলেন__“কহ বলিল, তীহাব বাড়ী মহেশ্বরদি 
পবগণায,»*"*এব"* কোন্‌ গান কবিবঞ্জনেব বচিত ও কোন্‌ গান ছিজেব বচিত, 


ভঁহারও বিভাগ একমাত্র তিনিই অবগত হওয়।ব অনেকটা সুযোগ পাইয়াছিলেন। 
একস্থলে তিনি লিখিযাছেন £__ 


“কবিবঞ্জনেব 'কাব্যসংগ্রহে' যে সকল সঙ্গীত মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাবও কোন 
কোনটা! ছিজ বামপ্রসাদেব বলিয়া অনেকে ্বীকাব কবেন ।৮.. এই সকল মুল্যবান্‌ 
প্রমাণস্থ্র অর্ববাচীনেব মত উপেক্ষা কবিষা দ্যাল ঘোষই ছিজ বামপ্রসাদেব 
বিবরণার্দি বিস্বৃতিব অন্ধকাবে ভূবাইয়া দিয়াছেন। ঢাকা জিলাৰ অন্তর্গত মহেশ্ববদি 
পরগণায় সামান্য অনুসন্ধান কবিলেই বামপ্রসাদেব বিষষে বহু তথ্য তৎকালে 
জীবিত প্রাচীনদের নিকট তিনি জ্ঞাত হইতে পাবিতেন। বিগত অর্ধ শতাব্দীব 
মধো যে কয়জন লেখক দ্বিজ বামপ্রসাদ সম্বন্ধে সামান্য আলোচন! করিয়াছেন, 
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তন্মধ্যে কেহই পরিশ্রমসাধ) কিছুমাত্র সত্যোদ্ধারের চেষ্টা করেন নাই, কেবল 
সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়া গবেষণার ক্ষেত্রকে কলুষিত করিয়াছেন ।...রামপ্রসাদের 
মালসী গানের ভাব, ভাষা ও সুর কবিরগ্রনের তুল্য এবং তাহার যোগৈশ্বধের মধ্যে 
"বেড বাধ” “ঘটনাটি অতি প্রসিদ্ধ । - কবিরঞ্জন সম্বন্ধে এঁ কথ! প্রচারিত আছে 
স্প্গুপ্তকধি তুপবি মন্তব্য করিযাছিলেন, “এই সকল ঘোষণ] প্রসাদ ন্বয়ং কখনও 
করেন নাই, কেন না তাহা হইলে তাহাব অসীম বচনার কোন স্থানে ন। কোন স্থানে 
অবশ্তই ইহাব কোন উল্লেখ থাকিত।” 


দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাষ অতি কষ্ট স্বীকাব কবে মহেশ্ববদি পরগণার চীন্নীশপুবের ছিজ 
রামপ্রসাদ ব। বামপ্রসাদ খাকুব ব! 'পছুঠাকুবেব বংশাবলী উদ্ধাব করেছেন এবং 
বলেছেন-__“সিদ্ধিল।তেব পব দেশী বযসে পুন: বিবাহ কবিষা বামপ্রসাঁদ প্রা ১1৪৫- 
€০ খরষ্টাব মধ্যে চীনীশপুরে বাস স্থাপন কবিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিশি কবিবঞ্জন 
'অপেক্ষা বযোজ্যেষ্ঠ ছিলেন ।” 


এই দীর্ঘ গবেষণায় দীীনেশবাবুব গবেষণা শিষ্ঠটাৰ পবিচষ নিঃসন্দেহে মিলছে কন্ত 
তাকে ঞ্বিবঞ্জণেধ এক চতুথাংশ পদেব অধিকাবীৰপে প্রতিষ্ঠিত কবাব কোন সছুত্বব 
মিলছে ন।। সবোপরি তিনি দয়ালচন্দ্র ঘোষকে "অবাচীন” আখা দিয়ে গবেধণা- 
ক্ষেত্রে নিজেই বিষ ছডিয়েছেন বলে মনে হয়। 


কুম।বহট্রেব পার্ববণ্ী গ্রাম কাচডাপাডার অধিবাসী হয়ে ঈশ্বব গুপ্ত ১৮৫৩ খুষ্টাঝে 
রাষপ্রসাদেব জন্ম সময়, জীবিকার্জন প্রভৃতি ব্যাপারে সুস্পষ্ট কবে কিছু বলতে 
পারলেন না, আর দয়াল ঘোষ আরও কুডি বছর পরে কবিবঞ্জনেবও বয়োজ্যো্ট 
একজন কবিব সম্যক পবিচয় সংগ্রহ কবতে পারলেন না বলে ধোধা হবেন কি 
কবে বোঝা গেল না। তাছাড়া দীনেশবাবু ঈশ্বরগুপ্তের বিববণের কি যথার্থ ব্যাগ্যা 
করেছেন ? 


ঈশ্ববগুপ্ত বামপ্রসাদি পূর্ববঙ্গে প্রচলিত পদগুলি এখানে পাওয়া যায় না বলান্ম পূর্ব- 
সঙ্গের পদগুলি বামপ্রসাদেয় নয় একথা কোথাও বলেন নি।, রামপ্রসাদি .পদেব 
রক্ষা ও প্রচারে নান। বিশৃঙ্খলাব উল্লেখ ঈশ্বব গুপ্তেব লেখায় আছে। বাম- 
প্রসান্বেব পদ লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে প্ডতো । ন।বিকদেব মুখে মুখে ও। পৃববঙ্গে 
ছিয়ে পড়বে তাতে আব আশ্চর্য কি। পু 

কুমারহট্র গঙ্গাব 'ভীবে, আব পদ্মা দিয়ে নর্দীপথে হুগলী, চন্দননগব, কলকাত। 
প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্তা বিদেশী বণিকদেব বাণিজ্যবন্দবে কুমারইট্রেব পাশ দিয়েই 
আস্তে যেতে হত। তৎকালীন এঁতিহ।সিক চিত্রটি মনে রাখলে এ জাতীয় ধারণা 
কোন অন্বিধেই হয় না । 
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্লীনেশবাবু ঈশ্বরগুখ্ডের এই উক্তিটিকে যেমন গুরুত্ব দিলেন, তেমনি অন্য উ্তিকে অগ্রাহ 
কবলেন। কুমারহট্টরের বেড়া বাধার জনরবটি ঈশ্বর মনে হয় বানিয়ে লিখেছিলেন, 
কেননা! তাহলে চীর্ীশপুরের ছিজ রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধা ঘটে না। কিন্তু ঈশ্বব 
গুপ্ত এই ঘটনা এবং অনুরূপ আবও ঘটনা জন্বন্ধে কি মন্তব্য ককেছিলেন, দেখা 
মাক । ্বাধপ্রসাদ” প্রবন্ধে ঈশ্বর গুপ্ুু লিখেছেন, "এই গ্রকাব চমৎকাব চমৎকার 
ব্যাপার ঘটিত জনবব কত আছে যাহার বর্ণনা কবিডে হইলে একখান! পুস্তক 
ভিন্ন কোন মতেই নিম্প্ন হইতে পারে না। এই সকল (ঘাষণ। প্রসাণ স্বয়* কখনহ 
কবেন নাই, কেশন! তাহ! হইলে তাহার অঙীম ধচনাব কোন স্থানে নাকোন স্থানে 
অবস্থাই ইহাব কোন উল্লেখ থাকিত ।” 
ঈশ্বব গুপ্তেব এ মন্তবা তাৰ সমত্ত “সলেইকিক খটনাবলীব প্রসঙ্গে, শু "বেডানাধা'ব 
ব্যাপারটি ছেঁকে বেব কবে নিলে অন্যায বে । 
তাছাড়া আমব। পুবে দেখেছি, ভশবগুপে সমত্ধ ব্ণশাহ্‌ অন্ুমাননিভব এব" এ 
অনুমানের ঘধো অনেক ফা।ক আছে। ঈশ্ববগুপ্ত মাত্র ৭৭টি নামপ্রস।দি পদ 14 
কবেছিলেন ৷ দয়ালচন্দ্র ঘোষ অনেক অনুসন্ধান করে ২৬২টি বামগ্রসাদি পদ সংগ্রহ 
করেছিলেন এবং তাব মধ্যে মাত্র ৮৫টি পদেব ভণিত।য “ছিজ বামপ্রসাদ” প?ঠ দেখ খায় । 
ঈশ্ববগুপ্ত বাম প্রসাদেব “অসীম” রচনার উল্লেখ কবেছিলেন, কিন্তু তাব কতটুকু তিনি ধিষে 
“যতে পাবলেন? পুববঙ্গে গ্রচাবিত পদগুলিকে ঠিশি কবিবগ্রনেরই বচনা বলে মনে 
কবতেন । 
দানেশবাবু “প্রায় শত বং্সরেব পুবাতণ একটি পঞ্ে” যে পদটি আবিষ্ষ।ৰ কবলেন__ 
মাগে। তাব। স্ুবেশ্ববি, 

কেন অবিচাবে আমাৰ বে কবেন ছুক্ষেব ডিগিরিজাবি ॥ প্রভৃতি 
ত। বহু পুবেই কালীগ্রসন্ন কাব্যবিশাবদেব “প্রসাদ পদাবলী'তে ১*নং গানবণে প্রচাবিত 
ছিল এবং স্থচনায় ছিল “ম] গা তাব| ও শঙ্করী” | ত্রিপুরা কবিতাটির ভাত্বাগত 
রূপান্তব ঘটে শুধু । এই কবিতায় ব্যবহৃত শাধা ও গ্রসঙ্গেব সঙ্গে চীনীশপুবেব এমন 
কি পুববঙ্গের কোন্ কৰিব বিন্দুমাত্র যোগ খাবাই সম্ভব নয। 
পদটি সেখানে পরিবতিত আকাবে প্রচ।বিও বযষেছে। বামঞ্রসাদ্দেব গান এমনি 
ভাবেই লোক মুখে ছ্চডিযে প'ডে অনেক সময়েই বপান্তারত হত । না হলে কি ধবতে 
হবে, কবিবঞ্জন বামপ্রসাণদ বযোজ্যেঠ কৰি দ্বিজ বামপ্রসাদেব পদটিকে এখানে শুনে 
'কৃষণচন্দ্র' ও “কুষ্ণপাস্তি কথাগুলি বসিয়ে ধিষে নিজেব কবে নিয়েছিলেন? 


সাধক সিদ্ধপুকুষ ব্যক্তিদের রচনা নিষে এজাভীট্প আলোচনাই অশ্রদ্ধেয়। আমর! শুধু 
এ প্রসঙ্গে পাঠককে যোগেন্দ্রনাথ গপ্ত লিখিত “সাধক কবি রামপ্রসাদ” (১০৫৪) গ্রন্থ- 


১১৩ কবিরঞ্জন বামপ্রসাণ 


খানির “সতেরো পরিচ্ছেদ ব! ২*০ পৃষ্ঠা থেকে ২৩৭ পৃষ্ঠা পর্যস্ত পড়ে দেখতে অনুরোধ 
করি। এখানে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচারধের সকল মন্তব্যের অতি যুক্তিসহ সদুত্তর আছে। 
“দ্বিজ রামপ্রলাদ" ভণিতাধুক্ত পদগুলি ছিজ রামপ্রসাদ নামে দ্বতন্ত্র কবিসাহিত্যিকের রচনা 
বলে প্রতিষ্ঠিত না হওয়! পর্যস্ত এগুলিকে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের রচন! বলে গ্রহণ করাই 
সঙ্গত হবে। | 
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রামপ্রসাদেব সিদ্িলাভপুর্বজীবনে “ছ্িজ বামপ্রসাদ” ভণিতা৷ গ্রঙ্ণেব 
যৌক্কিকত৷ দেখিয়েছেন । প্ররুতপক্ষে শুধু “প্রসাদ” চিহ্িত পদগুলিই সিদ্ধিলাভপরবর্তাঁ 
বচনা হতে পাবে। দ্লিদ্ধিলাভেব পৰ উপাধি বা বিশেষণের কোন মূল্য বা প্রয়োজন 
অনুভূত হয় না। 

দয়ালচন্দ্র ঘোষ বলেছেন, ্িজ রামপ্রসাদ ভণিতাব পদগুলিব ভাবগভীবতা৷ কম। বয়স 
ও অভিজ্ঞতাব অল্পতাই এই অগভীবতার কারণ । এগুলি তার প্রথম দিকের পদ বলে 
গৃহীত হতে পারে । 

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখায় একটি যুল্যবান ঘটন।র পবিচয় পাই--“হালিসহরে ও কাচড- 
পাভায় একশত বংসর পুবে বৈদ্যেবা ও ব্রাক্ষণেব। পবস্পরকে নিজেদেব হুকা দিতেন 
অর্থাৎ একছ কায় তামাক খাইতেন । এ স্থানে বৈগ্গণকে কেহ অদ্বিজ মনে কবিত না| 
ইহার! সংস্কৃত কলেজে ত্রাক্মণদেব মতো! বিনা বেতনে অধায়ন কবিতেন 1” (পৃ ২১৭) 
বিশ্বকোবপ্রণেত" নগেন্দ্রনাথ বস আব এক প্রকার অনুমান করেছেন । বিশ্বকোষের 
তৃতীন্ন খণ্ডেব ৩৭০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-_রামপ্রস।দেব সময়েব কিছু পৃব হতে বাঙ্গালায় 
বৈদ্ধসমাজ নিজে দিকে ব্রাক্গণের ওবদজাত বলে 'প্রমণ করে উপবীত গ্রহণ করতে আরম 
করেন এবং অশৌচকাল কমিয়ে দেন । রামপ্রসাদ কি এই "আন্দোলনে পড়ে দ্বিজ নামে 
নিজেকে অভিহিত কবেন ? | 

নগেন্দ্রনাথ বন্ড সঙ্গে সঙ্গেই মস্তব্য করেছেন, রামপ্রসাদ কখনই ব্রাহ্ষণদেব প্রতি অসম্মান 
দেখিয়ে হুজজুগে মাতবাব মত তরলপ্ররুতির লোক ছিলেন না। 


॥ কবিওয়াল। রামঠাকুর ॥ 


"কলিকাত্ছৰ সিমলা নিবাসী ঈশ্ববচন্তর গুপ্তের প্রা সমসামযিক” 'বামপ্রসা? চক্রবর্তীর 
প্রসর্ধ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাষ এডিষে গেছেন ॥ এছিজ্ব প্রসাদ” ভণিহার তিনিও একজন 
দাবীদার হতে পারেন । ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাব পদ বার্দ দিতে পরেন কিন্তু তার পরে 
রামপ্রসাদের অনেক পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। 

এই রামপ্রসাদ্দ বিখাত কবিওয়াল। নীলুঠাকুরেব দলে গান বাধতেন। বিশ্বকোষে নীলুর 


কবিওয়াল। রামঠাকুর ১১১ 


দলের গান রামপ্রসাদ ঠাকুরের রচন! বলেই বিখ্যাত । নীলু পাটনীর পর তিনিই 
দলটিকে বাখতেন। বাম বস্থু কৃত একটি গানে রামঠাকুরের কিছু পবিচন্ব পাওয়া 
ষযাষ। 

নীলু ঠাকুরেব পর বামপ্রসাদ ঘখন তার দলের কর্তা তখন কলকাতার শোভাবাজাবের 
রাজা নবকৃ্ণ দেব বাহাছুবেব বডি ছুর্গোৎ্সবের সময এক আসবে রামবন্ুকে শ্লেষ করে 
একটি লহরের ছড়ায় গেয়েছিলেন-»* 


নেই কো রামবোলের এখন সেকেলে পৌরোষ । 
এখন দল করে হয়েছেন রাম বোস 
বামকামাবের .....কোষ ॥ 
বামবনসুও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন-_- 
(মহা) তেমনি এই শীলুব দলে রাম প্রসাদ এক্টিন্‌। 
যেমন ঢাকের পিঠে বায়া থাকে বাজেনাকে। একটি দিন ॥ 
(চিতেন) যেমন রাতভিখারীব ধামাবওয় থাকে এক একজন ॥ 
হবিনাম বলে ন] মুখে পিছু থেকে চাল কুডুতে মন ; 
কর্মে অকর্মা, ই রামপ্রসাদ শর্মা, 
নন কাজের কাজি ঠাটর বাজী ( ভাইবে ) 
ঠিক যেন ধোবার বিশকম্মব। , 
যেমন বিদ্য।শৃন্য বিছ্য(ভ্ষণ সিদ্ধিবস্ব বস্থহীন ॥ 
€ অন্তর! ) নীলমণি মলে নীলমণির দলে, 
ঢুকলো। শ্রিংভাঙ্গা৷ এডে বাছুরেব পালে, 
যেমন নবাব ম'লে নবাব হ'ল উজীবালী আন্ডাইদিন, 
মবি হাষ কি স্ব, ঠিক যেন বজবাব মুবৎ, 
খাডা আছেন খাপ খুলে বাতিন ॥ 
যেমন মেগেব কাছে পেগেব বডাই ঘবে কবেন জাক, 
ঢুনিয়ণব কর্মেতে কুডে ভোজনে দেডে বচনে পু্ডযে করেন পাক, 
তেমনি শ্ীছাদ, এই পেটকে। মুলুক চাদ, 
ধ'রে রুষ্কপ্রসাদ......... তবেন রামপ্রসাদ ? 
মে্মন জন্মে কু হাত পোনে ন। দে।লে লব্দোব আস্তীন ॥ 
( বিশ্বকোষ, ৩ব খণ্ড, পূ ৩২৫) 
কবিওয়ালা রামপ্রসাদ ভাল গাইতে পাবতেন* ন।* এবং যা রচন। করতেন তাও 


ক দষ্টব্য “বামপ্রসাদ”-_যেগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (৩য় সংস্করণ, পৃ ২৮৪) 


১১২ কবিরঞজন রামপ্রসাদ 


কবিওয়ালান্মলভ তবলভাপুর্ণ, সাধক কবি রামপ্রসাদের পদের সঙ্গে এই রামপ্রসাদ 
চক্রবর্তীর পদ মিশে যাওয়! একেবারেই সম্ভব নয়। 

বিভিন্ন রামপ্রসাদ নামেব কোন সমাধানই সম্ভব নয়। বামপ্রসাদেব পূবে উল্লিখিত 
সব ভণিতার পদসমূহ আলোচন। করে দেখ। যায়, কবিরজ্ঞন বামপ্রসাদের স্রনিশ্চিত রচন। 
বলে গ্রহণ কবা যায়, এমন পদ সব ভণিতাতেই আছে । বিভিন্ন বয়সেব, বিভিন্ন 
অবস্থার, বিভিন্ন ভাবেব পদসকলেব আলোচনা! করে বামপ্রসাদ জীবনীতে কি ভাবে 
তাদেব স্মসামন্রন্ত সাধন করা যায়, ত।ব চেষ্ট। পূর্বে বিস্তৃতভাবে কব হয়েছে। পাঠককে 
'অ।লোচনাগুলি প'ডে নিজেব 'মত গঠন কবতে অন্বোধ কাৰ। কবিওয়।ল। বম 
ঠাকুবের পদ যখন চিনতে পারছি না, ছিজ বামপ্রস।দ ভাঁণতার পদ যন চীনীশপুরেব 
বামগ্রসার্দেব বচন) বলে প্লনিশ্চিতরূপে গ্রহণ করতেছে পাবছি না, তগন আপাত 
বামপ্রসাদ নামেক সঙ্গে যুক্ত সকল পদকেই কুমাবংট্রেব বামপ্রস।দের পদ বলে গ্রহণ 
করাই বোধহয় সমীচীন হবে। 

পুবে বলেছি, এখনও বলছি, বামপ্রঘদেব পদ আলোচনায় মনে বাখতে হবে, রামগুসাদ 
কখনও পদ লিখে বাখতেন না, মুখে মুখে বচন। কবন্েন । অনুবোধ ব। প্রাণেব তাগিদে 
সব সময়ই নতুন শতুন পর্দ বচন। কবে গাইতেন। এস গান শানাভাবে চাবিদিকে 
ছডিষে পডতো। গায়কেব খেয়ালখূসী মত তা পবিবশ্ডিত রূপও গ্রহণ করতে! । অনেক 
সময় অশিক্ষিত লোকেব স্থতিশৈখিল্য 5 বুদ্ধিহীনঙাই নানাকপ ধিক্ুতি ঘটানোব অন্ত 
দায়ী। অনেকে আবাব নিজেব পচনায় প্রচাবনুব্ধাব জন্য প্রসাদভণিতা ছ্ডে দিত | 
বামপ্রসাদ বচনার অধিকাবী নিষে এই জন্যই নান! জটিলতাব কষ্টি হযেছে । আ'ধাব এ 
জটিলতাব পাক কোনদিন খুলবে বলেও মনে হয ন। 


কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য 
॥ ঘটন| ও দুর্ঘটনা ॥ 


বাম্প্রসাদের জীবৎকল ১৭২০ খুং থেকে ১৭৮৮ খু: পধস্ত | এহ সময়কার বাধল।দেশেব 
'অবস্থা সম্বন্ধে আম|দেব মোটামুটি একটা ধারণা থাক! চাই । পুর্বে অষ্টাদশ শতাব্ধার 
এঁক্ঠি।সিক অবস্থ! প্রসঙ্গে আমবা সাধারণভাবে তার কি পবিচয দেবার চেষ্টা 
করেছি। 

নামগ্রসাদের জীবৎকাল শুরু হয় মুশিদকুলী খাব নবাবী আমলে এবং সমাপ্ত হয় ওয়ারেণ 
হেস্টিংসের গভর্ণ বিকালে । 

মুণিদকুলী খ। ১৭১৭ থৃঃ থেকে ১৭২৭ থৃঃ পধস্ত বাংল উড়িস্যাব স্টবেদর ছিলেন। 


ঘটনা ও দূর্ঘটনা ৮. ১১৩ 


১৭২৭ খৃঃ থেকে ১৭৩৮ খৃং পর্ধস্ত তার জামাতা সুজাউদ্দীন প্রথম বাংল! ও উড়ি্যা! 'এবং 
পরে € ১৭৩৩ খ্ৃং থেকে ) বর্জ-বিহার-উভিস্তার মালিক ছিলেন। তারপর কিছুকাল 
তার পুত্র সরফরাজ খ! শাসন ক্ষমতা পান । তাঁর পর ১৭৪০ খৃঃ থেকে ১৭৫৬ খুঃ প্যস্ত 
নবাব আলিবদীব শাসনকাল । ১৭৫১ থুঃ থেকে উডিস্তা আলিবর্দি খার হাতছাডা 
হয়। 

শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলার শাসনকাল শেষ হয় ২৩শে জুন, ১৭৫৭ খৃষ্টাবদ। সঙ্গে সঙ্গে' 
মীবজাফর গদি লাভ করেই ইংরেজকে উপটঢৌকন হিসেবে ২৪ পরগণ। জেল! দিয়ে দেন। 
১৭৬* খুঃতে মীরকাসিম নবাব হয়ে মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার সঙ্গে বর্ধমান জেলাও 
ইষ্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানীকে দিয়ে দিলেন । 

১৭৬৫ খুতে কোম্পানী নিজেই সমগ্র রাজ্যের দেওয়ানীব ভাব গ্রহণ কবে এবং নামতঃ 
দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সত্বর তারও অবসান হয় | 

পলাশীর যুদ্ধের পর লর্ড ক্লাইভেব সাময়িক অন্ুপস্থিতিকালে ভাব্সিটাট কলকাতার 
গভর্ণর হন। ক্লাইভের পর ১৭৬৭ খুঃ থেকে ১৭৬৯ খুঃ পর্যস্ত ভেবেলেস্ট, এবং ১৭৬৯ থুঃ 
থেকে ১৭৭২ খুঃ পর্যস্ত কার্টিয়ার কোম্পানীর গভর্ণর হন। ১৭৭২ খুঃ তে ওয়ারেশ 
হেস্টিংস গভর্ণর হন এবং তার মেয়াদ চলে ১৭৮৫ খুঃ পর্যস্ত। এ'র শাসনকালেই 
বামপ্রসাদের তিবোধান ঘটে । 

আমাদেব আলোচ্য সময়েব পুববর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটন। ছুটি--দেবীসিংহের বিদ্রোহ 
১৬৯৫-৯৬ এবং ১৭৯৭ খুঃতে সম্রাট ওরজজেবের মৃত্যু ৷ দুটি ঘটনাবই বাংলার 


বাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিক্রিয়াব কথা আমরা পূবে আলোচন। 
কবেছি। 


আলোচ্য সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তিনটি-_বাঁর হাঙ্গামা (১৭৪ ২খুঃ- 
১৭৫১ খুঃ) ব্রিটিশপ্রতৃত্বের স্থ্চনা ( ১৭৫৭ খৃঃ) এবং ছিয়াভতরের মন্বত্তব (বাংল। 
১১৭৬ ও ইংবেজি ১৭৬৯ খ্ুঃ )। 

সাধক কবি রামগ্রসাদ সেন এই তিনটি ঘটনারই দর্শক ছিলেন। তিনটি ঘটনাই 
বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সামাজিক জীবনে গভীর রেখাপাত করে। 
স্বভাবতই আমরা আশা করবে৷ সাহিত্যিক ও সাধক রামপ্রসাদদের রচনায় তিনটিরই 
প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়াব চিহ্ন । আমাদের আশ! পুরোপুরি সফল হয় নি। 

বামপ্রসাদদের পদ্দে ব্গীর হাঙ্গামার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই, অথচ বামগ্রসাদ তখন 


কুমারহট্টে অবস্থান করছিলেন। গঙ্গার পূর্বপারের কুমারহট্র বর্গা-অত্যাচার মুক্ত ছিল 
বলেই কি রামপ্রসাদ এই জাতীয় দুর্ঘটনাটিকে এড়িয়ে গেছেন £ 


আসল কারণ মনে হয় তা নয়। এ সময়টি রাষ্মপ্রসার্দের সাধক ও কবিজীবনের 
ুচনাধুগ । রীতিমত বাস্তবসচেতন কবিও এ সময়ে একাস্ত চিন্তায় তন্ময় ছিলেন 


[এ 


১১৪ কবিরঞ্রন রামপ্রসাদ 


বলে মনে হয়। সাংলারিক দায়দার়িত্বের চিন্তা তাকে এখনও বিপনন করে নি। 
ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত না হওয়ার জন্য ঘটনাটি তার রচনায় উল্লিখিত হুল না কিন্তু 
এর পরোক্ষ প্রভাব অবশ্যই তার রচনায় পড়েছে । 

অন্ত ছুটি ঘটনাব প্রভাবেব পরিচয় তাঁর বৈষগ্িকচেতনাসম্পন্ন পদদগুলিতে কিভাবে 
পড়েছে, পুর্বে সে সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 

অহ্াদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তাকালে এবং কিছুকাল পর পধস্ত বীর হাঙ্গামার প্রভাবে 
বাংল।দেশের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে জনজীবনে যে বিপযয় দেখা দেয় তা নিঃসন্দেহে 
ভযাবহ। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের ব্হলোক গঙ্গা ও পদ্মা পাব হয়ে পুব ও উত্তব- 
বঙ্গে চিবকালেব ভন্ত বাস কবতে চলে যায়। ফলে এ ছুটি স্থানের জনসংখ্য। 
রীতিমত বেডে ওঠে এবং জনজীবনেও পারস্পরিক প্রভাবে ভাঙ্গাগডা শুরু হয় । 
কলকাতায় কোম্পানীর আশ্রয়েও বহুলোক জমা হয। ফলে কলকাতার জনসংখ্য। 
খব স্ফীত হম 'এবং স্বভাবতঃই এই বিদেশী বণিকগুলিব ওপবেই বেশি নির্ভরতার 
ভাব দেশ! দেঁয়। পলাশীর যুদ্ধে পর অত সহজে বিদেশী শক্তি বিনা বাধায় ষে 
এতগুলি লোকেৰ দেশ দখল কবে নিতে পেবেছিল, তাব সম্ভাবনা এই বগাঁরাই করে 
বেখে যায়। 

দেশীয় সাহিত্যে এবং বিদেশীদের বর্ণনায় মুসলমান-শাসনে অস্বস্তি পরিচয় রয়েছে 
এই সময়কাব জনজীবনে । ডাবতচন্দ্র ও গঙ্গাবাম বাব হাঙ্গামার কারণ বর্ণনা- 
প্রসঙ্গে এই অন্বস্তিরই পবিচয় দিয়েছেন । কিন্তু বর্গারা ষা করেছিল, তারও বর্ণন। 
গঙ্গারামের লেখাতেই আছে। সপ্তদশ শতাব্দীব মহারাষ্্রীায়ি আদর্শ ধূলিসাৎ কৰে, 
দিয়েছে এই মহাবাস্ীয় দন্স্যবা অষ্টাদশ শতাব্বীর মাঝামাঝি সময়ে । নাবী- 
নিধাতনের এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনার বিববণ অন্যত্র ছুর্লভ। কলে জাতীয় নৈতিক 
মধাদায় প্রচণ্ড লগুডাঘাত কবেছে এই ব্গাব হাঙ্গামার ঘটনাটি । অষ্টাদশ শতাব্দীর 
নৈতিকতাব মান সম্বন্ধে আলোচনার পুর্বে এই ঘটনাটিব কথাও বিচার্ধ। 

দেশের লোকের ব্যবসাবাণিজ্য, পৈতৃক রুজিবোজগারের সমন্ত ব্যবস্থা চরম সব- 
নাশের সন্ম্ধীন হয়েছে। ঘরদুয়োব জালিয়ে লোকেব হাতপ। কেটে ভিটেছাডা 
করে সব রকম অর্থনৈতিক পেশায় যে বিশৃঙ্খলার স্ট্টি করে' এবং যে অর্থ নৈতিক 
দুরবস্থা ঘনিয়ে ওঠে তার পাশ কাটিয়ে উঠতে দেশবাসীর দীর্ঘসময় লেগেছে। 

মাচুধ্ষর নৈতিক চেতনায় এই অর্থ নৈতিক চাপটি যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তাব কবে- 
ছিল তা৷ সহজ্বেই অনুমেয় । ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনী দেবী অব্নদার মহিমা জেনেও 


তার কাছে বর চাইলে-_ 
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ।, 


এতে পাটনীর সারলোর পরিচন্ন অবশ্তই আছে, এবং ভাতের চাহিদার পরিচয়ও এতে 


ঘটনা ও দুর্ঘটন। ১১৫ 


সুস্পষ্ট, কিন্তু দেবীমহিমার মূল্য যে জনজীবনে কমেছে, তাও বোঝা ষাচ্ছে। 
অব্রর্দামঙ্গলের প্রথমধণ্ডে হরিহোডেব মায়ের চিত্রে দেখি-- 
“মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোডি ॥, 


কিন্ক ধারিপ্র্যের জন্য কুলমর্ধাদা ধুলোয় লুটে।চ্ছে, তাই তাঁকে বলতে শুনি-_ 
এমন দুখিনী আমি আমাবে কে ডাকে। 
সুখী লেক আমার বাতাসে নাহি থাকে ॥ 
বামপ্রসাদ আরও স্পষ্ট কবে এই কথাই তাঁব পর্দে বলেছেন-_ 
আমি তাই অভিমান করি। 
আমায় করেছ গে। ম। সংসানী ॥ 
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই, সংসাব সবাবি | 
ওম] তুমিও কোন্দল কবেছ, বলিয়ে শিব ভিখাবী ॥ 
জ্ঞান-ধর্ম শেষ্ঠ বটে, দান-ধর্ম তহৃপবি । 
ওম! বিনা দানে মথর। পাবে, যাননি সেই ররজেশ্ববী ॥ 
বিষয়বুদ্ধিহীন সাধককে তাই অনেক কথা গুনতে হয়-_ 
বিষয় বুদ্ধি হইল হুত, আমায পাগল বোল বলে সকলি। 
আমায় য' বলে ত।ই বলুক তাবা, অন্তে যেন পাই পাগলী ॥ 


কবিকে অনেক সময়েই সংসাবেব তাগিদে অর্থ চিন্তায় নত হতে হষ-_ 
প্রভাতে দাও অর্থ চিন্ত।, মধ্যাঙ্ছে জঠব চিন্ত। | 
সায়াহে দাও অলস চিন্তা, বল ম! তোবে কখন ডাকি ॥ 
বলবানের শক্তিব প্রভাব তখন কত প্রবল, তাই বুঝি- 
অল্পে কাবে পাওয়া যায়, ক্ষীণ আ+লে বাবি ধাষ, 
যে জন হয় শক্ত, তাব ত্রিকালমুক্ত জোব-জববে। 
চোখে আঙুল না দিলে পর, 
দেখবি না মা বিচাব কবে ॥ 
ওম] হবের আরাধ্য পদ, ভয়ে দিলি মহিষাস্ত্বে ' 
যে ছুবথা শোনাতে পাবে, 
যে জন। হেতেব ধরে , 
তার হয়ে আশ্রিত সদ! 
থাকিস্‌ ম1 পরাণের ডবে ॥ 
বামপ্রসাদের পদে ষে দৈন্ত ও দারিপ্র্যেব চিন আছে, তাব কতক এই বর্গীর হাঙ্গামার 
ফল, কতক ছিয়াতরের মন্বস্তরের প্রতিক্রিয়াণ “অর দে অন্ন দে অন্ন দে গো অরদা” 
পদের মধ্যে সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষেরই হাহাকার যেন শুনতে পাই। 


১১৬ কবিরঞ্জন রামগ্রসাদ 


কবি রামগ্রসাদ অত্যন্ত বাস্তবসচেতন ছিলেন৷ সাধকসত্তা সত্বেও তার চোখকান যে 
সবর্দিকে খোল থাকতো, তার বচনায় তার বিষ্তর প্রমাণ রয়েছে। তার পরিবেশই 
তাকে ব্যক্তিতে, কবিতে, সাধকে মিলিয়ে এরূপ অপূর্বভাবে স্্টি করেছিল কিন] ত1 
ভেবে দেখার মত। 


|| সমসামম্িক বিদ্যাচর্চা || 
রামপ্রসাদ্দের যুগের সমাজের দিকে তাকালে দেখি, তখন সংগ্কত ও পারসী শিক্ষাৰ 
যুগ। জ্ঞানোরতির জন্য চিরাচরিত শিক্ষাপদ্ধতি সংক্কৃতে | 
কিন্ত রাজসরকারে চাকবিব জন্য পারসী শিক্ষার প্রয়েজন খুব। ভারতচন্দ্র প্রথমে 
সংস্কৃত শেখার জন্য পরিজনদের কাছে তিবন্কৃত হন এবং পরে পারসী শিখে জাতে 
ওঠেন। 
জমিদারী সেরেন্তায়, নবাবেব দপ্তরে পারসীর প্রাধান্ এবং নবাব মুশিদকুলি হিন্দুর 
কাছে এই দপ্তরের দরজা ষে অবারিত করে দিয়েছিলেন, তা আমর! পূর্বেই দেখেছি । 
নতুন ইজারাদারও তিনি হিন্দুদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করতেন। সুতরাং হিন্দু 
জমিদাবদের সংখ্যা বাড়ায় তাদের সেরেন্তায় পারসী জানা লোকের প্রয়োজনও 
বেডেছিল। 
তাছাড। ছিল বিদেশী বণিক। নবাব সরকারের জঙ্গে চিঠিপত্রের ছআদানপ্রদানেব 
জন্য তাদেরও পারসী জান লোকের খুব দরকার হচ্ছিল। মুন্সী নবরুষ্ের ভাগ্যও 
এই প্রয়োজন থেকেই কিভাবে পরিবতিত হয় তা আমরা জানি। বিদ্যাশিক্ষার 
আধিক মুল্য তাই জনুভূত হচ্ছে। 
রামপ্রসাদদ লিখেছেন-_ 
য1 পড়াই তাই পড মন, পড়লে গুনলে হুধি ভাতি। 
ওরে জাননা কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গু'তি ॥ 
আবার অন্থত্র লিখেছেন" 
পড়েশুনে বিদ্যারত্ব, ভিক্ষারত্ব উপজীবী । 
অর্থাৎ 2্ৌখাপড়া [শখে “চাকরি' করার ইঙ্গিতটি এখানে ন্ুস্পষ্ট। 
রামপ্রসাদের এবিষ্যানুন্দরে” বর্ধমানের বর্ণনায় বিস্ভাশিক্ষার পীঠস্থানরূপে বর্ধমানের যে 
চিত্র পাই তা অবশ্যই তৎকালীন নবদ্বীপের বা কৃষ্ণনগরের। চিত্রটি হ'ল-_- 
পরম পবিভ্র রাজ্য, « পরম্পব পুণ্যকার্ধ 
ুরাচাধ সদৃশ অনেক । 


সমসামর্ষিক বিদ্যাচ্চা ১১৭ 


কল্পতরুতুল্য ভূপ, আধিপত্য নানারপ, 
দীন নাহি সে দেশে জনেক ॥ 


চৌদিকে চৌপাড়িমস্,। পাঠ চায় পড়ুয়াচয়, 
দ্রাবিড়-উৎকল-কাশীবাসী | 
কারে! বা ভ্রিহুত বাড়ী, বিদেশ স্বদ্দেশ ছাড়ি, 
আগমন বিদ্যা অভিলাষী ॥ 
দেবালয় ঠাই ঠাই, অতিথির সীম! নাঈ, 
ব্রহ্মচারী যতি বানগ্রস্থ । 
বেদবতা আগমজ, ভূত-ভবিস্-প্রাজ্জ, 
স্বধর্মেতে নৈষ্ঠিক সমস্ত ॥ 
তখন জ্যোতিষশাস্ত্রের চচা বিশেষ প্রবল ছিল “ভূত-ভবিষ্যং-প্রাজ্ঞ' লোকের অস্তিত্ব 
থেকে বোঝ যায়। কবি নিজেও বিদ্যাব বারমান্যার বর্ণনায় মাসেব নামেব বদলে 


রাশিনাম ব্যবহার করেছেন । বিভিন্ন পদেও কবির জ্যোতিষজ্ঞানেব পবিচয় পাওয়। 
যায়। 


“বিদ্যানুন্দবে' সুন্দবের পুত্র পদ্পনীভেব পাঠ্যতালিকার পবিচয় এইভাবে দেওয়! হয়েছে__ 
পঞ্চম বসবে কর্ণবেধ করে 
বিদ্যাবস্ত শুভ দিনে । 
সপ্তদ্দিন মাত্র লেখে তালপত্র 
পঞ্চাশত্বর্ণ চিনে ॥ 
বালক ত্বরায় ব্যাকবণ সায় 
ভষ্টি অভিধান গণ। 
রঘুকুমারাদি সাঙ্গ হল যদি 
অলঙ্কারে দিল মন ॥ 
রুপান্থিতা চণ্ডী পাঠ করে দশ্তী 
তান্গ কাব্যপ্রকাশে। 
স্য।য়শান্তে ঘৃণ কত কব গুণ 
কবিচিত্তে মহোল্লাসে ॥ 
জ্যোতিষ পিঙ্গল সাঙ্খয পাতগ্রল 
মীমাংসা বেদাস্ত তন্তর। 
কোন ক্ষোভ নাই, * জননীর ঠাই 
নিল একাক্ষরী মন্ত্র ॥ 
এই বর্ণনাটি তৎকালীন শিক্ষা পদ্ধতির একটি পরিষ্ধার চিত্র তুলে ধরে 


১১৮ কবিরঞ্জনধ্বামগ্রসাদ 


রামপ্রসাদ ভণিতাযুক্ত একটি বিখ্যাত পদে “কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম 
ধরে* উক্তিটি পাওয়া যায়। তখন চৌতিশা-স্তোত্রের যুগ, কবি নিজেও চৌনত্রিশ 
অক্ষবে দেবীবন্দন/ কবেছেন মঙ্জলকাব্যেব ধাবা অনুসারে । অথচ কবি পঞ্চাশৎ 
বর্ণেব অন্তিত্বেব কথ ম্পষ্ট কবে বলায় তৎকালে প্রচলিত সংস্কৃত বর্ণমালার ব্ণ 
সংখ্যার পরিচয়টি পাওয়া গেল। কবিব নিজের পড়াশুন। সন্বন্ধে তুস্পষ্ট ধাবণ1 জন্মে 
বিদ্যাব গন্ধরাবিবাহের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনায় । পদ্মনাভের পাঠ্যতালিকব 
উল্লেখে স্বভাবতই তার পাগ্ডিত্যেব পবিচয় পাওয়া যায় । 

স্রন্দবপুত্র প্ন্যাষশাস্ত্রে ঘণ* হুওয়াম্স “কবিচিন্তে'র উল্লাসের কাবণটি সহজেই বোবা 
যায়। তখনও বাংলাদেশে ন্যায়শান্ত্র চ্চাব ব্যাপক প্রচলন ৩ প্রতিষ্ঠা ছিল । 
বামপ্রসাদ সমসাময়িককালে রচিত 'তীর্থমঙ্গল গ্রন্থে বাঙালীর স্তায়চচাব প্রসঙজটি 
এক্ষেত্রে শ্মবণীয় | 

কষ্চন্্র ঘোষালের কাশীতে শিবস্থাপন উপলক্ষ্যে রুষ্ণচন্দ্রে পণ্ডিত স্যাষালগ্কাব সমবেত 
কাশীব পণ্ডিতদেব স্ভায়ের তর্কে পবাজ্িত করেন। কবি বিজয়বাম এ প্রসঙ্গে মন্তব্য 
কবেছেন__ - 
০বদান্থ পুরাণেব যদি হইত বিচাব | 
বাঙালি করিবে বিচাব কিবা শক্তি তাব ॥* 


॥ বিদ্যান্রন্দরে বাস্তব চিত্র ॥ 

বিগ্যানুন্ববের ছুটি সুন্দর বাস্তবচিত্রেব কথ। আমর! পূর্বে উল্লেখ কবেছি, এবার তা'ব 
একটু পরিচয় দেওয়া যাক। 

আমরা পুর্বে উল্লেখ করেছি, বামপ্রসাদেব সাধু-সন্্যাসী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বিশেষ 
স্খেব ছিল না। ন্ুন্দব-অন্বেষণে কোটাল তার সহচরদের নানাবিধ ছদ্মবেশে নানা" 
স্থানে নিযুক্ত করে। এদেব বর্ণনায় কবি তৎকালীন মান্ুয়ের সাধুছুবলতা এবং 
পাধুদেব কপট আচরণের পবিচয় দিয়েছেন । 

প্রথমেই যাদের কথা বলেছেন তারা ব্রঞ্বসি-বেশে এক শ্রেণীর জন্যাসী । কবিব যে 
বিন্দুমীত্র বৈষ্ঞববিদ্বেষ ছিল ন! তা! মেনে নিয়েই এ বর্ণন1 পড়তে হবে । কবি লিখেছেন__ 


দশ বিশ জনে ধরে ব্রজ্বাসি-বেশ। 
কত সব চুল কত মুডাইল কেশ ॥ 
কটিতে কৌপীনমাত্র তাহাতে গিরস। 
সদ। করে কেখল ভক্ষণ নামরস ॥ 


ঞনগেন্্নাথ বনু সম্পাদিত “ভীর্থমঙ্গল* ( বিজন্নরাম সেন )_ পৃঃ ১৪৪ 


বিদ্যান্রন্দরে বাস্তবচিত্র ১১৯ 


গৌভরাজ্যে গোড়।গুল। চলে যে যে ঠাটে। 
সেরূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে বাটে ॥ 
খাস। চীরা বহির্বাস রঙ্গ! চীবা মাথে। 
চিকণ-গুধডী গায় বাকা কৌৎকা হতে ॥ 
মুগ্ত গুপ্ত ছড়া গলে ঠাই ঠাই ছাব। 
ছুই ভাই ভজে তাবা স্বগ্রিছাভা-ভাব ॥ 
পষ্ঠটদেশে গ্রন্থ ঝানে খান পাত 'আট। 
ডেকা লোকে কুলাইতে ভাল জানে ঠট ॥ 
এক এক জনব ধুমভী ছুটি দুটি। 
হুই চক্ষ লাল গাজ। ধুনিবাব কুটী ॥ 
ভ্ুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থকে । 
বীরচ্ব্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে ॥ 
সে রসে বসিক নবশ।ক লোক যত। 
“্উটে ছুঠে পা পডে কবে দ'গুবত ॥ 
সমাদবে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী। 
ভালমতে সেবা চাই পড়ে ভাডাতাডি ॥ 
গোঠীশ্তদ্ধ খাঁডা থকে বাধাজীব কাছে। 
মনে মনে ভয় অপবাধী হয় পাছে॥ 
নান! বস ভ্রপ্লায শোয়|য় দিব্য খাটে। 
শেষে মেয়ে পুকষেতে পাত্র শেষ চটে ॥ 
বৈষ্ণববন্দন। গ্রন্থ সকলে পয । 
ছত্রিশ আশ্রম নিয়। একত্র জডায ॥ 
কেমন কলিব কর্ম কব আব কি। 
মজাইল গৃহস্থেব কত বহু বী॥ 
বর্ণনাটি বামগ্রসাদেব যে মনোভাবই প্রকাশ করুক না কেন, সমাঁজতান্বিকেব কাছে 
এটি বিশেষ মুল্যবান | এর পর লিখেছেশস 
শতাবধি জনে হয় খাঁসা বামানন্দী। 
অঙ্গ সঙ্গোপনে তাব ভাল জানে সন্ধি ॥ 


পাঁচ হাতিয়ার বাঁধা বিষম ছুরস্ত। 
জনেক তাহাব মধ্যে প্রাচীন মহাস্ত ॥ 
দেবল দেখিলে যেন পাষ ভক্ষ লাড়ু। 
ধাক। মেরে ফেলে দিয়! কেডে লয় গাড়ু ॥ 
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মার পিটে ধূমধাম করয়ে লহর। 
ভয় নাই লুট্যা খায় রাজার সহর ॥ 
কেহব। বিষম বাকা জালালি ফকির । 
কাকালে কুঠার গাথ! পায়েতে জিঞ্জির ॥ 
বা হাতে লোহার খাড়ু শিরে পাগ কালা ৷ 
কান্ধে ঝুলি গলে কত তর তর মাল। ॥ 
যার বাটী যায় তাৰ নাকে আনে দম । 
কয়েফেতে চুরচুব নদারদ গম ॥ 
কত অবধৌত কত যতি ব্রহ্মচারী । 
হাজারে হাজারে ফিরে নানা তেকধারী ॥ 
এ ছাড৷ কাঙ্গালী আর মেয়ে হরকরার চিত্রও আছে। 
ধর্মনির্ভর সমাজের একাংশে জীবস্ত চিত্র যে রামপ্রসাদ তুলে ধরেছেন ত৷ নিশ্চিত । 
এরপব ন্দুড়ঙ্গ খননেব চিত্র । প্রজাগাধারণেব অসহাযতার একটি ইঙ্গিত প্রথমেই মেলে--- 
খন্দক খনিতে কবে কোটাল হুকুম |. 
সহরে পড়িল বড় বেগারের ধূম ॥ 
যাবে পায় তারে ধরে গালে মারে চড়। 
পল।বে বলিয্স। রাখে কাড়িন্না কাপড় ॥ 
তখনি হাজার তিন আনিল কোদালী। 
মজুরের নিখাবান! পাঁচ শত ঢালী ॥ 
খোষ তত্ব কোতোয়।ল ঘন ঘন ডঙ্কা । 
নগব নিবাসী লোক পায় বড শঙ্কা ॥ 
এমনি সন্ত্রাসের রাজত্বই দেশে এক সময ছিল। কিন্তু এর পরই চিরম্তন গুজবপ্রিয় 
বাঙ্গালীর চিত্র । কেহ বলে ধর! গেল কেহ বলে মিছা । 
কেহ বলে কে ভাই উহার করে পিছ! ॥ 
সহরে গুজব ওঠে একে একশত । 
গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত ॥ 
দরজায় বন্ধে কেহ মণ্ডলের ঠাট। 
পথের মান্য ডেকে লাগাইছে হাট ॥ 
এক সর] ভর টিক! হ'ক! চলে ছুট] । 
পোয়। দেড় গুড়াকু তামাক ঢেকী-কুটা। ॥ 
কেসে কহে তোমরা! গুনেছ ভাই আর। 
শুনিলাম এখনি আশ্চর্য সমাচার ॥ 
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হাতকাট। একটা মানুষ গেল কয়ে । 
চোরের স্থিত নাকি ছিলি ছুটা মেয়ে ॥ 
পরম রূপসী তারা স্বর্গ বিষ্যাধরী | 
বিপুল নিতম্ব হুরিণাক্ষী কশোদরী ॥ 
চোর কাটা গেল যদি কোটালের হাতে । 
সেই ক্ষণে তার! পুড়ে মৈল তাব সাতে ॥ 
এই কৌতুকচিত্রের পাশেই সাধারণের দুর্বশার চিত্র । স্ুদ্রঙ্গের গতিপথে ওপরের মাটি 
খোভা হচ্ছে । ফলে-- 
এপায় খন্দক খনে মজ্বর সকল । 
বড বড গৃহস্থেব বাড়ী গেল তল ॥ 
সীমা মুডা পধন্ত কাটিল খাই যদি । 
দেখিয়া ডবাক্ লোক যেন এক নদী ॥ 
অতি পুরাতন লোক গ্রামে ছিল যারা । 
স্তনি নাহি জন্মে কভু হেন কহে তাবা ॥ 
না স্‌ শ্ 
কেহ কহে সেয়ে হোক এ বড লহব। 
খন্দক খনিতে গেল চৌঠাই সহব ॥ 
রামপ্রসাদ তার কবিকর্ম সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। একটি পদে লখেছেন-__ 
লোকে বলে রামপ্রসারদ পাগল, 
ভাষা কবি আমি করি। 
আমার এ যে ভাষা কি তামাসা, 
বলে ন বুঝাতে পারি ॥ 
“বিষ্যান্ুন্দরে' এ বিষয়ে অধিকতর সচেতনতার পরিচন্ন পাই। পন্ুক্রেব বন্ধন 
মোচন সংবাদে বিষ্ভার উল্লাস" পরিচ্ছেদে লিখেছেন-- 
রসবেতা যে জন কি তার তৃষা ক্ষুধা । 
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে প্রবিশতি সুধা ॥ 
পাঠ করে পুরাণ পঞ্ডিত প্রেমে ভাসে । 
গবাগণ গুপ্তে গো ভঙ্গিম করে হাসে ॥ 
অরসিক নিকটে রসম্ত নিবেদন । 
ততোধিক শ্রেষ্ঠ কর্ষ হা যে মরণ ॥ 
গ্রন্থমধ্যে সঙ্কেত রহিল ষে ষে স্থানে । 
মা! জানেন মাত্র বাক্ত নহিলে কে জানে ॥ 


১২২ কবিবগ্রন রামপ্রসাদ 


তবেকি কবি তার কবিজীবনের প্রথমে দুমমখ সমালোচকের বাধার সম্মুখান হয়ে- 
ছিলেন? কবির ইঙ্গিতটি তাৎপরধপূর্ণ। অন্যত্র লিখেছেন__ 

পরম সংস্কৃত বিদ্য1 গুরুবতিগম্যা | 

বীধবন্ত সাধকঞ্জনাব মনোরম্যা ॥ 

সল্লোকপথগ।মী সেই পথে পথ । 

কহে কবিবঞ্রন আমাব এই মত ॥ 


ভাবতবধকে ম।তুৰপে সম্বোধন কবে প্রথম কবিতা কে লিখেছিলেন জান ন, তলে 
রামপ্রসাদেব পর্দে ভারতবষকে জন্মভূমিবপে উল্লেখের পরিচয় আছে। কবির “মাগে। 
আমাব কপাল দৌধী” পদেব শেষ তিনটি লাইন হ'ল-_ 

জনমি ভারতভূমে মা, কি কর্ম করিলাম আমি। 

শ্রীরামপ্রসাদ বলে ভাবতে নাবি দিবানিশি । 

ওমা যখন শমন জোব কৰিবে, হুর্গা নামে দিব ফাসি | 


॥ সাঙ্মাজিক সমস্যা ॥ 


কবি বামপ্রসাদের যুগে হিন্দুব সাম।জিক জীবনে তিনটি সমস্য! গুরুতররূপে বিস্যমান 
ছিল বলে মনে হয়। সমস্কু। .তিনটি হুল__নাবীগণের বৈধব্য ও বাল্যবিবাহ এবং 
সতীদাহপ্রথা । 

48185910194). 1118 1100099 (005. 0 8. 2006৪) গ্রন্থের ২০১ পৃষ্ঠায় গ্রাথম 
সমস্/টির ইঙ্গিত আছে । বানী ভবানী তব বিধবা কন্ত। তাবার একাদশীব্রত পালনেব 
কঠোবতায় কাতব হযে এই কঠেবতা হ্থ।স কবাব জন্য পণ্ডিতমগুলীব কাছে আবেদন 
জানান। কিন্তু সে আবেদন গ্রাহ্য হয় নি। 

ঢাকাব বিক্রমপুবেব রাজা রাজবল্লভ তার বালবিধবা কন্যার পুর্বিবাহ দিতে উদ্যোগী 
হন (১৭৫৬ )1 বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের এই বোধহম্ব প্রথম উদ্যোগ । অনেক 
পণ্ডিত তাকে সমর্থনও কবেন। কিন্তু মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র 7ষ্ঠাব সভাস্থ পণ্ডিতদেব 
প্রভাবিত করে বাজার ইচ্ছাষ বাদ সাধলেন। 

ভোলানথ চন্দ্রের “85919 0£ 8 77100” গ্রস্থেব ১ম খণ্ডের ৪৭ পৃষ্ঠায় ১৭৬০খুঃতে 
কুষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত এক সামাজিক বিচাঁর সভার উল্লেখ আছে । এই বিচার সভায় 
ক্লাইভ ও ভেবেলস্ট উপস্থিত ছিলেন । নিষিদ্ধ মাংসের ঝোল ধেয়ে এক ব্রাঙ্ষণের জাত 
যায়। সে জাতে ওঠার আবেদন জানায় । যদিও রঘুনন্দনের 'প্রায়শ্চিত্ততত্বে' বলপূর্বক 


সামাজিক সমস্। ১২৩ 


জাতিক্ষয় হলে তার প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রিত ব্রাঙ্গণ প:গুতেরা 
তার পুনরুদ্ধারে সম্মত হলেন না। ভগ্ন হাদয়ে লোকটি মাবা গেল। 

₹/. 1970. এব “9০ লু ঠ।3০০৪* গ্রন্থের ( শ্রারামপুর সংস্কবণ ) ৯ম খণ্ডেব ২৬২- 
৬৩ পৃষ্ঠায় মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কাহিনীব উল্লেখ আছে। চো 


বলেছেন, এ ঘটনাটি '১6115%91. 1) ৪ £586 20101079601 009 10081 7691০৮0 
)801৮9৪ 01 136109,0১:. 


ঘটনাটি হল, এক ব্রক্ষচাবী সিদ্ধিলাভের জন্য স্বপ্পে নববলিব 'প্রত্যাদেশ পায় সে 
এই উদ্দোস্তে কৃষ্ণচন্দ্র সাহাষ্য চায় এবং পুণ্যের ভাগ দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় | কুষণচন্্র 
একটি বড মাঠের মধ্যে বাড়ি নির্মাণ কবে ব্রহ্মচাবীটিকে বাখেন এবং কর্মচারীদেব দিয়ে 
উপযুক্ত লক্ষণসম্পন্ন মানুষ সংগ্রহ কবে বলির ব্যবস্থা কবে দেন। ২।৩ বছব ধবে 
'এই "অবস্থ।! চলে এবং প্রা হাজাবধানেক লোক বলি য়ে যায়। (শষে বাজাব 
চেতন: হয় ও বলি বন্ধ হয়। 

মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র চাব সমাজেব ( নদীয়।, এান্তিপুর, কুম।বহট্ট, ভাটপাডা ) পতি 
ছিলেন । তাব ধ্মীয গোডামী এবং সামাজিক বিচাবেব ব্যাপাবে নৃশংসতা ও 
নানাবিধ সঙ্বীর্ণতাব আবও নান] পরিচয় পাওয়া]! যায়। সাধক কবি বামপ্রসাদ 
এরূপ এন ব্যক্তিব অন্বাগী ছিলেন ভাবাই যায় ন।। কৃষ্ণচন্দ্রে মত প্রতিপতিশালী 
ব্যক্তিব পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে কবি কখনও ধলতেন ন।--“গবাগণ গুপ্ে গে। ভঙ্গিম! 
কবে ভাসে ।” 


বিষ্যাস্থন্দবেই একস্থলে কবি লিখেছেন 

“ক্ষিপ্ত সেই স্বধর্ গোযায় খোসামোদে ॥” 
এরূপ মনোভাবেব অধিকাবী কৰি কখনও মহাবাজ কুঞফ্ণচন্দ্ের আশ্রিত ববি হতে 
পারেন না। 
বামপ্রসাদ কোণাও স্পষ্ট কবে বৈধব্য সমস্যাব কথা বলেন নি। "বে বিধবার 
ক্েশের তষাবহতাব উল্লেখ দু-এক জায়গাক্ক আছে। 
সতীদাহপ্রথা দীর্ধকালেব এবং সমাজে এক সময 'প্রবলরূপেই বর্তমান ছিল। 
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রামপ্রসাদের “বিদ্যানুন্দরে একবার মাত্র সতীদাচের উল্লেখ আছে বিস্তার মুখে। বা 
পায়ে খন্দক পাব হতে অন্থরোধ জানিয়ে বিদ্যা সুন্বরকে বলছে-_ 

“নহে শান্ত্র-সম্মঘত সসত্বা। সহমৃতা ৷ 

ছুরাত্মা ছুবোধ বিবেচনা শূন্য পিত৷ ॥ 

অপমৃত্যু হবে তায় যে করুন কালী । 

তুমি তো পণ্ডিত প্রভু এ কি ঠাকুরালী ॥” 
গর্ভবতী নারীর সহমরণ নিষিদ্ধ জান! যাচ্ছে। এক্ষেত্রে হুন্দরের প্রাণদণ্ড হলে 
বিদ্যাও অবন্তই প্রাণত্যাগ করবে । ফলে অপমৃত্যু বা শাম্বিরুদ্ধ কাৰখ ঘটবে। 
রাঙ্্্রাড়িতে সহযরণ চালু ছিল তাও বোঝা যায়। কিন্ত' কবি আর এ নিয়ে 
উচ্চবাচ্য করেন নি। তার হীরামালিনী, বিছ ব্রাক্ষণা নিবিবাদে 'ঘুরে বেড়ায় | 


॥ আগমনী ও বিজয়া ॥ 


সামাজিক বাল্যবিবাহের ব্যাপারটি মনে হয় কবির প্রাণে খুব লেগেছিল। “আগমনী” 
ও «বিজদ্না“র পদগুলি এই ব্যথা থেকেই হৃষ্ট বোঝা বায়। স্বতন্ত্রভাবে রামপ্রসাদের 


আগমনী ও বিজয়া ১২৫ 


“আগমনী ও বিজয়া'র পদ সংখ্যায় খুব কম। পদগুলি 'কালীকীর্তনে'র অংশরূপে 
সৃষ্ট কিনা বলা যায় না। “কালীকীর্তনে'র 'গৌরচ্ত্রী” পদ্দ ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত পরে 
প্রকাশ করেন। “আগমনী ও ব্জিয়ার পদকেও স্বতন্্রভাবে প্রকাশ করেছেন তবে 
“কালীকীর্তনে'র সঙ্গে সম্পর্কের কোন ইঙ্গিত করেন নি। অথচ অনুরূপ ভাব কি 
“কালীকীর্তনে' প্রকাশিত হয় নি? এখানে রাণীর কে কবি বলেছেন-- 


রাণী বলে ওগো জয়! কুম্বপনে প্রাণ আমার কাদে । 
গত ঘোরতর নিশি বাহু যেন ভূমে খসি, 
গিলিতে ধায়্যাছে মুখটাদে ॥ 
শুনেছি পুরাণে বহু, মুখখান। বটে রাহ, 
সংজ্ঞা বটে কেতু। 
এ বাহুর জট] মাথে দারুণ ত্রিশুল হাতে, 
বুঝিতে নারিলাম ইহাব হেতু ॥ 


“কালীকীর্ন” গ্রস্থাট সম্পূর্ণ আকারে মেলে নি। ঈশ্বর গুপ্ঠের “গোৌরচন্দরী” পদের 
পরবর্তী আবিষ্কারই তার প্রমাণ। আমবা পুর্বে এ সস্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা 
করেছি । 

ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত ভগবতীর জপ বর্ণনার কথা এইভাবে বলেছেন, “কবিরঞ্জন কালীকীর্তনেব 
বাসলীলার স্থলে ভগবতীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন ।* (সংবাদ প্রভাকব, পৌষ, ১২৬*-- 
বামপ্রসাদ ) 

“বাসলীলাব স্থলে ভগবতীর রূপ” গুধ্তকবি কিভাবে জানলেন? কোথায় উল্লেখ 
'পলেন বাসলীল। বর্ণনার ইচ্ছা ছিল বামপ্রসাদ্দের? যেহেতু রাধার লীলায় 
বাসলীল। থাকে, অতএব এতেও থাকবে ধরে নিয়েই কি ইশ্বরগুপ্ত 'বাসলীল। 
কথাটি অনুমান করে নিয়েছেন? না কি তিনি “কালীকীর্তনে'ব “বাসলীলা'ব প্রসঙগ 
কোথাও শুনেছিলেন ? প্রশ্নগুলির উত্তর হয়তো কোন কালেই মিলবে না, কিন্তু 
আর একটি প্রশ্ব আপন থেকেই এসে যায়, “কালীকীর্তন, কি শ্রকষ্ের 'বাল্যলীলা, 
বা “রাধাকুষ্' লীলার অন্থসরণে লেখা ? 

শ্রীকঞ্ণের বাল্যলীল! বা রাধারষ্জলীলার অন্থসরণে যে “কালীকীর্তন, লিখিত হয় নি, 
কালীকীর্তন, গ্রন্থখানি একবার পডলেই তা বোঝা যায়। কুষ্ণলীলার অনুসরণ 
কৰির লক্ষ্য নম, কালীমহিমাব নবরূপায়ণ তার লক্ষ্য। তাই এখানে নায়ক- 
শায়িকার লীল। বধিত হয়নি । এখানে গোচারণে দেবীর অপাধিব মহিমাই প্রকাশিত, 
পশ্চা্পটে যশোদার বাৎসল্যনিঝ'র নাই। এখানে বাশীতে দেবীর কেউ মনোহরণ 
করেন নি, এখানে দেবীই তপস্তায় শিবকে আকর্ষণ করেছেন। এখানে কবির কৌতৃহ-এ 


মিশ্রিত গশ্ব-. একবার ভুলাইয়াছ ব্রজা্ন। ৰাজাইয়। বেণু। 
এবে নিজে ব্রজাঙ্গনা বনে রাখ ধেনু ॥ 
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আগে ব্রজপুবে যশোদ্দারে করেছিলে ধন্যা। 
এবার হযেছে কোন গ্রোপালের কন্তা ॥ 


“কালীকীর্তন” বস্তুতঃ রামপ্রসাদের সমন্বয়বাদগ্রচারেই আর একটি প্রচেষ্টা। 
পদদাবলীতে ষা বলেছেন, এখানেও তাই রয়েছে। 


বামপ্রসাদেব "আগমনী" ও “বিজয়ার' পদগুলিব বাৎসল্য বৈষবপদাবলীর বাংসল্য থেকে 
ত্বতন্বু | 


বৈষ্কবপদ্ধাবলীব বাংসল্য মাতৃত্সেহদুবলতার একটি ন্কোমল প্রক(শ এবং সম্পূর্ণ 
ভাবে ভাবাশ্রিত। আগমনী-বিজয়ার বাৎসল্যে একটি কঠোর বাম্তবেব ছবি 
বিছ্কমান এবং জম্পূর্ণৰপে করুণাবিগলিত । কবির সঙ্গে তার আরাধা। পবমেশ্বরীর 
সম্পর্কটিও এই মাতাপুত্রেব সম্পর্কেব ভিত্তিতে গঠিত | আগমনী-বিজরাম্ন জগজ্জননীকে 
সম্ত(নেব ভূমিকা দিয়ে তাবপর কবি নিজে সেই ভূমিকাটি কেডে নিয়েছেন । 


ব।ডালীর সংসারে গৌবীদান প্রথার জন্য ছোট কন্যসম্ভানটিব বিবাহ দিয়ে চিরকালেব 
জন্যই প্রায় সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে হত। তখন 'যাগাযোগেব ছুযৌগেব জন্য পুনরায় দেখা- 
সাক্ষাতেব আর সম্ভাবনাই থাকতো না। এব উপব ছিল কন্তাব সপত্বীযন্ত্রণা এবং 
শিক্ষর্ম শ্বামীব জন্য দারিদ্র্য । একান্নবতিপরিবারপ্রণ।ও সংসাবে মেয়ের প্রতিষ্ট। 
স্থ'পনে বাধা স্থষ্টি কবতো। কন্যার অবস্থাবিপাকেব কথ ভেবে এবং তার সঙ্গে কোনরূপ 
যোগাযোগেব অভাবেব জন্যই মাতৃহদয্নের ষে ব্যাকুলতা, "আগমনী-বিজয়।'য় তারই 
অভিব্যক্তি । কৃচিৎ স্বল্পকালীন সাক্ষাৎসৌভাগ্য এবং অচিরেই তা মিলিয়ে যাঁবাব 
আশঙ্ক। পদগুলিকে কারুণ্যে মণ্ডিত করেছে। 


পারিবাবিক সীমার এই সঙ্কট ক্রমে ক্রমে জগত্ব্যাপী নানা সক্কটের মুখোমৃখি করে 
দিয়েছে কবিকে । কবি তখন নিজেই সস্তানেব স্থান দখল কবে মায়ে কাছে 
তীর অভিযোগ পেশ কবতে আস্ত কবে দিয়েছেন । এই অভিযোগেব চিত্রই 
তার অধিকাংশ পদদে। আগমনী-বিজগ্বাব পদ কবির এই বৃহত্তর উদ্যোগেব প্রথম 
সোপান । যেমন কবির সমস্ত পদে তেমনি এই প্রারস্তিক আগমনী-বিজয়ায় একটি 
বাস্তবমনস্কচিত্তের পবিচয় পাই, যা অষ্টাদশ শতাবীর বাংলাসাহিত্যে অভিনব এবং 
পরবর্তী সাহিত্যের প্রথম ছ।রোদ্নাটন । 


'আখমনী-বিশয়া পদ বা “বাল্যলীল।”ব পদ রামপ্রসার্দের খুবই কম, কিন্তু পরবর্তী 
কবিরা বিশেষ করে সাধক কবি কমলাকাস্ত এর খুব বেশি অন্গশীলন করেছেন। 
বাঙালীহিন্দুর মনের একটি চিরস্তন ব্যথার স্থান সহজেই এতে স্পষ্ট হয় বলে এই 
শ্রেণীর পদ নানাভাবে বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়ে এক সময় বাংলাসাহিত্যাকাশ ছেয়ে ফেলেছিল । 


প্রসাদী পদের প্রভাব ১২৭ 


|| প্রসাদী পদের প্রভাব |! 


রামপ্রসার্দী পদ্দের অঙস্করণে যে সাহিত্যধাব! প্রবতিত হল তাব সংখ্যা'প্রাচর্ষে ও 
বৈচিত্র্যে বিশ্মিত হতে হয়। 

মনে হতে পারে বৈষ্ণবপদও তে! অনেককাল ধবে অনেক কবিব দ্বারা অনেক বিটিত্ত 
আকারে রচিত হযেছে। 

তা হয়েছে ঠিকই ৷ কিন্তু সেক্ষেত্রে একটি ধর্মেব আদশ ও অনুশাসন ছিল । বৈষণবপদ 
বৈষ্কবধর্যাহুষ্ঠানেরই অঙ্গ ৷ কিন্তু শান্ুপদেব জঙ্গে শান্তধর্মানষ্ঠটানেব সম্বন্ধ কই? এ 
শুধু এক সাধকেব আনন্দবোধের অভিব্যক্তি । এখানে পদরচনায় কোন শ্রাস্ত্রেব ব| 
ধর্মের নির্দেশ নাই । রামপ্রসাদের অসাধাবণ কৃতিত্বের কথাই এতে প্রমাণিত হয় । 
প্রসার্দীন্ুরে পদ কে রচনা কবে নি? রাজা, জমিদার, দেওযান, সাধু, সাধারণ মানুষ, 
ভিক্ষুক সকলেই এক সময এই পদকে আশ্রয কবেছে। নর্দীযার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও ভাব 
পুত্র্য় শিবচন্দ্র « শভুচন্দরেব নামে পদ আছে, বর্ধমানের বাজা মভাতাব চন্দ পদ 
লিখেছেন, মহাবাজ নন্দকুমাব, দেওয়ান রঘুনাথ ও বামছুলাল এবং অনেক পরবর্তা 
কালে নাট্যকার গিবিশচন্জ ঘোষও লিখেছেন । 


বু সাধক এই স্ববেব তবণীতে গা ভাসিম্বে দিয়ে তাদেব সাধকজীবনকে ধন্য 
কবেছেন। সাধক কমলাকান্তেব নামই এই অন্ুসবণকাবীদ্দের মধ্যে সর্বাগ্রগণা । 
গুণেব বিচারেও রামপ্রসাদেব পরই তীব স্থান । তাব রচনায় মৌলিকতাৰ যথেষ্ট 
প্রমাণ থাকলেও দু-একটি পদ্দে এই অন্ুসবণ-প্রচেষ্টা অত্যন্ত সুস্পষ্ট । যেমন সাধক 
কমলাকান্তের পদ-_ 
তাই কালোরপ ভালবাসি । 
কালী জগমম্মোহিনী এলোকেশী ॥ 
মাকে, সবাই বলে কাল কাল, আমি দেখি অকলস্ক শশী । 
সঃ লী ঠ নাং 
কমল বলে কাশী যেতে কভু নাহি ভালবাসি, 
শ্টাম! মায়ের যুগল পদে গয়াগঙ্গ৷ বাবাণসী ॥ 
কিংবা-_ 
সদানন্দমময়ী কালী, মহাকালের মন্মোহিনী । 
তুমি আঁপন শ্থুখে আপনি নচি, আপনি দেওমা করতালি, 
সাং চর শি 
অশাস্ত কমলাকান্ত দিয়! বলে গান্রাগলি । 
এবার সর্বনাশী ধরে অসি ধর্মাধর্ম ছুটাই খালি । 


১২৮ কবিরঞ্জন রামগ্রসাদ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যথার্থই লিখেছেন, প্পুর্বে রামপ্রসাদি পদ সম্বল করত ব্যবসায় ঘারা 
কত লোক কত সৌভাগ্য সঞ্চয় করিয়াছে এবং এইক্ষণেও কত মনুষ্য এই উপলক্ষে 
ভিক্ষা করিয়। সমূহ সুখে দিনপাত করিতেছে তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর" (রামপ্রসাদ- 
প্রবন্ধ ) | 
এই প্রসঙ্গে অবান্তব হলেও একটি রামপ্রসাদদী পদের উল্লেখ না করে পারছি না । 
পর্ঘটি হল-_- 
| নিতান্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে, 
কেবল ঘোষণ। রবে গো। 
তাব৷ নামে অসংখা কলঙ্ক হবে গো ॥ 
এসেছিলাম ভবের হাটে, 
হাট ক'রে বসেছি ঘাটে, 
ওমা, শ্রীস্থধ বসিল পাটে নায়ে লও গে! ॥ 
দেশেব ভবা ভরে নান্ব, ছুঃঘীজনে ফেলে যায়, 
ও ম1 তাব ঠাই যে চায়, সে কোথায় পাবে গে ॥ 
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, 
আসন দে না ফিরে চেয়ে, 
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে 
ভবার্ণবে গো ॥ 
রবীন্রনাথের "সোনার তবী” কবিতাটি একবাব ন্মবণ কবে দেখন, দুটি কবিতার 
কি আশ্চর্য ভাবসাদৃশ্ট । 
রামপ্রসার্দের সবরের আকর্ষণ, ভাবের আস্তরিকতা তার সাধকধর্মেব সঙ্গে মিলিত 
হয়ে এক সময়ে যে বাঙলার জনচিত্রকে জয় করে নিয্লেছিল তা সহজেই বোবা 
যায়। কবির রচনাই তখন কবিব জীবনীতে পবিণত হয়ে গেছে, তাই বাস্তব 
মানুযাটর জীবন আজও ঘন রহস্ান্বকারে আবৃত । 
রামপ্রসার্দের একটি পর্দে অতি সাধারণ অথচ অতি প্রয়োজনীয় এক শ্রেণীর মান্থষের 
চিত্র বোধহয় সর্বপ্রথম সাহিত্যআসবে বূপলাভ করলে! । পদটি হ'ল... 


আপন মন মগ্ধ হলে মা, পরের কথায় কি হয় তারে ॥ 
পরের কথায় গাছে চড়ে, আপন দোষে পড়ে মরে।, 
পরের জামিন হলে পরে, সে না দিলে আপনি ভরে ॥ 
যখন দিনে নিভাই করে, শিকারী সব রয় না ঘরে। 
জাঠা বর্শ। লয়ে করে, নাও ন। পেলে চলে তরে ॥ 
চাষা লোকে কৃষি করে, পঞ্চ জলে পচে মরে । 

যর্দি সে নিড়াতে পারে, অবরে কাঞ্চন ঝরে ॥ 


“বিদ্যান্ন্দরে'র কবি ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণরাম দাস ১২৯ 


দরিদ্র কষ্টসহিষু, কৃষকের চিত্রটি লক্ষণীয় ॥ মনে হয় কবির কুষিকার্ধের সঙ্গে যোগ 
ভালই ছিল । চাষ-বাসের প্রতীক নানাভাবেই এসেছে । যেমন-- 

ক্ষেমার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুকা হাজ]। 

দেখ বালী চাপা সিকত নর্দী, তাতেও মহাল আছে তাজ! ॥ 
অথবা” 

দেহ জমীব জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি ম৷ সকল চষি। 

মাগে যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হলে, আনন্দ সাগরে ভানি ॥ 


“বিগ্যান্ন্দরে'র কবি ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণরাম দাস 


বিদ্যান্সন্দব প্রণয় প্রধান কাহিনীকাব্য। এর একটি রূপ গোপন প্রণয়, মনে হয় 
প্রাচীন প্রণয়কাহিনীর এইটিই অবশেষ । অন্তরূপে কালীব অনুগ্রহপুষ্ট প্রণয়ী 
যুগলের প্রথমে গোপন প্রণষ ও মিলন এবং অখ্যাতি, পরে দৈবী সহায়তায় গৌবব- 
পুর্ণ স্বীরুতিতে ধন্য । 

দেবীব মহিমাআবোপটি ঘটেছে প্রাণরাম চক্রবর্তী থেকে । মঙ্গলকাব্যের খাঁটি রূপ 
ধারণ করেছে কষ্ণরাম দাসের হাতে । বামপ্রসাদ কষ্চবামকেই অনুসবণ কবেছেন। 

দ্িজ শ্রীধরের কাব্যে স্থন্দরেব পিতার নাম গুণসাব, মাতা কলাবভী, বাজ্যের নাম 
বিজয়ানগবী রত্বাবতী। বিদ্যার পিতা বীরসিংহ, মাতা! সুশীল, বাজ্যেব নাম কার্ধী। 
কাব্যের রচনাকাল যোডশ শতাব্দী | 

সপ্তদশেব প্রথমার্ধে রচিত সাবিরিদ খানের বিগ্যান্ুন্দরে হ্ুন্দরের জন্মস্থান রত্বাবতী 
নগরী, পিতার নাম গুণসার, মাতা কলাবভী। বিগ্যাব জন্মস্থানের নাম উজানী 
নগর কাঞ্ধীপুর, পিতার নাম বীরসিংহ । ( সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা-৪৪ এবং ভারতবর্ষ 
১৩২৫ এর আযাঢ় সংখ্যায় আবছুল করিম সাহিত্যবিশারঘেব প্রবন্ধ ত্রষ্টব্য। ) 
কষ্ণরামের গ্রন্থে সুন্দরের বাড়ি কাঞ্চন নগর বা কাঞ্চি, সুন্দরের পিতা গুণসিন্ধু 
রাজা। বিদ্যার পিতা বীরসিংহ, মাত। কাশ্পী, দেশ বীরসিংহপুর বা গৌড়। 
রামপ্রসাদে মান্ত্র ছুঝ্খর প্রথম দিকে বর্ধমানের উল্লেখ আছে। এখানে বিদ্যার পিতা 
বীরসিংহ (আবার বিদ্যার পিত৷ “বৃষকেতু” বলেও একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে ), 
সুন্দরের পিত৷ গুণসিল্ধু, রাজ্য কাক্ষীদেশ। উভয় গ্রন্থেই ভাটের নাম মাধব, 
কোটালের নাম বাঘাই। বিদ্যাম্থন্দরের পুত্র উভয় গ্রন্থেই পদ্মনাভ। 

কালীর স্বপ্নাদ্দেশ পেয়ে এবং মাধব ভাটের মুখে বিবরণ শুনে সুন্দর বিদ্যার অন্বেষণে 
পিতামাতার অগোচরে বীরসিংহপুর বা বর্ঘঘুন বা গৌঁড়দেশ যাত্রা করে। পথে 
দেবী ছলনা করলেন তার ভক্তির জোর পরীক্ষার জন্য । তারপর বীরসিংহপুরে 


নট 
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উপস্থিতি ও নগর ধর্ণনা। এ পর্ধস্ত কষ্চরাম ও রামপ্রসাদ্দে কাহিনী একরপ । 
ভারতচন্দে স্বপ্রাদেশ নাই, দেবীর ছলনাও অনুপস্থিত । 
কষ্ণরামে মালিনী বিমলা, রামপ্রসাদে হীরা ভারতচন্দ্রের অনুসরণে । 
মালিনীব কাছে হুন্বর বিস্তার রূুপযৌবনের পরিচয় পেলে, মালিনীর ঘবে আশ্রন্নও 
মিললে! । প্রভাতে মালিনীর মালঞ্চ অসময়ে অভাবিতভাবে ফুলে ফুলে ভরে উঠলো! । 
এ রিম্ময়কব ঘটনাটি ভারতচন্দ্রে নাই । তবে মালিনীব সঙ্গে সুন্দরের প্রথম সাক্ষাৎ 
ঘটলে! ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ্দে বকুলতলায় কিন্তু কৃষ্ণবামে কম্বমূলে । 
মালিনী গেল বেসাতিতে আর জ্মন্দব মাল! গডলে! বিদ্যার জন্য । ভারতচন্দ্রে সুন্দর 
“চিত্রকাব্যে এক গ্লেক লিখি কেয়াপাতে । নিজ পরিচয় দিয়! থুইল তাহাতে ॥” 
কষ্ণরামের সুন্দর কেতকী ফুলে নিজ্েব সমাচার লিখলে, আর রামপ্রসাদের হ্ন্দর 
প্রতি দলে দলে লিখে সবিশেষ নিজে ।' কেডই শ্লোক লিখলে না। 
ভাঁরতচন্দ্রে মালিনীর মধ্যস্থতায় বালাখানার সামনে বাসা রথের পাশে দাডিমে সুন্দর 
বিদ্যাকে দেখলে, বিগ্যাও শন্দবকে । বামপ্রসাদে দন ঘটলে! ক্লানেব ঘাট থেকে । 
কষারামে পুবদর্শন নাই । 
এবপব স্ুভঙ্গপর্ব । রুষ্বাম ও রামপ্রসাদে দেবীর অনুগ্রহ্ে হঠাৎ সুন্দধব ও বিদ্যার 
ঘবের সংযোগ-স্থৃডঙ্গ তৈরী ভয়ে গেল । কুষ্ঃরামে দেবী নুন্দবকে ব্ললেন-_ 

হইল আকাশবাণী সদয় অভয়] । 

স্রথে গিয়া কর বিয়া! রাজার তনয়! ॥ 

বিছ্যার মন্দির আর বিমল।র ঘব। 

হুইল সুডঙ্গ-পথ অতি মনোহব ॥ 

চন্দ্রকান্ত মণি কত জলে ঠাঞ্জি ঠাঞ্জি। 


রজনী দ্রিবস তুল্য অন্ধকার নাই ॥ 
রামপ্রসাদে দেখি-__ 
ভয় নাহি ব্ছ ইহা কোন তুচ্ছ 


সন্ধে কর পরিণয় ॥ 
অপরূপ কথা অকম্মাৎ তথা 
হইল সুভঙ্গ পথ । 
রামষ্টরীসাদেব সঙ্গ “আলে! করে আম্বারে আপন অঙ্গচ্ছবি।” অর্থাৎ সুন্দরের 
সৌন্দ্ষ ও বেশভৃষাতেই পথ আলোকিত হয়ে উঠলে! । 
ভারতচন্দ্রে একেবারে অভিনব ঘটনা । সেখানে-" 
স্তবে তুষ্টা ভগধতী প্রসন্না হইয়া । 
সন্ধি কাটিবারে দিল! উপায় করিয়া ॥ 


“বিদ্যানুন্দরে*র কবি ভারতচন্ত্র, রামপ্রসাদ ও কৃষ্রাম দাস. ১৩১ 


তাত্রপত্রে সন্িমন্ত্র বিশেষ লিপিয়! । 

শ্ন্য হইতে সিঁদকাঠি দিল। ফেলাইয়া ॥ 
পুজা] কবি সি'দকাঠি লইলেন রায় । 

মন্ত্র পডি ফু'ক দিয়া মাটিতে ভেজায় | 
অরে অরে কাঠি তোরে বিশাই গডিল। 
সি'দকাঠি বিধ কর কালিক। কহিল || 


সঃ চু সঃ শি 
স্ডঙ্গের মাটি কাটি উড়ে যাবে বায় । 
হাডীঝি চণ্ডীর ববে কামাখ্যা আজ্ঞায় | 


*/. ড7:৮এএর 11০৪ ন319০0০9 গ্রস্থেব দ্বিতীয় খণ্ডের (শ্রাবামপুব প্রকাশিত ) ১২০ 
পৃষ্ঠায় “সি'দকাঠি” মন্ত্রের পবিচয় আছে। মস্তি “চৌবপঞ্গাশিকার” গ্লোক । ভারত- 
চন্দ্র মন্ত্র হুবহু তাবই অন্তব্প। চোবেধেব আরাপ্যা দেবী কালী যেভাবে মন্ত্রপৃত 
সিদকাঠি দেন, এখানে তারই অন্বপ বিববণ রয়েছে। কালী যেন চৌধকমে 
স্ন্দরকে সাহাযা করলেন । কৃষ্ণবাম ও বামপ্রসাদে ভক্তকে দেবী অন্তগ্রহ কবেন। 
'এবপর বিগ্যাস্ুন্দবেব মিলন পর্ব এব* এ পরবে ভারতচন্দ্রের চাতুর্ষ, অভিনবন্ধ ও কলা 
কৌশল অত্যন্ত নিপুণভাবে বিলম্বিত লয়ে প্রকাশিত । কৃষ্ঃবাম ও রামপ্রসাদে বর্ণনা 
একবপ- -সংক্ষিপ্ত ও গতানুগতিক । 

বিদ্ভার গর্ভ সঞ্চার হল এবং রানী ও বাজার কাছে সে বার্তা পৌছে গেল । 

তাবপরই সুন্দর অন্বেষণ পর্ব। এ পবেও কৃষ্করাম ও বামপ্রসাদ পরম্পর ঘনসন্নিকটবর্তী, 
ভারতচন্দ্র দূববর্তী ও অভিনব । 

ডারতচন্ত্রের কোটাল ধূমকেতু . রাজার মুখে বিদ্যা ঘবে চুরিব কথা শুনলে, সাতদিন 
সময় চাইলে; তাবপর কাজে লেগে গেল । কি চুরি গেছে জানার দরকারই হুল ন|। 
সে অন্ুমানেই বুঝে ফেলেছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে সবাই বুদ্ধিমান, কোটালও। 
আগেই বিদ্ভাৰ ঘর তল্লাস কবলে । বিছান।র তলায় সুডঙ্গপথ দেখলে । সঙ্গে সঙ্গে 
এই পথে চোবের আগমন ঠিক করে নিয়ে দলবলসমেত নারীবেশে চোবের অপেক্ষার 
রইল এবং মহাভাবতের কীচকেব মত সুন্দর ধৃত হল। 

ভাবতচন্দ্রে চোরধরা! পর্বাট খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু কৌতুকরস যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। 
বামপ্রসাদ ও কৃষ্ণবামে প্রথমে কোটালপত্বী চুরিটি কি জেনে এল। তারপর কৃষ্ণবামে 
কলাবতী ব্রাহ্মণী ও রামপ্রসাদে বিছ্ব্রাহ্মণী পুরুষটি কে জানাব জন্য প্রেরিত হল। 
দীর্ঘ অনুসন্ধান পর্ব চললো । নগরবাসী সকলে অস্থির হযে পডলো৷ ৷ 

এই অনুসন্ধানের বর্ণনা কৃষ্ণবামে খুবই সংক্ষিপ্ত, রামপ্রসাদ্দে অতি দীর্ঘ, বাস্তব এবং 
বিচিত্র রূপ পেয়েছে । উভয়েই বিদ্যার বিছানায় সিঁদুর মাখিয়েছেন, ধোবার বাটাতে 


১৩২ কবিরঞজন রামপ্রসাদ 


বস্ত্র পেয়েছেন, মালিনীর ঘরে সুভঙ্গ দেখেছেন এবং তারপর সুডঙ্গের ওপরের মাটি 


কাটতে কাটতে বিস্তার গৃহে হাজির হয়েছেন। রামপ্রসাদের বর্ণনা দেখেছি। 
কফরামে আছে 


বড় গাছ কাটি ভাঙ্গে কত শত ঘর । 
নদী যেন খন্দক হইল পরিসর ॥ 
দেখিতে হইল লোক হাজার হ।জার । 
গণনা না আয় যত ভাঙ্গিল বাজাব ॥ 
পড়িতে পড়িতে বেগে ধায় বডারডি। 
যুবার আছুক কাজ লডি ভরে বুড়ি ॥ 
বামপ্রসাদ এই বর্ণনাব ইঙ্গিতটুকুই বিস্তৃতভাবে ব্যবহার করেছেন । 
সুন্দব পালিয়ে গেছে বিদ্যাব ঘরে । বিছ্যা(র অনুরোধে নাবী সেজেছে । তাবপব নাল' 
কেটে কোটাল বা পায়ে মেয়েদের পাব হতে বলেছে ! 
কৃষ্ণরামে বিষ্ভাব সখি ম্ুলোচনা, শকুন্তলা, শশিকলা, কমলা, বিমলা, কলাবতী, 
বেবী, রোহিনী, উমা, প্রভাবতী, মনো'বম, পার্বতী, মালতী, বাঁ, সতী, উর্বশী, ভবানী, 
পদ্মিনী, প্রিরম্বদা, শশিমুশী প্রভৃতির বা পাঞজে পাব হয়েছে । 
রামপ্রসাদে বিদ্যার সিরা হল-_ 
শশিমুখী শকুম্ভল। জত্যব্তী শশিকলা 
সর্ববানী সুশীল সত্যভাম|। 
বাঁধিক রুক্সিনী রমা বাজেশ্বরী রম্ত। উম! 
অপর্ণ। অশ্বিকা উবা। শ্াম। ॥ 
জয়ন্তী যশোদ! জয়া মহেশ্বরী মহামায়! 
হৈমবতী হীরা হরিপ্রিয়া । 
কষ্রামে বা ৃ্‌ পায়ে খন্দক পাব হওয়ার জন্য বিচ্যা অনুরোধ করেছে স্ন্দরকে ৷ বিদ্যা 
বলেছে-_ 
আমার মরণ সত্য তোমার বিহনে । 
নারীবধ মহাপাপ তাহা। নাহি মনে ॥ 
রামপ্রসাদের বিদ্যা বলেছে-_ 
ধর1,গেলে কাটা যাবে নৃপতি ছুজ্জন। 
তোমার মরণে মোর নিশ্চয় মরণ ॥। 
রামপ্রসাদ যুগসচেতন কবি, তাই অতিরিক্রটুকু হল-_ 


নহে শান্ত্র-সম্মত সসত্বা সহমতা । 
দুরাত্মা দুর্বেধোধ বিবেচনাশৃন্ত পিত। ॥ 


বিদ্যান্ছন্দরেদর কবি ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণরাম দাস ১৩৩ 


বাঁমপ্রসাদদের এই অংশটুকৃতে পৌরাণিক প্রভাঁব-_-বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারত ও 
ভাগবতের প্রভাব অত্যন্ত স্ুম্পষ্ট। রামপ্রসাদ পণ্তিতকবি ছিলেন। তার বিদ্তা, 
বিদ্তার সখীরা কেউ পৌরাণিকজ্ঞানে কম নয়। রামপ্রসাদের পূর্ববর্তী কৰি রুফ- 
রামেও পৌরাণিক প্রভাব অত্যন্ত বেশি । 


বামপ্রসাদ যে কষ্ণচবামেব অন্ছদবণকাবী ত্াব বিছ্যানুন্দর রচনার ক্ষেত্রে, তাব ওপরে 


পৌবাণিক প্রভাব থেকেই তা বোঝা যায়। অনেক পৌবাণিক নাম, টো 
উয় গ্রন্থেই একরূপ । 


ভাবতচন্দ্রে যদি ধর্মীয় প্রভাব কিছু থাকে তাহলে তা৷ ও প্রভাব ছাডা কিছু 
নয়। কিন্তু তান্ত্রিক কবি বামপ্রসাদ কষ্ণবামেব আদর্শে পৌরাণিক 'প্রভাবকেই 
প্রাধান্য দিয়েছেন গ্রন্থেব নান! বর্ণনার অঙ্গরাগ হিসেবে । একেবাবে শেষে শব- 
সাধনার চিত্র একে তার শিক্ষানবীশী তাস্ত্রিকতাব পবিচষ রেখে গিয়েছেন । 

ভারতচন্ত্রে প্রথম চেষ্টাতেই ভ্রত চোব ধবা পডে গেল। তাবপর ছচোবের নিগ্রহ ৷ 
বামপ্রসাদের সুন্দর যে সত্যই কালীব বরপুত্র তাব ছোট একটু প্রমাণ ধৃত হুওযাব 
'পরেই পাওয়া গেল। কবি দেখিয়ে দিলেন স্বন্দর ইচ্ছে করলেই কোটালেব কবল- 
'মুক্ত হতে পারতো ।-_ 

কুপিল সুন্দব মুক্ত করে নিজ করে। 

ঢেকা মেরে দূবেতে ফেলিল নিশীশ্বরে ॥। 

তখনি পরিল বস্ত্র পুকষেৰ ছান্দে। 

চুল ছিল এলে। শীত্র দুই কবে বীন্ধে ॥ 

পলাইতে পাবে কবি কে রাখিতে পারে । 

মনসাধে ধবা দিল ভত্সিতে বাজাবে ॥ 

'বষ্ঞার বিলাপ, মায়ের মনস্তাপ ও নগববাসীদেব সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ রাম প্রসাদ 
'কষ্ণবামে একবপ । 


'ভাবতচন্ত্র নারীগণের প্রতিক্রিয়াকে তাদের পতিশিন্দাব কাজে লাগিয়েছেন। ঝরে 
পড়েছে অজন্ম কৌতৃকরস॥ তৎকালীন সরকারী কাজে নিযুক্ত অনেক মানুষে 
গাধবিবরণী ও স্বভাবের পরিচয় পুঞ্ীভূত হয়ে উঠলে! । গ্রস্থেব সবচেয়ে করুণ অংশটুকু 
ভাবে রঙ্গরসিকতার অন্তরালে মারা গেল । 
হাবপর সুন্দরের বাশসাক্ষাৎকার এবং মশানে নীতি হওয়ার ঘটন]। 

অংশের বর্ণনাও ভারতচন্দ্রে অন্তরূপ । ভারতচন্পেব সুন্দর “পডিল পঞ্চাশ ল্লোক 
নভয়। ভাবিয়া ।” ভারতচন্দ্রের, চতুর লেখনীর স্পর্শ অত্যন্ত স্পষ্ট । সুন্দর মশানে 
এমন সময় বীরসিংহ শুকসারীর কথোপকথনে সুন্দরের পরিচয় পেলেন ।॥ তাদেরই 


১৩৪ কবিরঞ্জন রামগ্রসাদ 


নির্দেশে গঙ্গাভাটকে আনালেন, পরিচয় যাচাই হল, সুন্দরকে ফিবিয়ে আনতে 
শ্মশান যাত্রা করলেন । 


ইতিমধ্যে শ্মণানেও অভিনব কাণ্ড ঘটে গেছে। শন্দরের চৌতিশা গুনে তার 


সাহাধ্যার্থে দেবী কালিকা দলবল নিয়ে মশানে নেমে এসেছেন এবং কোটাল ও 
তার অনুচরদের বেঁধে ফেলেছেন । 


বাজ মশানে. উপস্থিত হয়ে দৈবীমহিম! সব দেখলেন। তার অনুরোধে স্বন্দর তার 
অজম্পর্শ কবে দিব্যজ্ঞান দিলেন । জামাই নিয়ে শ্বশুর বাডি এলেন। বিয়ের প্রসঙ্গ 
উঠলো। ন।। বিদ্যা পুত্র প্রসব কবলো৷। তারপব সুন্দর স্বদদেশ ফেবার ইচ্ছা জানালে । 

বি্যান্ন্দরেব কৌতুকক্রিয়া আবও চলেছে। তারা ন্যাসী সেজে বেডিয়েছে। বিদ্যা 
স্থন্দবকে বারমাসেব বার্তা গুনিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্ধস্ত বিছ্য। স্ন্পবের দেশে গেছে। 
সেখানে স্ুন্দবেব পুজ। পেয়ে দেবী কালিকা তাদের স্বীয় পরিচয দিয়েছেন এবং 
শেষে রাজা ও রাণীকে কাঁদিয়ে পুত্রকে রাজ্যভাব দিষে শ্বর্গে চলে গেছে। 

এ সব অ*শও খুব দ্রুত বচিত হয়েছে। 

কষ্ণরাম ও রামপ্রসাদে অন্তচিত্র । সেখানে বিচ্যা। ও বাণীর শোকে এবং শেষে বমণীদেব 
ছুঃখপ্রকাশে আন্তরিকতার স্ব শোনা যায। পতিনির্দাব দিক দিয়েও যায় নি। 
স্কন্দব ও রাজায় সাক্ষাৎকাব উভয়েব রচনাঁষ প্রায় একবপ এব* গতান্সগতিক 
কাহিনী অনুযায়ী । শ্াশানে লুন্দবেব প্রার্থনায় দেবী ভবস! দিক্লেছেন কিন্তু স্বম্বং 
আসেন নি। পুবে বিষ্ভাও এই ভবস! পেয়েছে। 

উভয় গ্রস্থেই শুন্দরেব কষ্ট শেষ হয়েছে নাটকীয়ভাবে । কাঞ্ধীদদেশ ফেরৎ মাধবভাট 
মশানের পথ দিয়ে নগরে ঢুকতে গিয়ে দেখে ফেললে সুন্দবের নিগ্রহ ৷ কার্ধী- 
দেশেব রাজকুমাবকে সে চিনে ফেললে । কোটালকে সুন্দরের পবিচয় দিয়ে তিরস্কাব 
করলে । কোটাল গ্রাহ করলে না। 

তখন মাধবভাট রাজাকে গিয়ে সুন্দবের প্রকৃত পবিচয় জানালে । বাজা শ্বশানে 
এসে সুন্ধরকে মুক্ত করে বাডি নিয়ে গেলেন। আবাব বিবাহ দিতে হবে কিনা 
উভয়' গ্রন্থেই সে প্রশ্ন উঠলে|॥ গস্বর্ব বিবাহের মুল্য উভয় স্কুলেই স্বীকৃত হল। উভয় 
গ্রন্থেই বিদ্যার পুত্র ভূমিষ্ঠ হয় সুন্দরের পিতৃগৃহে । 

শ্বশতরালয়ে প্রমোদে বাস করছে সুন্দর । গর্ভধারিণী মাসের বেশে ম্বপ্ে কালিকা 
তাষ্রে সচেতন করে তুললেন । ্বপ্রশেষে নিদ্রা ভেঙ্গে গেল, সুন্দর কার্াকাটি করতে 
লাগলো । বিদ্যা সাত্বনা দিলে কিন্তু সুন্দর স্বদেশ ফেরায় অটল । 

বিদ্যা “বারমান্তা, শোনালে। রাম্প্রসাদের বারমাস্তায় মাসের নামের স্থলে বাশির 
নাম ব্যব্ৃত হয়েছে। বর্ণনায় ইতরবিশেষও আছে! কিন্ত মোটামুটি বক্তব্য ও 
পরিকল্পনা উভয় গ্রন্থেই একরূপ । 


“বিদ্যান্ুন্দরে'র কবি ভারতন্দ্র, রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণব।ম দাস ১৩৫ 


এরপর বিদায়েব পালা। ন্সুর উভয় গ্রপ্থেই একরপ । সেই মায়াব!দ, সেই বাৎসল্য, 
সেই ছেড়ে যাওয়ার বেদনা-সব একরপ । কৃষ্ণরাম বলেন-_"জায়াপুত্র পবিধার, ফতেন 
যাহার আর, জেন যেন জলবিশ্বগণে |” বামপ্রসাদ বলেন 

কার পুত্র কার কন্যা কার মাতা পিতা । 

সব মিথ্যা সত্য এক নগেন্জ ছুহিতা ॥ 
এবপব গুণসিদ্ধু রাজার দেশ । 
কালী মহিমা গরচারে জন্য গ্রন্থের স্থ্রি। স্ন্দবকে দিয়ে উভয গ্রস্থেহই পুজাপ্রচ!রেব 
বাবস্থ। কর হয়েছে। বীর মন্দির নিমিত হয়েছে, মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হযেছে, নান। 
বলিদানে ও উপচাবে পুজা হয়েছে এবং পুজার বরাববের ব্যবস্থা কবা হয়েছে। 
শুধু শেষে রামপ্রসাদদে সুন্দর নিজে শবসাধন। করেছে আর কৃষ্ণবামে মার্বপডেয় পুঝাণেব 
কিছু কিছু কাহিনী বিবৃত হয়েছে । সেখানে তাবাব্তীব শবস[ধন। করে দেবা 
বব লাভের কণ। আছে । এই তারাবতীই পবে বিদ্যারপে জন্মেছে। | 
গ্রন্থ শেষে উভয় গ্রন্থেই বিদ্যান্থন্দর পুত্র পদ্মনাভেব ভাতে বাজ্যভাব দিয়ে কৈলাস 
চলে গেছে । কৃষ্খরামেব পল্পনাভ কেঁদে বলে-_- 

"এককালে জনক জননী যাব মবে। 

সেহ কি সংসার ক্বখ হেতু প্রাণ ধবে ॥ 
আব বামপ্রসার্দেব পল্মনানত বলে-_ 

একক।লে পিতামাতা বিষে।গ যাহাব। 

পৃথিবীতে জীযা স্থখ কি ছার তাহার ॥ 
আশা কবি, এতক্ষণে বোঝা গেল, শাবত্চন্দ্রেব সঙ্গে বামপ্রসাদের সম্পর্ক কি বকম 
দ্ববতী। বামপ্রসাদেব গ্রস্থের আদর্শ যেমন কঞ্চবাম তেমনি রুষ্ণচন্দ্রেব স্থলে সাবণ্য- 
চৌধুবীবা হতে বাধা কি? 
বামপ্রসাদের কাব্য ঘরোয়াভাবেব কাব্য । এ বিষয়ে কৃষ্ণরামই অগ্রণী । তবে উভয়ের 
মধ্যে গ্রন্থ রচনাকালের ব্যবধান ৭০৭৫ বছরেব এবং শিক্ষা ও অন্যান্য যোগ্যতা 
ও অভিজ্ঞতাতে উদ্তুয়েব মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই ছিল । তাহ কঁফরামে যা আভাষে 
আছে, রামগ্রসাদ্দে তাই সম্যক পবিস্ফুট । কৃষ্ণরামে যাব স্থচনা, রামপ্রসাদদে তারই 
সমাপ্তি । ঘরোয়াভাবেব বিচারেও কক্কপামেব আকর্ষণ কম, বামপ্রসাদেব আকর্ষণ 
সমধিক । 
ভারতচন্দ্রেব পাপ্ডিত্যেব ওঁজ্জল্য, বক্তব্যের তীক্ষতা, কৌতৃকবসেব প্রচণ্ডতা, চাতুধের 
তীব্রতা কিছুই 'রামপ্রসাদে নাই। অথচ ব্]ুমপ্রসাদে যা আছে, ভারতচন্দ্রে তার 
স্পর্শ টুকুও নাই। | 
রামপ্রসাদে চরিত্রগুলি জীবন্ত, আমাদের ঘরোয়া! জীবনেরই স্বাদ যেন তাতে বিদ্যমান । 


১৩৬ কবিরঞজন রামগ্রসাদ 


বাধাই কোটাল হিন্দী জখনে এবং রেগে গেলে স্থান কাল ভুলে হিন্দী বলে। 
হীরামালিনীকে সে বারবার হিন্দীতে তিরফার করেছে । আবার হীরাও রেগে হিন্দী 
বলে ফেলেছে । রেগে গেলে মাতৃভাষা তুলে যাওয়া! সাধারণ বাঙালীম্বভাবস্*েমন 
সেকালে তেমনি একালে ৷ 
রাজ! কোটালকেই বিদ্যার গৃহের চোব বলে ধরেছে। ভ্োটাল স্ত্রীর মাবফং 
প্রকৃত তথ্য জেনেছে । তখন তার সসঙ্কোচ খিক্কাবটুকু অপূর্বভাবে প্রকাশিত হয়েছে । 
০ে বলেছে-_ 
গ্রামের সশ্বদ্ধে যারে যা বলিয়া ডাকে তারে 
সেই ভাব কাবণ কর্তব্য । 
এ আমি নেমকে পালা হায়হায় একিজালা 

বাঁঞ্জা বেটা বডত অভব্য ॥ 
একটি স্ুন্দব গ্রাম্যচিত্রও এতে ফুটে উঠেছে । কোটালের স্ত্রীর মুখ দিয়ে অভিযোগের 
কুরটি লক্ষণীয়__ 

ভাল মন্দ কত্ত মোব প্রস্থ নাহি জানে । 

অপরাধ কবে কেহ কেহ মবে প্রাণে ॥' 
বিহু ব্রাঙ্ণী কোটালকে দেখে বলে__ 

কোন্‌ ঘাটে মুখ আজি ধুয়েছিন্থ মুই। 

বৌও বেটা বুঝেছি নিষ্ঠুর বড তুই ॥ 
বিদু ব্রাহ্মণীব মুখে তার পীডনেব বর্ণনা 

যে জাতীয় ছুঃখ দিল নুপতির ঝি। 

মেয়ে জাতি পাপমুখে কব আর কি ॥ 

সেঁটে ধরে আটে কিল মর্মে পাই গীডা। 

কর্মকাবে পিটে যেন বড লোহা ভিডা ॥ 
কোটাল ত্রাক্ষণীকে “বস্ত্র দিল একখানি টাকা দিল দুটি ।” 
ইরা মালিনীব শান্তিচিত্রও বাস্তব-_- 

মারণের চে|টে বটে ভয়ে ভূত ছাডে | 

বুকে হাটু দিয়া ঠেঙ্গ তুলে বান্ধে ঘাডে ॥ ' 

তখনি কাদিয়া কহে ভাই বে বাধাই । 

নারী হত্যা! করিও ন] জল দরে খাই ॥ 
স্থান বিশেষে কবির গভ্ীব অনুভূতিবোধের পরিচয় পাওয়া যাক়। বিদ্যার প্রবোধ- 
বচন শোনার পর রাণী বলছে-_ 


“বিদ্যান্ুন্দরের কবি ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও কষ্ণরাম দাস ১৬৭ 


কিছু কিছু বুঝি বটে এই শাস্বনীত। 
তথাচ বিদরে বুক মাক্সাতে মোহিত ॥ 
জল-শৈবালের প্রায় মন নহে: স্থির । 
ক্ষণেক বিবেক ক্ষণেক বিদরে শরীর ॥ 
কিংব। সুন্দর শ্বশুবকে সাস্বন দিচ্ডে-- 
অপরাহ্ছে তরুচ্ছায় অতি দৃবতব যায় 
সে যেমত ছাডা নহে মুল । 
অন্যতম ভাব পাছে মানস তোমার কাছে 
থাকিল গমন সেই তুল ॥ 
এব চেয়ে ভাল সান্বন1 বাক্য আব কিছু কি হতে পারে ? 
কত সহজ কবিত্বের পরিচয় বয়েছে পুত্রদশশনে সুন্দরের মনোভাব বর্ণনায়-_ 


শিজ দেহচ্ছবি নিবখিষ1 কবি 
তনয়তচ্চ নেহালে। 


মন্দ মন্দ হাসে এই মনে বাসে 
* যেন দীপে দীপ জলে ॥ 


কন্যাব বিদার়কালে বাজ! বীবমিংহেব ব্যথাতৃব পিতৃহৃদয়েব চিত্রটিও মনোবম-_ 
হৃদয়ে পবম বাথ কহে কথা যায় কোথা 
কার বিদ্যা কে লয়ে চলিল । 
স্বপ্রবপ কন্ঠাগুলা ভেঙ্গে গেল ধূলাখেলা 
শোকশেল হ্দয়ে পশিল ॥ 
বামপ্রসাদেব কতকগুলি প্রবচনতুলা বাক্য উদ্ধার কবে আমবা 'এ প্রসঙ্গ শেষ করছি ।-- 
৫১) জীব দিয়াছেন কৃষ্ণ দিবেন আহার । 
(২) খুঁডিতে কেচুয়! পাছে উঠে কালসাপ ॥ 
(৩) ভাল বটে জীষস্ত মাছেতে পোকা পাড় । 
(৪) কোথা বাদ্ধিবেক তাগ। শিবে সর্পাঘাত । 
(৫) লোকে বলে কাটা কান চুল দিয়! ঢাকি। 
€৬) আকাশে ফেলিতে ছেপ এসে গায়ে পড়ে । 
(৭) কুকুবে প্রশ্রয় দিলে কান্ধে চডে এক তিলে । 
(৮) বিপদে বিশিষ্ট লোক বুছিহার। হয়। 
(৯) ছ্গাতি প্রাণ হেতু লোক তঞ্চ করে নানা । 
(১০) দৈবের নির্বন্ধ কতু খগ্ডান না যায় । 
(১১) প্রাণ গেলে সল্লোকে কি করে ছু ক্রিয়!। 
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(১২) হবচন্দ্র রাজ! যেন গবচন্দ্র পাত্র । 

(১৩) দুঃসময়ে ধীর যেবা তাবে নিন্দা করে কেবা 

(১৪) বুদ্ধকালে নান! জাতি সেব। কবে স্ুত। 
কত বা সন্তান জন্মে কত জন্মে ভূত ॥॥ 

(১৫) মারণের চোটে বটে ভে ভূত ছাডে । 


উপসংহার 


আমরা এতক্ষণ কবিরগ্রন বামপ্রসাদেব জীবনী, উপাধিলাভ, পৃষ্টপোধকতা, রচনা 
গ্রভৃতির নান! সমস্তা নিয়ে আলোচনা কবেছি এব* সকল জমস্তাবই সমাধান 
বচনার চেষ্টা করেছি। রামপ্রসাদভণিতাযুক্ত সমন্ত বচণাব একমাত্র বচয়িতাবগে' 
কুমারহট্রের কবিরঞ্জন বামপ্রসাদকে ধবে নিয়ে বামপ্রসাদরচনার ইতিহাসগত, কৃষ্টিগত, 
সামাজিক, ধর্মীয় ও সাহিত্যিক নান] বৈশিষ্ট্যেব পরিচয় দিতে চেষ্ট] কবেছি। 
আমাদেব ধাবণাষ যে ফাক থেকে যাচ্ছে, তাবও স্বীকৃতি যথাস্থানে দেওয] হয়েছে। 
এই ফাক যে কিৰপ ব্যাপক হতে পাবে, ভক্টব স্কুমার সেনেব এই মন্তব্যটি থেকে 
ত1 বোঝা যায়__“কিস্ত এ গানগুলি--সব অথবা একটি-__-কবিবঞ্জন বামপ্রসাঁদেব 
লেপ! বলিক। প্রমাণ কব। যায় না। মনে হয় গানগুলি একাধিক কবির রচন।, 
এখন একত্র.হইয়।ছে রামপ্রস।দ সেনের নামে । তবে বিশিষ্ট নুরটি কবিবগ্রীনেব কষ্ট 
হইতে পাবে ।” (বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড অপরার্ধ, ১৯৬৫, পুঃ ৪৯৫ ) 
পদ্দরচগ্লিত1 রামপ্রসাদ ও বিদ্যসুন্দর বচযিত। কবিবঞ্জন বাম'প্রসাদ এক ব্যক্তি 
ছিলেন কিন। সে সম্বন্ধে ডক্টর সেন সংশয় প্রকাশ করেছেন । 


কবিরঞ্জনের বিদ্যাজন্দর গ্রন্থে বামপ্রসাদেব যে সব পবিচষ বিবুত হয়েছে সেগুলিকে 
অবলম্বন করে বিদ্যান্ুন্দব রচয্িতা রামপ্রসাদকে সহজেই কুম।রহট্রের অধিবাসী বলে 
প্রতিষ্ঠিত কর! যায় এবং তার একটি সুষ্ঠ পারিবারিক জীবূন এবং ধারাবাহিক 
বংশপরিচয়ও নির্ণয় কর! যায় । এ বিষয়টি নিয়ে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচন। করেছি। 
সমস্তা শুধু পদ্দাবলীর রামপ্রসাদকে নিয়ে । অর্থাৎ বিদ্যান্ুন্দরের রামগ্রসাদের সঙ্গে 
তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা নিয়ে। এটিকে সমস্তা মনে করলে সমন্তা আবার সমস্ঠার 
আকারে গ্রহণ না করলেও বিশেষ কিছু যায় আসে না। তবে জমস্যার আকারে 
যখন বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে, তখন তাঁর আলোচনা প্রয়োজন অবস্াই আছে। 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাকে যে ভূমিদান করেন, তার ভ্বানপত্রে রামপ্রসার্দের 
“কবিরঞ্জন' উপাধির উল্লেখ নাই, আমরা পুর্বে তা দেখেছি। এই উপাধির 


উপসংহার ১৩৮ 


অনুল্লেখ থেকে একই স্থানে দুজন রামপ্রসাদের স্বচ্ছন্দেই অনুমান কব' যায়। তৰে 
এ সম্বন্ধে আমাদের যা সিদ্ধান্ত তা হ'ল-_. 

(১) কৃষ্ণচন্দ্র যদি রামপ্রসাদকে “কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়ে থাকেন, তাহলে "বিদ্যা সুন্দর, 
বচনার বহু পূর্বে তা দিয়েছিলেন ; 

(২) কিন্ততা সম্ভব নয়, কারণ “বিদ্যাস্রন্দব রচনাকে ১৭৫৮ব বন্ধ পবে নিয়ে যাওয়া 
যায় না। ১৭৫৮প্র আগেই এই উপাধিদান পরব ঘটে; 

(৩) স্বগ্রামের জমিদ্রাবগণ এই উপাধিটি তাঁব কবিত্বগুণে মুগ্ধ হয়ে দিয়েছিলেন এবং 
তারপব কবিব স্ত্রীব প্রেরণায় বিদ্যান্ন্দব কাঁবাটি রচিত হয়। 

(9) মহ্কাবাজ রুষ্ণচন্দ্র আপনার আভিজাত্যঅভঙ্কাবে গ্রাম্যজমিদার প্রদত্ত উপাধিটিব 
ভূমিদ।নদলিলে স্বীকৃতি দেন নি । 

পুবে এ সধ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা স্থান পেয়েছে, স্তর" সংক্ষেপে এখানে 
'সগুলিব উল্লেখ কব। কল শুধু । 

ডক্টব সেনেব পুবোদ্ধীত মন্ব্যেব একটি অংশ বিশেষ তাৎপধপূর্ণ--*হবে বিশিষ্ট ক্ুুবটি 
কবিবঞ্জনেব স্থষ্টি হইতে পাবে ।” 

অথাং প্রসাদী স্থুবের আবি বক অবশ্থই পদ্দবচষিত। ছিলেন । 

বামপ্রসাদেব একটি পদে তাব কুমাবহট্রে অবস্থ/নের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া গেছে এবং 
পুবে তা উল্লেখও কবেছি। অবশ্ত এই পদটিতে “কবিবঞ্জন» উপাধির উল্লেখ ন।ই। 
কিন্তু তবুও 'প্রসাদী স্রবেব আবিষ্কাবক কুমারহটু নিবাসী 'কবিবঞ্জন' উপাধিধারী 
ঝামপ্রসাদকে পদাবলশবচয্িতা বলে গ্রহণ কবতে খাধে না। *বিদ্যান্সন্দব' বচধিত। 
'কবিরঞ্জীন' উপাধিধাবী বামপ্রসাদ সেনই যে পদীবলখবচধ্রিত। একমাত্র কবি, আর একটু 
'তলিয়ে দেখলেই তা উপলদ্ধি করা যাষ। 


রামপ্রসাদ আবিষ্ষাবক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিভাবে বামপ্রসাদ-তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, 
াচডাপাডাব কবিব কুমারহট্রেব অঙ্গে যোগাযোগ যে কও সহজ ছিল, কালগত 
ব্যবধানের স্বল্নতাব জন্য বামপ্রসাদেব সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পবিচিত ধ্যাক্তদেব সঙ্গে বাল্যে 
গুপ্তকবির যোগাযোগ ঘটা যে কত স্বাভাবিক ছিল, সে সম্বন্ধে আমবা বিস্ৃতভাবে 
আলোচন] করেছি। গুপগ্তকবির সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণকে এই আহ্কমানিক সন্দেহের ভিত্তিতে 
কি অস্বীকার করা যায়? 

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ্দ সেন যেমন বিছ্যান্ুন্দর বচয়িতা, তেমনি তাব লেখনী থেকেই 
কালীকীর্তনে'র জন্স ৷ “কালীকীর্নে'র কুভিটি ভণিতানামের মাত্র তিনটিতে “কবিবঞ্জন', 
তিনটিতে শুধু “কবি' বিশেষণযুক্ত রামপ্রসাদ, সাতটিতে 'রামপ্রসাদ দাস” পাওয়া যায়। 
বিদ্াসুন্দরেব ছিয়াশিটি ভরিতার পয়তাল্লিশটিতে “কবিরঞ্জন” ভণিতা, তিরিশটিতে 
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প্রসাদ'ঃ পাচটিতে শুধু “রাম” পাওয়া যায়। অবশিষ্টগুলির মধ্যে অন্ততঃ পাঁচচিতে 
“রামপ্রসাদ' ভণিতা আছে। একটিতে 'প্রসাদ কবি” ভণিতাও আছে। 


রামপ্রসারদদের নামে পরিচিত পদগুলির অন্ততঃ ছটিতে “কবিরঞ্জন' ভণিতা মিলেছে। 
এদ্বেরই একটিতে “কবি রামপ্রসাদ কবিবঞ্জন, ভণিতা আছে। “কবি' বিশেষণযুক্ত 
রাষপ্রসাদদ ভণিতাব অস্তত চাবটি পদ রয়েছে । লক্ষণীয় 'ভিষক' বিশেষণ ব্যবন্ৃত হয়েছে 
একটি পর্দে এবং সেখানে নাম শুধু “প্রসাদ | 'দাস+ উপাধি অন্ততঃ চারটি পদে লক্ষ্য 
করাযায়। একশটির মত পদ্দে “বামপ্রসাদ" ব1 শ্শ্রীরামপ্রসাদ”* ভাণতা মিলছে। শুধু 
প্রসাদ" ভণিতার পদ সংখায় সবাধিক । 
ভণিতাসাদৃশ্তের পবই বিষয় বা ভাবসাদৃশ্তের প্রসঙ্গ আসে। 
“বিগ্যানুন্দব, ও “কালীকীর্তণ” একই কবির রচনা বলে শ্বীকুত, অথচ উভয়ের মধ্যে 
ভাবগত বৈসাদৃশ্ত সহজেই চোখে পড়ে। 
ণবিদ্যাস্ুন্দরে কবি “বিদ্যাসুন্দর' কাব্যধারার অন্থসরণে বিদ্যাও স্ন্দরেব আদিবসাত্মক 
প্রণয়লীল। বর্ণনা করেছেন । *কালীকীর্তনে' দেবীব প্রণয়লীলা বর্ণনা! কবতে গিয়েই 
সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছেন । বলেছেন-__ 

যদি বল অনুঢা কালের এই কথ]। 

শিবশিব! ভিন্ন ভাব কে শুনেছে কোথা ॥ 


বিদ্যান্্ন্দরে দুইএকস্থলে বৈষ্ণবদের প্রতি কবিব উক্মার ভাব কিছু প্রকাশ পেয়েছে, 
যদিও আমরা জানি বৈষ্ণবধর্মবিবেধিতা কবিব লক্ষ্য নয়। অথচ “কালীকীতনে, 
ভাগবতীয় ধারায় দেবীর জীবন বর্ণনার প্রয়াসে কবির বৈষ্ণবহবলতারই পবিচয় পাওয়া 
বায়। কবির মনোভাব লেখাতেই সুস্পষ্ট__ 

একবার ভুলায়েছ ব্রজাঙ্গনা বাজাইয়] বেখু। 

এবে নিজে ব্রজাঙগন। সনে দ্যাখো ধেনু ॥ 


“কালীকীর্তনে'র কুডিটি ভণিতার সাতটিতে “দাস' উপাধির ব্যবহার কবির মনোভাব 
পরিবর্তনের কি পরিচায়ক নয় ? 
পার্থক্য শুধু এহটুকুই | 
“বিদা।্রন্দর কবির যৌবনপ্রারন্তে লেখ! আর “কালীকীর্তন” রচিত প্রৌঢত্বের দ্বারপ্রান্তে 
এসে । এটিতে সত্রীর প্রেবণা ও গ্রাম্জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকত! বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! 
যায়। স্ত্রীর প্রেরণার প্রমাণ রয়েছে বারবার স্ত্রীর স্বপ্রাদেশলাভের উল্লেখের মধ্যে। 
আর অন্ত পৃষ্ঠপোষকতা! যে ছিল, তার প্রমাণও রয়েছে তার উক্তিতে-- 

যে গাওয়ায় যেব৷ গায় তাহার মঙ্গল । 

নায়ক সহিতে শিবা করহ কুশল ॥ 
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মহারাজ কৃষচজ্জের মত বড় পৃষ্ঠপোষক যে তাব নয় কবির "গবাগণ গুপ্ঠে গোভঙ্গিমা করে 
হাসে মন্তব্যেই তা সুস্পষ্ট । 

এই পার্থক্যগুলি ছাড়া! মিল সর্বত্রই । 

প্রথমেই ধর! যাক, ভক্তিভাবের কথা৷ বিদ্যান্সন্দরের সব আদিসমাচাব সত্বেও গ্রন্থে 
ভক্তির প্রাধান্য সর্বত্র সুম্প্ষ্ট। এ সন্বদ্ধে পুনরালোচনা নিশ্রয়োজন । কালীকীর্তন ও 
সমগ্র পদ্দাবলী সম্বন্ধে একই কথা! খাটে ।' বিদ্যান্ুন্দরের কবির আদ্রিত্বটুকুব অগ্ডিতথ 
€কালীকীর্তনে' এসেই লোপ পেয়েছে, পদাবলীতে তাৰ আবির্ভাব স্বাভাবিক কারণেই 
ঘটে নি। 


কবিরঞ্রনের “বিদ্যানুন্দরে' সাধনবিষষক কথ! আছে । তান্ত্রিসাধনার বিশি্ ধার। 
শবসাধনা'ব তন্বগত রূপ স্ন্দব ও বিদ্যার ধর্মীয় আচরণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। 
কিন্তু বেশ উপলব্ধি করা যায়, এগনও কখিব শিক্ষানবীশী কাল | সিদ্ধি যে ঘটে নি কৰিব 
এই উক্তিই তার প্রমাণ--_ 
কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিলে ফলাপেক্ষ। ছিল কিব।। 
,ক্ষীণ পুণ্য দেখি বিডস্বন| কৈলা শিবা ॥ 
আবার সাধনার বিষয় যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, তাতে তাব সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞানের 
পরিচয় নাই। কবি বলেছেন__ 
জ্ঞাত নহি বলে কেহ ন। করিব! হেলা । 
বিষয় বিষম কালসর্প নিয়! খেল। ॥ 
স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা কর] চাই । 
ভঙ্গীতে সংক্ষেপে কিছু কিছু ক'রে যাই ॥ 
অকর্তব্য হেতু কত ব্যতিক্রম হবে। 
আগমজ্ঞ কেহ কোন দোষ নাহি লবে ॥ 
কবি তাব অভিজ্ঞতার অভাবকে আরও সুপ্রকট করেছেন-. 
নিবেদন যাবতীয় পণ্ডিত নিকটে । 
' ভিন্ন তন্ত্র কিন্ত এই কথ! ব্যক্ত বটে ॥ 
তা ছাড়। শুন্দর-.. 
* যড়ন্গন্তাসার্দি যত কৈল প্রাণায়াম ॥ 
আর প্রথমেই “দক্ষিণ কালিকা মূর্তি-সংস্থাপন” উপলক্ষ্যে সুন্দর নিবেদন করলে-_“অসংখ্য 
মহিষ মেষ ছাগ নান! বলি ।, 


এ সমত্তই কবির যৌবনপ্রারস্তের সাধনবিষয়ক অন্শীলনপর্বের কথ]। 
কবি কিন্ত বিদ্যান্জ্বর রচনার পুর্ব থেকেই পদ রচনা করছেন। সে পদে জনপ্রিয়তা 
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অজিত হয়েছে, তাই বন্দরের শবসাধন গ্রসঙ্গে বেশি তত্বকথ! বলতে গিয়েই কবি 
নিজেকে সতর্ক করেছেন এই বলে-_ 


গ্রন্থ যাবে গডাগডি গানে হব ব্যস্ত ॥৮ 
কবিব উপাধিপ্রাপ্তিও এই কবিত্ব খ্যাতির জন্ত বিদ্যাস্ন্দর রচনার পৃর্বেই ঘটে । 


সুন্দর তখনও জানে না যে সে এবং বিদ্যা যথা ক্রমে শাপত্রষ্ট হারাবতী এবং যালাধর এবং 
“মম পুজা প্রকাশার্থ হইয়াছ নর ।” তবু যখন দেবী বলেন “বরং বুণু' “ববং বুগু-- 
তখন সুন্দর জবাব দেয়__ 
নাহি চাহি কুঞ্জবালি বাজিরাজি রাজ্য । 
জায়াপত্য দাসদ।সী বাসি কিব! কাধ্য ॥ 
মন মম হংসপাদপন্মে বিহরতু । 
অঙ্গীকার কৈল মাতা তথাস্ত্র তথাস্ত | 
অথচ কবি বৈষয়িক চিন্ত।মৃক্ত ছিলেন না। অধিকাংশ পরিচ্ছেদের অস্তে সম্তানপবিজন- 
দের জন্য দেবীব কাছে পাধিব মঙ্গলভিক্ষ। চেয়েছেন | কবি নিজেও 'শবস।ধন!' বর্ণনার 
সুচনাস্স ব্যক্ত করেছেন--- 
"স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা কর] চাই ।”' 
আবার পৌবাণিক বীতি অন্পারে দেশ ও জাতির সম্বন্ধে যে ভবিস্ততবাণ] কবেছেন তাতে 
তার মৌলিক চিন্তাধাবাব পবিচয়ও বয়েছে। কবির বাস্তবসচেতনত1ও এতে সুস্পষ্ট । 
একটি মন্তব্য অত্যস্ত প্রাণবস্ত-_ 
কলিকাল বিষম শুনহ শুদ্ধমতি | 
সবেমাত্র ত্বরা এক বর্ণ ভবিষ্যতি ॥ 
আবার কবিব কণে মায়াবাদও ধ্বনিত হয়েছে-_ 
কার মাতা কার পিত। কর অধিকাব। 


বেদিয়ার বাজি প্রায় অনিত্য সংসাব ॥ 
কবির একটি তাৎপর্যপূর্ণ মস্তবা হল-_ 


ভবানী শঙ্কব বিষণ এক ব্রদ্গ তিন । 

ভেদ করে সেই মৃঢ়জন 'প্রাজ্ঞহীন ॥ 
বিদ্যান্ুন্দরের কবিব দৃষ্টিভঙ্গী কালীকীর্ডনে প্রসাবতা লাভ করে পদাবলীতে শুদ্ধতব রূপ 
গ্রহণ । কিন্তু পদ্দাবলীর আবার শ্রেণী বিভাগ আছে। “বিদ্যাসুন্দব, রচনার 
পূর্বে ও পরে তাব পূর্ব আলোচিত রূপকাশ্রয়ী পদ, বৈষয়িক চিস্তাবিষ়নক পদ, মায়াবাদ- 
প্রকাশক পদগুলি রচিত হয় । 
রূপক ও সঙ্কেতের আডালে ব্যক্ত সাধনার সমস্ত কথাই তার সাধক ও কবিজীবনের প্রথম 
দিকে রচিত পদগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। কালীকীর্তনের যুগে তাঁর সমন্বয়বাদের পদ্- 
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গুলি বেশিমাত্রায রচিত হয়েছে। তার প্রবীণ বয়সেব পদগুলি শুধু আ।ম্মনিবেদনে 
ঘোষণায় পুর্ণ । এগুলিতে প্রকশিত তার দ্মীয় মতগুলি সবই তার সাধক জীবনের 
অভিজ্ঞতাজাত। এগুলির মধ্যে কোন দ্বিধাসংশয় নাই । 1855619 সাধকেব অধ্যাত্ম- 
দৃষ্টি সবত্র প্রসারিত । এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন] পুরে স্থান পেয়েছে। কবির বিবিধ 
রচনার মধ্যে সঙ্গতি দেখানোর জন্য সংক্ষেপে কথাগুলি পুনরুল্লিখিত হল । 

পরিশেষে শুধু বক্তবা, রাম প্রসাদের সমস্ত রচনাকে একটি সামশ্রিক এঁক্যবোধেব দৃষ্টিতে 
দেখলে, কুমারহন্রেব কবিরঞ্জনকে চিনতে ও বুঝতে অন্ুবিধে হয় না। “বিবিধ রামপ্রসা« 
স্মন্তও বিশেষ মস্তিফ গীডার কাবণ হয় না। তবে বামপ্রসাদেব পদাবলীতে আর কাবে। 
পদ মিশে যায় নি এমন ধারণাও ভ্রমাত্মক। কিভাবে এই মিশ্রণ ঘটতে পাবে এবং 
আদৌ ঘটেছে কিন! সে সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা স্থান পেয়েছে। 

কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের নতুন আলোকেব প্রথম কবি। তিনি 
যুগেৰ ও যুগাস্থবেব । তাব জীবশী-উপাদানেব অনুসন্ধান যেন কামা তেমনি নিবাসক্ত 
দৃষ্টিতে তাব রচনাবও বিশ্লেষণ আবশ্তক । তিনি শুখু যেমন কবি নন, তেমনি শুধু সাধক 
বলে তাকে গ্রহণ কবে তার সব ক্ছিব মধ্যে সাধক স্ভাকে খুজতে যাওয়াও বাতুলতা৷ 
তাব দৃ্টি নিকট থেকে দৃবে প্রসারিত। এখানে তিনি কবি। আবার এই কবিত্ববস্তুটি 
সঙ্গেই তাব সাধকত্ব জডিয়ে রষেছে। কবিদের দুবপ্রসাবী দৃষ্টিব মধ্যে বয়েছে অনিশ্চয়তা 
স*শয় এবং অতৃপ্তি । কামনাব মাপ সঙ্বন্ধে চেতনাব অভাব মেখানে সুস্পষ্ট । 

রামপ্রসাদ অতৃপ্ত এবং তৃপ্ত। কাছেব এবং দূরের ববিষষে তিনি স্থিব সিদ্ধান্তে অটল । 
দূবে দৃষ্টি প্রসারিত করে যা দেখেন তাতে কোন অন্প্টতা নাই। আবার কাছের বস্ত- 
গুলিতেও সেই দুরের মায়াঅগ্জন লাগিয়ে দেন। যাতে অতৃপ্তি তাতেই আবাব তৃতপ্তিব 
বন্যা বয়ে যায়। তাব কবিসত্তা সাধকসার দ্বাবা পরিশীলিত। “নারী? বিষয়ের একটি 
পদে তার কবি ও সাধকসত্তাব সমন্বয় দেখিষে আলোচন! শেষ করছি-- 


মা বিরাজে ঘবে ঘবে। 
বিরাজে গো ব্রক্ষময়ী অংশরূপা 


জননী তনয়! জায়! সহোদবা কি অপরে ॥| 
কশ্সিৎ পদ্ধিনী নামা, কশ্চিৎ চিত্রাণি বাম, 
শঙ্ঘিনী হস্তিনীৰপে কটাক্ষেতে মন হরে ॥ 
কম্চিৎ যুবতী নারী কশ্চিং বা সুকুমাবী 
বালা প্রৌড। নানা মৃতি, বিখ্বজনে মুগ্ধ করে ॥ 
বিলপিত মাতা! পুণা, হেমবর্ণ। কৃষ্ণবণা, 


দীর্ঘকেশি কুবঙ্গাক্ষি, গতি নিন্দা গজেশ্বরে | 
এক বাহংগজৎসর্কে, বিতীয় কামন। পরে ॥ 


৯৪৪ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 


নিরাকারে নিরাকার, 
সে লভে সাযুজ্যভার, 
নারী মাত্রে ভাব. শক্তি, 
প্রসাদ বলে এই যুক্তি, 


সাকার ভাবন। যার, 
নিবাণ কি তার মনে ধরে 
শুদ্ধ মনে কর ভক্তি, 
ভৈরব ভাবিবে নরে ॥ 


রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


শ্রীশ্রীকালীকীর্তন 


| কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুগ্ঠ এ্ীত্রীকালীবর্ততন সংগ্রহ কবে ১৮ ১০ ধুষ্টাব্দে প্রকাশ কবেন। সেই প্রকাশে আথাপন 
এবং গুগ্তকবির লেখা ভুমক। গ্রাথমে প্রদত্ত হইল ৷ 
এর তার! ৷ 
ত্রিভুনন সানা । 
কালীকীর্ভন গগ্রন্। 
লোকান্তব গত ৬রামপ্রসাদ সেনের কুত। 
শ্রীঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের যত্রান্থসাবে সংগ্রহণ পুববক্ 
সংশেধিত হইয়া কাঁলবাতাস্ক মুাপুবে 
শ্রীবরজমোহন চক্রবন্ণব গুণাকব 
যন্ধে মুদ্রাঙ্কিত হইল। 
এই গ্রন্থ গ্রহণে ধাহাব অভিলাষ হয তিনি খোঁ" 
জোভাসাক চামাধোব। পাভাৰ 
ঈশ্বরচন্দ্র গ্ুপ্ঠেব নিকট অথব। বাগবাজার 
নিবাসি শ্রমহেশচন্দ ঘোষের বাটা 
তে স্বয়ং কিন্ব। লোক প্রেরণ 
করিলে প্রাপ্ম হইতে 
পারিবেন ইতি। 
শকাক। ১৭৫৫ ইং ১৮৩৩ সাল। ( পুষ্ঠ। সংখ্য। ১৭) 
ঈশ্বরশ্য হৃদয়ে পদান্ুজং সন্রিধায় শশিখগুভালিকে 
চণুমুগ্ডমুখমুণ্ডখ গুনশ্রাস্থিমন্তরয় দেবী কালিকে ॥ 
অথকালীকীর্ততনানুষ্ঠান 
স্বস্তি কবিরঞ্রনাপরনাম রামপ্রসাদসেনকালী ভক্তাবতারাবতাঁবিত নবীন পদবা 
কালীকীর্তনাভিধান ভক্তিরস-প্রধান মধুরগান পদাবলী পুস্তক অপ্রা্ঠধ্য নিমিত্ত 
সর্বতোভাবে সর্ববজনশ্রবণগোচর হয় নাই য্গ্যপি গায়ক দ্বার অথবা অন্য কোন 
প্রকারে তাহার যৎকিঞ্চিদংশ কোন কোন মহাশয়ের কর্ণপথগত হইয়াও থাকে তথাপি 
সময় শ্রবণ ব্যতিরেকে তাদৃশাপূর্বব রসাম্বাদন হইবার সম্ভাবনা হয় না ইহাতে 
তত্তন্সহাশয়েরদের ষংকিঞ্চিদংশ শ্রবণোন্তর কালে ততাবদংশ শ্রবণ স্পহাতে মনের 
ব্যগ্রত! সর্বদ1! থাকে। 


অপরঞ্ কালীকীর্ভনব্যবসায়ি গাথক যে কয়ৈকজন দৃষ্ট হয় তাহারদের উচচারণা- 
নভিজ্ঞতা ও সামান্যতো৷ অজ্ঞতা প্রযুক্ত গীতকর্তার অভিপ্রেত রস ভাবার্থব্যতিক্রমজন্য 


২ বামপ্রসাঙ্ঘ রচনাসমগ্র 


রসভঙ্গ হওয়াতে শ্রবণকালে মনে হুখোরদয় ন1 হইয়া বরং খেদোদয় হয় এবং এই পরকীয় 
দোষে গ্রস্থকর্তার দোষামুমান হওয়াতে তাহার এই মহাকীতঠিহধাকরে কলঙ্কোদয় 
সম্ভাবনা! হইলেও হইতে পারে । 

অতএব পূর্ববোক্ত নানা দোষ পরীহারার্য এবং এ অপুর্ব গীতগ্রস্থের অবৈকল্য রূপে 
বহুকালস্থায়িত্বার্থ আমি আকরম্থান হইতে যূলপুস্তক আনয়নপূর্বক সংশোধিত করিয়। 
কালীকীর্তনপুক মৃত্রিত করণে প্রবৃত্ত হইয়ছি ইহাতে সানুসদাশয় মহাশয়ের 
নয়নান্তপাত করিলে তাহারদের মনে কালীভক্তিকল্পলতান্কর বৃদ্ধি ও পরগুণগ্রাহিত। 
প্রকাশ হয় এবং গ্রস্থকর্তার মহাকীত্তি চিরস্থায়িনী হয় এবং আমাবও এতাবৎ পবিশ্রমের 
স্তফলসিদ্ি হয়। 

সংশোধিতামপি ময়। বভলপ্রয়াটসগণতাবলীং পুনবিমাং প্রতিণোধয়স্থ | সম্থঃ স্থশাস্ত- 
নয়নাস্তনিরীক্ষণেন রুত্ব! রপামিহ ময়ীশ্গবচন্দ্র গুপে ॥ 


কালীকীর্তুন সংগ্রহুকারের উক্তি 


পয়ার। মও ২৪ বন্ধুগণ কালীপদ্মপায় । যে পদ ধরিয়! শিব শিবপধ পায় ॥ ক।লহব। 
কালদারা কালিকার পদে । ভবভয় নাহি রয় ্থখ পদে পদে ॥ শ্যামানাম মোক্ষধাম 
বেদাগমে কয়। স্মরণ করিলে নামে ধাযে টেনে লয ॥ এক চনত কবি ঠাবে ভঙ্গ 
এই ভনে। যদ মনে লয় তাহে লয় হবে তবে ॥ ঘোব দুর্গে ডাক স৭া দুর্গে ভর্গে 
রবে। ধিনেশতনয়ক্েখলেশ নাতি ববে ॥ শিবাশিব তেঞি সবে এবে ভাব শিবে। 
শিবাশিবপ্রদ| শিব| শিব দেন শিবে ॥ ভগ্ন দিয়! মিথ্যা আখ! মগ্ন হও পানে। 
তারাতব কর তন্ব গুকদত্ জ্ঞ।নে॥ "ভাবে ভাণ ভাবি ভাব তাহা নহে দব। ভাবি 
ভাবি ভাবি ভঃখ কবিবেন দৃব ॥ ভাবিব ভাব কড়ি অভাব নাহয়। সে ভাব 
ভাবিলে শ্টাম! চিত্রে নিতা বয় ॥ অতএব 5৪ সনে 'ভাঁবে ভাবাধীন। তার। তাবা 
মুদে ধ্যান কর দিন দিন ॥ শক্তি শক্তিমতে যেই ভঙক্জে ভক্তিপানে। তারে তাবে 
তারিণা করুণ! দৃষ্টি দানে ॥ 

দেহ দেহশুদ্ধি হেতু মন যোগে যাগে। কালীকালি নাহি দিয়া হাদে তাহ। জাগে ॥ 
কর করযন্ত্রে বাগ নিষয় ন। চাও। নিতা নিত্য নৃত্যকালী জদয়ে নাচাও ॥ মুলাধ।র 
স্থান তার মহাকাল নারী । মুলাধার জ্ঞান কব মহাকালনরী ॥ ন্যায় তার ভাব 
নেয় নানা ন্যায় পেতে । ন্যাম যদি তাজ সসে তবে পার পেতে ॥ তক কবে বুথ। 
তর্ক চরণে চরণে । তর্ক ত্যজ স্বান পাবে চরমে চবণে ॥ দবশন তব নাহি পায় মিছ! 
ভাবে। দরশন পাবে ঘর্দি ভাব 'ভক্তিভাবে ॥ তন্বমন্বফাদদে পড়ে ন। হইও ভোল|। 
তগ্ব কে বুঝিবে তাব ভোলা ভেবে ভোলা ॥ দেখ পেই মায়ার মায়ায় নশ লব। 
হররাণী হরে হরে করে সদা শব ॥ ত্রিভুদন মাষের মায়ের মূলাধার। কালীরূপ কর চিত্র 
চিন্ত কবিষ্ট্ার ॥ সাধকেব কোমর কমল জদ্িপরে। শ্যাম! থাকে থাকে থাঁকে সধানন্দ 
ভরে ॥ যখ| শত শত শতরন ফুটে জলে । তেমতি ম। সর্থবঘটে সর্দববটে চনে ॥? পেলে 
হর্গাপদ তার তরি এই ভব। কিন্তু ভাপারে পাবে পাঠাইতে ভব ॥ ভব সিন্ধুপা 
হেতু সেতু কব হবে। ভব সিন্ধু সম ছুংখ নিমিষেতে হরে ॥ কারে দিব উপদেশ 
দেশ ভাল নয়। ঘ্বেষে দ্বেণে ধন্শ কমন সব পণ্ড হন | নাহি ক্বেনে অহং কাব করে 


্শীকালীকীত্তন 


"্সহম্কার | জানে না যে ক্সীবন জীবনবিষ্বাকার ॥ ভব পার হেতু সবে ভবে করে 
হেলা । না কবে সে পদভ্যাল| ভ্যালা ভ্যাল। ॥ বালক বা লোক সন এই কলি 
কালে। দিন দিন জ্ঞানহীন বঙ্গ পাপজালে ॥ লঘু সঙ্গে সঙ্গে সদা চালে মনোরথ | 
লোচন হীনের স্তায় ভমে ভ্রমে পথ ॥ সেই অন্ধ তার স্কন্ধে যেই অঞ্ধ চডে। উভয়ে 
লমিতে বর্ম কূপ মধ্যে পডে। নীচের নিকট সদা উপদেশ ল্য়া। নাবিকেরে অর্থ 
দিয়। ডুবে পার হওয়। ॥ সাধু সহ বাসে হয় বিজ্ঞান লোচন। পরম পদার্থ তাহে 
হয় ধরশন ॥ জ্ঞানচক্ষু হত হেড উহ নাহি মানে । দর্পণেতে যত স্থণ অদ্ধে কি | 
জানে ॥ লোকের বারণযন ন! মানে বানণ। ললাটের ফেরে ফেরে না জানে কারণ ॥ 
গজ্ঞান মন্তয়া প্রতি বৃথ। দিই দোষ। কপালে সকল কবে কেন করি রোষ ॥ 
করে করে তম নষ্ট যেই শ্ধাকর। সে চাদে কলঙ্ক গাঁথ। ব্যক্ত চরাচর ॥ শিবের 
প্রধানপুব্ধ সর্ববসিদ্ধিদাত| | নিন্রহব গণেশের কুঞ্জরের যাখ! ॥ বন্মভোঁগ নাহি খপ্ডে 
শ।স্ব মুক্তি সার | ধেনেল চর্গাত এই মগধ্য কি ছাব ॥ ভাল ভাল বিনে ভান নাঠি 
হয় তায় । অপুষ্ অদু্ট লেখ। খণ্ডান ন! যায় ॥ কিন্ছ সিদ্ধ বাক্য এই পুজ হ্রদাব। | 
কপালের কপাল তাধিণী সব্বসার| ॥ কালি দ্িয়। কালীনাঁম ললাটেতে বেখে। 
পিপি দন্ত বিধি যাহ। রাখ তাহ। ঢেকে ॥ গুপ্তমশ্ম এই সেই শ্রানাথের উক্তি । ছাবিলে 
ভাভীকে লোক তায় পায় মুত ॥ একান্ত পাসন। তাব যাহে লোক তনে। তাইতে। 
ঈশ্বব গুপ্ঠ মন্ম ব্যক্ত কবে | 


ভ্রিপদী 


শাব জীব তেজে মায়। মহেশমোহিনা মাব। মহাবিছ্য। মহেখবীতার। | গত কালাগতকাল 
জা্দে ধব সহকাল কাল সবব গর্বব খর্ববকাবা ॥ কবহ নিগুঢ ভক্তি তাহে পাবে মহাশক্তি 
সুক্তিমুক্ত ব্যক্ত এই ধব। | জানতে। বচনসাব কবিলে উত্তমাচাব সবোবরে মীন পডে 
ধৰা ॥ কে জানে কালীব মম্ম নখজ্যোতি পূণব্রহ্ম ভাবে মত সর্ব সর্বসহা । ভাবে 
ধথ| পুণাধানে তদ্রপ ম। কোলে টানে যেমন চত্বকে টানে লোহ। ॥ ত্রিগুণে হুৰনজমা 
নণবৃপ' ব্রদ্গময়ী কলকুগুলিনী হংসবণশ | চর্গানামাম্ুত পানে সবিশেষ গুণজ্ঞানে বধন 
কমলে ক্ষরে মধু ॥ কখনে। পদ্মিনীবামা কখনে। চিত্রিণীরাম! ছলেতে প্ুক্ষষ ছলে 
নাধা। নানা বেশে বেশ ধরে মায়। কত মায়! করে সাব মণ্ম বুঝিতে না পারি ॥ 
ব্র্গাৰপে পালে ক্ষিতি বাণীরূপে কগে স্থিতি অন্নদ1 অন্বিক! কাশীমধ্যে । কমলে কমল] 
হন মাতা কত মতে রণ হরগৌরী হন মধ্যে মধো ॥ ছৈত ভাব ত্যাজা কর জ্ঞানচক্ষু 
যনে ধর লহ লহ সার উপদেশ । জীবে দিতে মোক্ষধ।ম সেই ব্রঙ্গ গ্রণধাম ধারণ 
করেন নানাবেশ ॥ যে জন যেভাবে ভাবে তারে তুষ্ট সেই ভাবে না দেয় ভক্তের মনে 
কাঁলি। সদাশিব আজ্মারাম কভূ সীতা কতূ রাম বিধি বিষ্ণু যা বাধা সাকালী॥ 
বুষ্জরূপে বাশী করে সদ রাধা নাম করে প্রেমানন্দে প্রফুল্ল গোকুল। কুঞ্শবনে নান। 
ছলে গোপীকার মন ছলে মনোরম্য স্থান সে গোকুল ॥ রাধাৰপে ব্রজনারী সে ভাব 
বুঝিতে নারি কলঙ্কিনী বলে ঘরে পরে। লঙ্জাভয় পরিহার মুখে বলে হরি হার 
হরিপ্রেমভূষা অজে পরে ॥ কালীরূপে কাল পরে কটিপরে কর পবে গলে দোলে শবমুণ্ড 
পণ এলোকেশী সর্বনাশী 'অট্টহ।সি সন্দন।শি অসী কবে রণে করে এব ॥ শিনিকিপে 


ঠ রামপ্রসাদ বচনাসমগ্র 


ষোগবলে সদ বোম বোম বলে হাড়মাল। গলে করে শিছগে। গায় ধুলা যোগে ভোলা 
হয়ে ভোলা ভাব ভোলা! শিহ্গে ফুকে পাবে সবে শিজে ॥ ধন্ুধারি রামরূপে যুদ্ধ করে 
নানাক্সপে পাষাণ ভাষাপ সিম্ধুজলে। ছলেতে হইয়া সীত৷ জনকে বলিয়৷ পিত। 
নিজে নিজাঙ্গন1! নিজ বলে॥ হইয়া অছ্বৈতবাদী জগতের বস্ত আদি কালী রাঙ্গ। 
পায় রাখ মন। এক ভিন্ন তই নয় বিরূপ যে জন কয় ধরাতলে যুঢ সেইজন।॥ 
উপাসন। ভেদমাত্র বারিপূর্ণ করি পাত্র রখিছায়। দেখ সেই জলে। হবে ব্রঙ্গ নিবপণ 
ত্রিভূবনে সর্বক্ষণ প্রশংস! প্রদীপ তবে জলে ॥ অতএব বন্ধুবর্গ তেগ্িয়। কর্মের বর্গ 
ব্রহ্ম উপসর্গ করি রহ। ন! কর অভক্তি দেষ লয়ে সার উপদেশ ঈশ্বরের 'ভ।ব সদা লহ ॥ 


গ্রঈশ্ববচন্ছু গুপন্ত । 


শ্রীশ্রীকালী কীর্তনং 


কবজলনিধিমঘ্র-রুগ্র-জনগণ-বিমোচন-করণ-কারণ তুবন- 
পালিক। কালিকার গোষ্টাদি লীলা বণন। 


অথ গুরু বন্দন। 
শন্দে শ্রীগুকদেবকি চরণহ | 
অন্ধপুট € পথ ) খোলে পবন্ধা সব হরণং ॥ 
জ্ঞানাঞ্তরন দেহি অন্ধ কি নম্বনং | 
শললভ নাম শ্রনায়ত কারণ ॥ 
কেনল ককণামক্স গুক ভব্সিন্কৃতারণ" | 
ভপন-তনয়-ভয়-বারণ-কারণং ॥ 
স্ুচাক চবণদ্বয় হদে করি ধারণং। 
প্রসাদ কহিছে হয় মরণের মরণ" ॥ 


গথ কলিীকীত্তনারস্ত 


মানের বাল্যলীলা 
গৌবচন্দা 
'গবিনপ্র সাব আমি পারিনে হে, 
প্রবোধ দিতে উমাবে। 
উধ। কেদে কনে অভিমান, নাহি কবে স্থনপান, 
নাতি পাষ ক্ষীব ননি সবে ॥ 
নতি অবশেষ নিশি, গগনে ভদয় শশী, 
বলে উম। বে *৫ উহাবে। 
ক্মামি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমাবে। 
কাদিয়ে ফুলালে আখি, মলিন ও মুখ দেখি, 
মায়ে উহ। সভিতে কি পারে ॥ 
মায় মায় মামা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলি, 
যেতে চাষ না জানি কোথারে। 
আমি কহিলাম তায়, চাদ কিরে ধবা যায়, 
, ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥ 
উঠে বমে গিরিবর, করি বহু সমাদন, 
গৌরীরে লইয়া কে।লে করে। 
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর যা এই লও শশী, 
মুকুর লইয়া দিল করে ॥ 
মুকুরে হেরিয় মুখ, উপন্জিল মহাস্থ, 
বিনিন্দিত কোটা শশধরে ॥ 


বামপ্রসাদ রচপাপমগ্র 


শ্রীরামপ্রসাদ কষ, কত পুণ্যপুপ্রচয়, 
জগৎ জননী যাব ঘবে | ্‌ 
কহিতে কহিতে কথ।, শনিত্রিত। জগন্মাত। 
শোয়াইল পালঙ্ক উপবে ॥ ] * 
প্রভাত সময় জানি, হিমগিরি রাজরাঁণী, 
উমার মন্দিরে উপনীত । 
মঙ্গল আরতি করি, চেতন। জন্মায় বাণা 
,প্রমভবে অঙ্গ পুলকিত ॥ 
বাবে বাবে ডাকে বাণী, জনন" জাগুহি জাগ্াত জাগুতি, 
আগত ভান রঙ্নী চলি যাষ। 
পুলকিত কোকবধু শোক নিবায় ॥ 
উঠ উঠ প্রাপ গৌরী, এই নিকটে দাশ্ডায়ে গার ( উঠগে' 
উদয়াত দ্দিনরুতি. নলিনী নিকএতি, 
একমুচিত্ মপুনা তব নঠি নহি নহি ॥ 
সত মাগধ বন্দী, রুতাপ্সশি কণযতি . 
নিক্রা জহিহি জাহাঁহ জাঁহহি ॥ 
গাত্রোথানং কুরু করুণাময়ি | 
নককণ দৃষ্টি মায় দেহি দেহি দেঠি ॥ 
ভজল 
চলগে। মন্দাকিনী জলে, শ্িপূজ। পিশ্ষদলে, 
মাঈ শুনয়লে। মাতকি ভাষ । 
তখন গৌরীর কনক কমল মুখে মুত মুত হাস ॥ 
ম। ভাকিছে বে॥ 
কে।কিল কলরুত, শাভল মারুত | 
হতকচি সম্প্রতি ভাতি শিখী। 
নায়ক মলিন, বিলোকনে কুমুদিনী 
কম্পিতবিগ্রত। মলিনমুখা ॥ 
কলয়তি শ্রাকবিরঞ্রন, দীনদয়াময়ি তর্গে- 
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি | 
'ভীমভবার্ণবমন্তযু তারয়, কপানলোকনে, 
মাম্পাহি মাম্পাহি মাম্পাহি ॥ 
মেন বালাবপ দর্শনে গিরিবাজ ও শিপ্বিণী বিমোহি হ তত? *ভেন 
তখন রত্বসিংহাসনে গৌরী, নিকটে মেনকা গাব, 
অনিমেষে শ্রীঅঙ্গ নেহারে। 
4 বন্ধনী মধ্স্বিত অংশ ১২৬১ বঙ্গ |ব্দের ১ল! চৈত্রেধ 'সংব।দ প্রভাকবে' প্রথম গুকাশি 5 হয । ১৭৭৭ 


শকাবে প্রকাশিত নাথ বন্দোপাধায় এবং বিক্কারালাল নন্দ'ৰ “গ্রীরীকালীকীঞ্ন' গ্রন্থের হ্চনায় « 
অংশটি স্তানপেয়েছে । 


শজ।াকাশী কঃওন" 


রাণী বলে, পুণ্যতরুফ্ল সেই, মন্দিরে প্রকাশ এই. 
ছুহে ভাসে আনন্দ সাগরে ॥ 
প্রভাতে অঙ্গ নেহাঁরই রাণী । 
দঁলত কদম্ব প্রলকে তন, স্বললিত লোচন সঙ্জল, 
হরল মুখে বাণী ॥ 
্বেরল অবল, সবক্ত রমণী মুখম গুল, 
য় নয় কিযে প্র'তবিষ্ব অভ্ষানি। 
কাঞ্চন তক্বরে চত্দর কি মাল, [বলস্থিত ঝলমল, 
কো। বিধি পেয়ল আনি ॥ 
হিমকর বদন, বদন মুকুতাবলি 
করতল কিশলয়, কমল পাঁপণি। 
রাঞজ্িত তঁহি কনকম ণিস্ুষণ, 
দিনকর ধাম চত্রণভল খানি ॥ 
5ৰ কমলজ শুক নাবদ মুনিবর জপইউ 
ধ্যান অগোচব জানি ॥ 
দাস প্রসাদ বলে সেই ত্রহ্মমক্সী, 
*জগজন মন বিকচকর তহি' ভনি ॥ 
পশ্ল্চযশ। 4 শিশপু হু 
পজে বাঞ্ু। বুষকে নত, 
উপনীত কুক্ষমক।ননে গে। 
( নিখিল ব্রঙ্দাণ্ড মাত )। 


পুম্পচকসন হেতু, 


নান। ফুল তুলি, চিন্তে কুতুহলা, 


গমন কুতব্গম্নে ॥ 
ককণামস্সী সঙ্গে সহচবা, 
আসান মন্দ।কিনীর জলে। 
“হরি তোমার থে কপালে ভাদদেব আলো, 
সে কপালে বিদ্ভূতি কি সাজে ভাল । 
অঙ্গে কৌশেম বসন সাজে, 
দেখ, আমার বুকে যেন শেল বাজে, 
অস্তরে পুজেন শঙ্কর করবী বি্ল্দলে ॥ 
কখণহসযং গোবাব গালব।ছা ঘন 


প্রেমানন্দে শৌরা, 


গল বাছ্ ঘন. সজললোচ৮ন, 


প্রণাম যেমন বিধি । 
অগ্ধচন্দ্রারুতি, প্রসীদ শহর, দেব দিগম্বর. 
রূপামস্ব গুণনিধি' ॥ 
করুণা কর দেবদেব শঙ্কর । 
ও প্রভু করুণ! কটাক্ষ কর দেব দেব শঙ্কর 


বানপ্রসাদদ বচনাসমগ্র 


সেই ব্রহ্মময়ীর এত ক্রেশ । 
শ্রম বিনা কে করে কটাক্ষ লেশ ॥ 
গৌরীব গনশন পরতে মেনকাব স্সেহ পকাশ 


ব্রভ অনশন, স্বন্ঠিক আসন, 
মানসে শঙ্কর ধ্যান । 

দিনকরকরে, শ্রমবারি ঝরে, 
মলিন সে চাদ বয়ান ॥ 

কবি রামপ্রসাদের বাণী, কান্দে মেনক। রাণী, 
কি কর কি কর মা এট]।। 

এ নব বয়সে, কুমারী এদেশে, 
এমন কঠোর কবে কেট| । 

গীরীর আমার ননীর পুতলা তন, উপরে প্রচণ্ড ভান, 
কিরণে উনয় নবনীত । 

মরি মরি স্থকুমারী, নবীন কিশোবী গোরা, 
বাছ। কেন কর গো মা এমন অনীত ॥ 

বর্গ ঘদি মনে লয়, পিতা ভব হিমালয়, 
হিমালয় আলয় সবাব | 

কিন্ব। বাঞ্ত হাদে ঈশ, তাবি লাগি এত ক্রেন, 


বধতনে ষতন করে কার ॥ 
কগেতে, রুদ্রাক্ষমালা, কার লাগি ম। হয়েছ ভৈরণা বাল।, 
তুমি যারে চিন্ত বাত্রিদিব।, সেই নিগুণের গুণ কিবা, 
তার চিন্তায় পাপপুণ্য, সে কেবল মহা শৃন্ধ, 
যাবে পুজ বিন্বদলে, শুনেছি গে! ম। সে তোমাব পদতলে । 
একাসনে নাহার, আরাধনা কব কার, 
এ কঠোর তপে কিবা ফল । 
বমে পবম ন্যথা।, মারাখ মায়ের কথা, 
ছাঁড এ কঠোর, গুহে চল ॥ 
তনয় মৈনাক ছিল, সিন্ধুজলে নে ডুবিল, 
সেই শোক যখন উঠে মনে। 
প্রাণ আমার যেমন করে, তা প্রাণ জানে ॥ 
সে শোক ভুলেছি বাছা তোর মুখ চেয়ে । 
*রামপ্রসাণ বলে, তিতে রাণী আখির জ্জলে, 
এ কি কর মায়ের মাথা খেয়ে ॥ 
মেনকা৷ গৌবীকে গুকে সাসিতে কহিতেছেন 
দক়্ামক্সি আইস আইস ঘরে । 
তোমার ও চাদ বয়ান, নিরখিকে প্রাণ, 
কেমন কেমন কেমন করে ॥ 


শ্রীককালীকারনং 


ছুটি জাখির পুতলি গো, আমার বাছা, 
আমার হৃদয়ের সে প্রাণ। 
প্রেমানন্দ সিদ্ধু, তার পর্ণ ইন্দু, 
মন গজেন্দ্র আলান ॥ 
এ-মন তোমাতে রয়েছে বান্ধ], 
ত্রিভুবনসারা পরা গো ধন্যা | 
কি পুণ্য করেছি, উদরে ধরেছি, 
ঝিগুণধারিণী কন্তা। ॥ 
যদি কন্তা ভাবে দয়! গে।, তবে বাছ।, 
এই কথা রাখ মাব। 
গিরিরাজার কুমারী, ভৈরবীর বেশ ছাড, 
ব্রহ্চচারিণীর আচাব ॥ 
কনি রামপ্রসাদ দাসে গো, 'ভাঁষে জননী 
ম। কত কাঁচ গো কাচ। 
তমি মাত। মহেশ পিতা, পিতার প্রসবস্থলা মাত।, 
মহেশ ঘরে আছ । 
ভগব গাব গুভে গমন 
কোন্‌ জন বুঝে মায়! বিশ্বমোহিনীর । 
জগদন্বা মন্দিরে চলিলেন কর ধবি জননীব ॥ 
নিরখি জননীর মুখ মুদ্র ছু হাসে । 
ধরণীধরেন্্র রাণী প্রমানন্দে 'ভাসে ॥ 
তুরীয়! চেতম্থবপা৷ বেদের অতীতা৷ । 
মা বিদ্যা! অবিচ্যা রাণী ভাবে সে দুৃহিত। ॥ 


অঙ্গনে বৈঠল বাণী ত্রহ্গময়ী কোলে । 

আনন্দে আনন্দময়ী হাসি হাসি দোলে ॥ 
নিরখি নিবখি বদন ইন্দ্ু। পলকে উথলে প্রেমসিন্ধ ॥ 
জল ছল ছল নয়ন। লোলচন্দ্রবদনে চুম্বন ॥ 
মধুর মধুর বিনয় বাণী। গদ গদ গদ কহত রাণী ॥ 
কোটি জনম পুণ্যজন্ম | কোলে কমললোচন৷ ॥ 


দূর দূর দব ঝবত লোর, চর চর চর তন্চ বিভোর, 

কব কবহু করত কোর, থোব থোর দোলন! । 

রাণী বদন হেরি হেরি, হসিত বদন বেরি বেরি, 

চোরি চোরি থোরি থোরি, মন্দ মন্দ বোলন। ॥ 

রুন্থর ঝুুর ঘু্গুর নাদ, কিঙ্কিণী রব উভয় বাদ, 
পদতল স্থলকমলনিন্দ, নখ হিমকর-গঞ্জনা। 

কলিত ললিত মুকুতাহার, মেরুবিকচহিমকরাকার 
বিবুধ তর্টিনী বিষদনীব, ছলে তন্রপ্রন! ॥ 


চো বামহাসাদ গঙশাসমএ্র 


কঁবত কণক বিমল কাঁস্ত,।র  মনহি তাপ করত শাস্তি, 
তন্স তিব্রপিত নয়নন্খ, কল্মষনিকবভগ্তনা । 
ক্ষীণ দন প্রসাদ দস, সতত কাতর করুণাভাষ, 
ধাবয় রবিতনয় শঙ্ক।, মদনমথন-অঙ্গন। ॥ 

রাণী বলে ওগো! ব্রয়।, ভাল কথা মনে গে হহল। 

জয় বলে পুণ্যবতী, কি কথা তোমার মনে গো হইল | 

রাণী বলে, আমি কব করা। ভেবেছিলাম | 

আরবার আমি খুলে গেলাম ॥ 
এখন উমাব অঙ্গ চেয়ে মনে গে। হইল ॥ 

লাণী বলে, নিজ অঙ্গ প্রতিবিম্ব হেবি উমার কাষ। 

পুন হরি উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে শোভ| পায় ॥ 
একথ। বুঝাঁব আমি কাবে । তোমরা এমন কোথাও শুনেছ গো। 
আপন অঙ্গে যখন পভে গে। আখি । উমার আঙ্গ 'আপন অক্কে গো দেখি ॥ 
কি গুণে এ গুণ জন্মিল অঙ্গে । গুগে। পাষাণ প্রকৃতি আমার নাহ কোন গুণ গে|। 
স্বকাঞ্চন দর্পণ উমার অঙ্গ বটে। প্রতিবিম্ব দেখা খায় দাড়ালে নিকটে ॥ 
সকলের প্রতিবিহ্ব দর্পণেতে লয় । দর্পণের যে গণ সে &৭ জলে কেমনে রষ ॥ 
স্কটিকে গ্রহণ করে জণ। পুষ্প আভ|।। ম্বটিকের "ভ্রত। কেমনে লবে জব ॥ 
হালিয়। বিজয়! বলে ভাগাবত1 শন | €তোমাব অঙ্গেব €ণ নয় ৪ শ্রঅঙগেব গুণ ॥ 
তব অঙ্গের আভা যখন শ্রঅঙ্গে পশিল । প্রগঙ্গের যেই 'গুণ গে। সেই গুণে মিখাই'ল 

(তুমি ) উমাছড। হয়ে একবার দেখ দেখি অঙ্গ | 
(গগে। রাণি ) অমন আর কি দেখ যায় তার প্রসঙ্গ ॥ 


সজল 


তয় নয় অন্বে গে। রয়া। | 
মাপন অঙ্গ দেখ গে। চায়্য। ॥ 
প্রাণধন উমা! আমাব পূর্ণ (গুণ ) স্থধ।কর । 
আমি সবাকার তগ্ধ নিশ্মল সবো।বর ॥ 
এক চন্দ্র আভ!1 শত সরোবরে লখি। 
তোম] করা। নয়, সকল এঙ্গময়, 
ম। বিরাজে যখন যে নিরণি ॥ 
একমুখে কত কব উমার রূপগ্ণ। 
উমাব রূপে নান। রূপ প্রসবে সংহারে পুনঃ ॥ 
দাস প্রসাদে বলে এই সার কথ। বটে। 
পুস্পে ষেমন গন্ধ তেমনি ম। বিরাজে সর্বব ঘটে ॥ 
রাণী বলে ওগো জয়া | কুষ্বপণে প্রাণ আমার কাদে । 
গত ঘোরতর নিশি, রাহু যেন ত্ৃমে খনি, 
গিলিতে ধায্্যাছে মুখচাদে ॥ 


পীঞ্ীকালী কাীত্তনং 


শুনেছি পুরাণে বন্ধ মুখখ।না নটে বাহু, 
শরীরের সংজ্ঞ। বটে কেতু । 
এ বানর জট। মাপে. দারুণ 1তশুল হাতে. 
বুঝিতে নারিলাম ইহার হেতু ॥ 
ভজন্ম 
রান গ্রাস কবে শে শবারে, সেই পশা খাব শিবে, 
কোখধ। গেলে গিবিবব্‌, শিবন্ন শয়ন কব, 


গঙ্গাজল বিল্পদল আন। 
সর্বব 'উমধিব জলে সান কর, 
জয়| বলে সব্বাশ্স্প নাশ ভাঙে জান ॥ 


শ্রবামপ্রসাদ দাসে, একথ। শ্নিন। হাসে, 
শপ শ্বল্গায়নে কিব। কাম । 
যদি ভূগ। বুঝে ধ।ক, '(শি।প পচন রাখ, 


সপ কবাদ মায়ের তগানাধ ॥ 


্ ভজন 


শিশন্ষশ্যয়নে (বিপ। শাম । শিপ আপে এউ ছৃগ। নম ও 

শ্রহগানাধ গুণ গানে | শিন ন। মবিল বিষপানে ॥ 

মার নামেন ফলে চখণনলে | শিবে ম্মত্যঙ্জবষ বলে ॥ 

হর্শানাম স"সাঁব স।গবে তাঁর । কাগ্াারি তাম ঞিপুবাবি ॥ 

যে তশা নাষে বি হলে । সলভ তর্গ। কন্যাবদে ভোমাব ঘবে ॥ 
এামি সার কপ। তোমারে কউ | 
তে তোমার কন্যা! নয়, এ ব্রামষ। ? 

। পাঙাম্প- গিবিবাহ শন্দবা। 

ভিমগিবি প্রন্দরী, লাঁন কবাতস। গৌরা, 
পুনঃ বসাহল পিহহাসনে ॥ 

তখন গপদগদধ ভাব্ভবে ঝবঝব হাখি ঝবে, 
সাঁজাইল যেমন উঠে মনে ॥ 

চারু বকুল মালে কববা বাদ্ধিল ভালে, 
হরিচন্দনের বিন্দু দল । 

উপরে সিন্দুর বিন্র বাব কোলে যেন হন্দু, 
হেবি হেক্ি নিমিৰ তেক্জিল | 

দেোঁগরি মুকুত। হার, কোন সহচবশ আর, 
গেঁথে দিল উমার 'কপালে। 

অগমানে বুঝি হেন, চাদ বেড়। তার। যেন, 
উদয় করেছে মেঘের কোলে ॥ 


8৫ 
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বামপ্রসা্দ বচনাসমগ্র 


তাবার কপালে তার।, ভারাপতি যেন তারা, 
ঘেব! তারায় তার। সাজে ভাল । 
বদন তধাংঘখ যেন, তাহে তার। মুক্ত ঘন, 
কেশরূপ ঘন করে আলো ॥ 
হাসিয় বিজয়া বলে, মেঘ নয় কেশ দলে, 
রানুর গমন হেন বাসি। 
নখ বিস্কাবিয়। ধায়, দন্তশ্রেণী দেখা যাক্স, 
মুক্ত। নয় গ্রাপ করে শশী ॥ 
জয়া বলে বটে এই পৃণ্যকাঁল, ইথে দান কণ। ভাল, 
হ বিত্র দান উমার পায়। 
কপানাথ উপদ্দেশ, প্রসাদ ভক্তের শেষ, 
প্রয়াণ দান দিয়। লৈতে চায় ॥ 
জয়। বলে 'এ নদনে দিলে চাদেব তুলন।। ছিছি ৪ কথ। উপনা ॥ ছি ছিষাব 
পায়ে চাদ উদক্ষ হম । -শাব মুখে কি কি তুলনা সম্গ ॥ শ্রীমুখম গুল হেরি বিদগ্ধ বিধি । 
নিরজনে বসে নিরমিল কলানিধি ॥ শ্রীমুখ তুলনা যদি ন। পাইল টাদে॥ সেই 
অভিমানে চাদ পায়ে পডে ঈদে ॥ এ কথা গুনিয়। সখী লিছে জনেক। সবে মাত্র 
এক চাদ এ দেখি অনেক্ক ॥ ভূবনবিখ্যাত চাঁদ শভধাব আধাব | 'পবিপর্ণ হৈলে দেবে 
করয়ে আহার ॥ এই হেতু ৪ চাদের দেবপ্রিয় নাম। বিচাব করিল মনে বিষ 
গ্ুণধাম ॥ বাসনা হইল স্তখাসঞ্চয় কারণে । চাদ পাত্র ব্লিয়। লাখিল বনে ॥ পুবাতন 
পাত্র চাদ তৃমে আছাডিল। দশখণ্ড হোয়ে রাঙ্গা চরণে পড়িল ॥ কতঙজজনে কত কহে 
সার শুন কউ । এন টাদ ধশখন্দ চেয়ে দেখ ন্মই॥ চাদ পন্ম দ্ুই স্ষ্টি করিল 
পিধাত। | চাদ আর কমলে খাএবত। ॥ ভাসিয়। বিজয় বলে একি শুনি কথা। 
কেন চা? কমলে হইল আমার শাত্রবত1 | চাদ বলে, উনা সয় কি আমার | শোভা 
যার মুখে রে যায়। ছিরে কমল তাই হইতে চায় ॥ এত বলি মহ| মতঙ্কারে চাদ উঠিল 
মাকাশে। অস্টিমানে কমল-সলিল মাঝে ভাসে ॥ উচ্চপদ পেয়ে চাদ ক্ষম! নাহি 
কবে। বিশ্তারিয়! নিঙ্জ কব পন্মশোভ| হবে ॥ বিধাত। জানিল চার্ট তেজক্ড কবে বহু। 
করিল প্রবল শক্র নাঁচ মার কুন্ধ। নিবখি যুগল শক্র ছাভিয়! 'আকাশ। ভয় পেয়ে 
অভয় পদে করিল প্রকাশ ॥ অভয় পদ 'ভজনের দেখহু প্রভাব । শক্রভাব দূরে গেল 
দেহে মৈত্রভাব ॥ ঢই্ুষ্টিকরি বিধি না পাইলস্থখ। করিল তৃতীয় স্থট্টি এই 
উমার মুখ। রাহ কুহু গরাসিল বদন প্রকাশি। উভয়তঃ দিত পক্ষ নিত্য পূর্ণমাসী ॥ 
সাহিরেব 'ঙ্গকার গগন চাদে হরে । মনেব মাধার খবদনে আলো কবে ॥ 


ভগবতীর নূত্য 


বাণ বলে, আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম, 
উম একবার নাচ গে! । 
একবার নেচেছো। ভবে, তেমনি করে আৰার নাচিতে হবে, 
নুপুর দিয়াছি পাস, সুমধুর ধ্বনি তায় গো ॥ 


প্রশ্রীকালী কীন্তনং 


শুনেছি নিগুঢ় বাণী, চারি বেদ নৃপুরের ধ্বনি, 
ওগেো। আমার উমা নাচে ভাল । 
মা নেচে সফল কর, মায়ের ইহ পরকাল ॥ 
বাজে ভম্ফ জগঝম্প ম্বদক্গ রসাল । বিজয়ার করে করতাল শোভে ভাল | 
চৌদ্দিকে বেভিল নব নব বধূজ্জাল। পূর্ণচন্দ্র বেড। যেন ন্বর্ণপল্মমাল ॥ 
প্রসাদ বলে ভাগ্যবতীর প্রসন্ন কপাল । কন্যা সেই যার পদ হদে পবে কাল ॥ 
কুমারী দশমবধা ন্বর্ণকান্িছট। | শশহীন শশাঙ্ক স্তপূর্ণ মৃখঘট। ॥ 
সুবনে ভূষিত রূপ এট! মাত্র ছল । ভুঞ্জজভূষণ রূপ কবে টলমল ॥ 
বপ চোয়ায়ে লাবণ্য গলে । বান্ধ। কি হুষণ ছলে ॥ 
প্রভাতে নৃতন গান শুন ন্মেবসুত। । উষাকালে উদ উল্লাসিত, শৈল ত| ॥ 
আরাজকিশোরে মাত। তু! স্ৃতজ্ঞানে । প্রসিদ্গ প্রকাশ গান পুখান প্রমাণে ॥ 
অরমিক 'অভক্ত 'অধম লোকে হাসে । কক্ণামক়ীর দাস ৫প্রমানন্দে ভাসে ॥ 
শরাজকিশোরাদেশে শ্রকবিরঞ্জন । রচে গান মহাঅদ্ধেব এউষধ 'অঞ্চন ॥ 
জয়। বলে, আমি সাপে সাজাইলায, বেশ বানাইলাম, 
ন্গর্প্ব। চল প্রুপ্পকাননে। 
চল চল পুস্পবনে, জয়। দাসী ঘাবে সনে ॥ 
জগদন্বে বিলঙ্গে' ৪ চলিত চিত্তপদচলন। । 
লোহিতচখণভলাকণপরাভব, 
নখকচি হিমকরসম্পদদলন। ॥ 
নীলাঞ্চল ?নচোল ?বলেো।ল পবনে খন. 
হুমধুর নৃপুব কিন্কিণী কলন]। 
সকল সময়ে মম হাদয়সবোকহে, 
বিহরমসি হব শিবসি শশি ললন। ॥ 
কল্পতরুতলে, শ্ররাঙাকশোর ভাবে, বাঞ্চ। ফল ফলন। । 
ভাগাহীন শ্রকবিরগ্তন কাতর, দীন দয়াময়ী সম্ভত ছল ছলন। ॥ 
নুগবতাঁব উদ্ভানে জমণ ও মভাদেবেন নিচ্ছেদ-আগ্য খেদ উল্কি 
জএ। বিজয়! সঙ্গে নগেন্্রজাতা । পুম্পকাননে ক্রীভতি বিশ্বমাত। ॥ 
মত কোকিল কুঞ্জিত পঞ্চন্বরে । গুণ গুণ গঞ্জিত মন্দ মন্দ ভ্রমরে ॥ 
তক পল্লব শোভিত ফুল ফুলে । মাত বৈঠতি চারু কদশ্বযূলে | 
মুখমগ্ডলমে শ্রমবারি ঝরে । পরিপূর্ণ ুধাংশু পীযুষ ক্ষরে ॥ 
চারু সৌরভসঙ্গ সুধীর সমীর | প্রস্থু বিচ্ছেদ খেদ স্বাক্য গভীব ॥ 
পুলকে তন্থ পুরিত প্রেমভরে । শিবশঙ্করী শঙ্কর গান কবে ॥ 
করুণাময় হে শিব শঙ্কর হে। শিব শল্তু ব্বয়ভূ দিগম্বর হে ॥ 
ভব ঈশ মহেশ শশাঙ্কধর ৷ ত্রিপুরাস্থরগর্বব বিনাশকর ॥ 
জয় বেদবিদাশ্বর ভূতপতে । জয় বিশ্ববিস্তাশক বিশ্বগতে ॥ 
ভ্রিগুণাত্মক নিগুণণ কল্পতরু। পরমযাত্মা পরাৎ্পর বিশ্বগুরু ॥ 
কমনীয় কলেবর পঞ্চ মুখে । মম চাক নামাবলি গান সুখে ॥ 


বামপ্রসাদ্দ বচন সমগ্র 


সুর শৈবলিনীজলে পূত জটা । জ্টালম্থিত চ।রু স্ধাংশুছট। ॥ 

জটা ব্রহ্মকটাহ তব ভেদ কবে । করে শ্ঙ্গ বিষাণ শশী শিখরে ॥ 
প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ প্রন হে। লোকনাথ হে নাথ প্রহ্থ শভু হে 
ভবভাবিনী ভাবিত ভীম ভাবে । ভবন্ঞ্জন ভাব প্রসাদ ভাবে ॥ 


পপ ক ।ননে শিব পাখনহান মিলন ও কপোপিকণন 


প্রেয়সীর খেদ গানে, সদ1 শিবের উচাটন করে প্রাণ, 


লোলচিত উঠে চমকিয়। | 


ধ্যান করে প্রাণেশ্বরী, গমন শিখবিপুরি, 


কদম্বকুন্তম অন্ত: 


উত্ভয়তঃ মনত গু, 


নাচিছে কাল, 


নন্দী আন বুষভে সাঙ্গাইয়। ॥ 
পুলকে পুণিত তন্ত: 
ঈশান বিষাণ পুরে নাচে। 
বুষধাক্চ চন্দ, 
বব বেতাল চলে পাচ্ছে ॥ 
বয। 
কল ৫ভব্ব বেতাল খে । 


শাজিছে গাল, 

বেতাল ধরিছে তাল ॥ 
কেহ ন।চিছে গাইছে তুলিছে হ।ত। 
বলিছে জয় জয় কাশানাথ ॥ 

প্রয়সীর প্রেমবসে, গদ গদ তনু বশে, 
খসিছে কটির বাখাম্বর | 

শিরে স্থরতরঙ্গিণী কুল কুল উঠে পবনি, 
সঘনে গবন্জে বিষধর ॥ 

স৬ণে রামপ্রসাদ ভাল, স্রখদ সসম্ভকাল ॥ 


এবগোবাবর স্।কাত 
উপনীত মন্দাকিনী তীরে। 

নিরখি স্ন্দবী মুখ, মরমে পরম স্থখ 
লোচন তিতিল প্রেম নীরে ॥ 

নন্দি, একি কপ মাধুরী, আহা মবি,. আহা মরি 
গঠিল যে সে কেমন বিধি । 

চঞ্চল মনোমীন, জর্দিসরে।বর ত্যজি, 
প্রবেশিল লাবণ্যজলধি ॥ 

আহ। আহ! মরি মরি, কিবা রূপ মাধুরী, 
হ।সি হাসি স্ধারাশি ক্ষরে | 


অপাঙ্গ লোচনে, মোহিনী কি গুণে' 
' চৈতন্য নিগুঁচ হরে ॥ 


শীশ্রাকালা ক'্নং 


কেবে কুগ্জরগামিনা, তন্ঠ সৌদামিনী, 

প্রথম বয়স রঙ্গিনী | 
যৌবন সম্পদ, ভাবে গদগদ, 

সমান সঙ্গে সঙ্গিনী ॥ 

কেরে নিশ্দলবর্ণীভা, ভূজগ মণি ভূমণ শোভা হরে 
ভূষণে কিবা কাষ । 

পূর্ণচন্্র কোলে, খহ্যোত যেমন জলে, 
নাহি বাসে লাজ ॥ 

'ভণে বামপ্রসাদ কবি, নিবখি সন্দবী ছবি, 
মোহিত দেব মভেশ । 

কলে কাম রিপু জল জর বপু, 


সে বূপেব কি কব নিশেষ ॥ 


যদ্দি নল 'অনুঢা কালেব একি কথ। ৷ 
উদ্ভয়তঃ ক্সভাঁষ সঙ্কেত সন্বাদ। 


শিনশিব| ভিন্ন 'ভাব কে শ্বনেছে কোথা ॥ 
উ্ভয়তঃ চিভমধো জন্মে মহাহ্লাদ ॥ 


আজ্ঞ। কব কাল কত কাল হেখ! বব । কালক্রমে কল্যাঁণি £কলাসপুবে লব ॥ 


বমণীব শিরোমণি পবম বতন । 
নিজ হংসে ভংসী সদা মানসগাশিনী | 


বতনভূষণে কাব নাতি বা যতন ॥ 
১চতন্যবপিণী নিতা স্বামীব শ্বামিনী ॥ 


নখজ্যোতি পবংব্রহ্গ শ্তনেছ কি সেট। | নিখিলবঙ্গাগুকর্রী কর্ত। তব কেটা ॥ 


আমার এই ভগ্ন অঙ্গ ভূজঙ্ ভূষণ । 
পুরুষ নিহীনে হয় বিধবা 'প্ররৃতি | 
অন্তচ্চাষ্যানাদিরূপা গুণাতীত গুণ। 
নিজে আম্মতত্ব বিগ্যাতত্ব শিবতত্ব | 
তুমি মন বুদ্ধি আত্মা পঞ্চভূত কায়া। 


তোমাব বিহীনে নাহি অন্য প্রয়োজন ॥ 
প্রকৃতি বিহীনে আমার নিধব। আরুতি ॥ 
নিগুণে সগুণ কর প্রসব তি গুণ ॥ 
তব দন্ত তবজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ ॥ 
ঘটে ঘটে আছ যেমন দলে স্থযছায়! ॥ 


বেদে বলে তন্বী যোগী তত্ব করে ফিরে । সেই বস্ত এই তুমি মন্দাকিনী তীরে ॥ 


দাক্ষায়ণী দেহ ত্যাগে দক্ষে অপমান । 


শিখক্িকে দয়! কবি তব অধিষ্ঠান | 


মশ্ম কোয়ে স্বস্থানে প্রস্থান শূলপাণি। জননী চলিল ঘথ! গিরিবাজবাণী ॥ 


সালালীল। এই মার জনক ভবনে । 


শঙ্করী কহেন প্রভু শঙ্করের কাছে । 
এঙ্করীর কথায় হাসেন পধশনন । 


গোষ্ঠলীল! অতঃপব একা ম্রকাননে ॥ 


গোকনাালাবন্ছ 


শঙ্করী সমান স্থান আব নাকি আছে ॥ 
শঙ্করী সমান স্বান একাম্রকানন ॥ 


'গীবার দে।ঠে গমন 


আজ্ঞা কর ত্রিনয়নে । 
কাশী হৈতে হৈল কাধীনাথের আদেশ । 


চবাউতে ধেন্ু বেণু দান দিল ভব। 
করভির পরিবার সহমেক ধেন | 


ভজন 
যাব হে একামরবনে ॥ 
একান্নকাননে মাতা করিল প্রবেশ ॥ 
অধরে সংযোগ কবি ভর্দমুখে রব ॥ 
পাভাল হইতে উঠে "নে মার বেণু ॥ 


১৬ বামপ্রলার্ধ রচনাসমগ্র 
ধুয়া 
জগনবস্বারে ধন পুরে বেণু, ষব পুরে বেণু, 
ধায় বৎস্য ধেন্ছ, উঠে পদরেণু। 
ধায় বহস্য ধেনু, উঠে পদরেণু। 
রেণু ঢাকে ভান, ভাবে ভোর তন ॥ 
গতি মত্ত মাতঙ্গ, দোলায়ত অঙ্গ। 
কি প্রেম তরঙ্গ, সে! মাকি রঙ্গ, নেহাবে পতঙ্গ ॥ 
হত কোকিল মান, স্থমাধুরা তান, স্বরে হরে জ্ঞান। 
যোগী ত্যজে ধ্যান, ঝুরে মন প্রাণ ॥ 
ক্ষণে মন্দ 'ভাষে, ক্ষণে মন্দ হাসে, চপল। প্রকাশে । 
বামপ্রসাদ দাসে. প্রেমানন্দে ভাষে॥ 


গিরিশগৃহিণী গৌরী গোপনধুবেশ ।  কষিত কাঞ্চনকান্তি প্রথম বয়েস ॥ 


বিচিত্র বসন মাণকাঞ্চন ভূষণ | ত্রিইবন দরাপ্সি কবে অঙ্গের কিরণ ॥ 
বয়ন যুগল হর স্ববনধ। কুলে । ্বয়ন্ত পুজেন নিত্য করপদ্নফুলে ॥ 
নাভিপন্প ভেদি ভ্রমে বেণী ক্রমে বক্ষে । লোমাঁবলী ছলে চলে কবিকুভ্ত ভ্রমে ॥ 
ঈশ্বব মোহন ইযু নয়ন তরল । বিধি কি কজ্জল ছলে মাখ্ল গরল ॥ 


1নখিল ব্রহ্গাগুভাণ্ডোদরার কি কাণ্ড । ফেরে করে লয়ে ছাদ ভোব হুগ্ধভাগ্ু ॥ 
ভালেতে তিলক শে।ভে শুচাক বযান। ভগণে রামপ্রসাদ দাস মার এই এক ধ্যান ' 


ভজন 


এমন রূপ যে একবার ভাবে। 
ভাবিলে সাযুজ্য পাবে ॥ 
একামক।ননে জগতজননী ফিবে। 
ঘন ঘন হই হই রব করে সঙ্গিন৷রে ॥ 
সব নিন্দি গজপতি গমন ধারে ধীরে । 
নীলান্বরাঞ্চল, পবনে চঞ্চল, আকুল কুস্তল ব্যাপিল শিরে। 
মহা চি অকুল্ধদ, কোপে বিধুস্তদ গরাসে যেমন পূর্ণ শশীরে ॥ 
বিবুধ বন্র, যোগায় মধু, তঙ্গ সুশীতল ধীর সমীরে। 
ঘন ঝরে শ্রমজল গলিত কজ্জল, 
যেমন কালসাপিনী ধায় লন্ভি বিবরে ॥ 
ধ্য 
ম। ভাক্ছে রে. আয় স্থরভি। 
নব নব তৃণ, তটিনাা জল শীতল, দূবে ধায়ত কাছে মার রে সুরভি ॥ 
উমার মধুর বেণু শুনিয়! শ্রবণে। সারি সারি নিকটে দাড়াল ধেহুগণে ॥ 
উ্দমুখে বিধুমুখী নিরখিয়া থাকে । ছুনয়নে প্রেমধার। হাম্বা রবে ডাকে ॥ 
লোমাঞ্চ সকল তঙ্গ দুগ্ধ শ্রবে বাটে । স্থরভির নব বৎস উমার অঙ্গ চাটে ॥ 
স্বরভির নব বৎস শোভা! উরুপরে ৷ মন্দাকিনী ধারা যেন স্থমের শিখরে ॥ 


জীশ্রীকালী কীর্ডনং | ১৭ 


ঘন ঘন পুষ্পবৃঠি জগদশ্বাশিরে । সঙ্গের সঙ্গিনী নাচে ভাসে প্রেমনীরে ॥ 

কৌতুকে আকাশ পথে হরিহর ধাতা। গোচারণে গমন করিল বিশ্বমাতা ॥ 
ভৃবনমোহন মার গোচারণলীল ॥ মহামুনি বেদব্যাস পুরাণে বণিল। ॥ 

একবাব "হুলায়েছ ব্রজাঙগন। বাজাইয়। বেএু। এনে নিছে ত্রজাঙ্গন। ধনে রাখ ধেন ॥ 
নাগ ব্রজপুরে যশোদাবে করেছিলে ধন্য। | এবার হমেছ কোন গোপালের কন্ত। ॥ 


মাগে।। ভোমাব গুণ কে জনে ধ্ 


মত্ল্াুণ্মববহাদি দশ এব্তার। নানা বপে নান। লীলা! সকর্পি তোমার ॥ 
4 পদ 

প্ররুত্থি। পুকষ ভুমি ভুমি সক্্ন্তল। । বে জানে তোমাব খল ভমে বিশযল। । 

ত|ব। তুমি গোষ্জ। মূল। ঘচবম সতী | ও রর নাই শ্রাতপণে শ্রুতি ॥ 


খাঁচা শীত গুণ তণ বাক্যে কত কব । শক্রিসূক্তাশব শদ। শি লোপে শব ॥ 
শ্বনন্তাপণ। চাব বেছে নাহি সীমা । ম্ব।ম। মাখন তব অনন্ত মাহম। ॥ 
ভন্দ্রমানামধিগাত্রী। 9নয়ূপিণী |. আধাব কমলে থাক কুলবু গুলিনী ॥ 
মনন ঝঙ্গাণ্ড পটে নান কবে লাল । সেহ বালে গ্রাম করে বদন করাল ॥ 
এই হেতু কালী নাম ধব নার।যণি। তথাচ তোমারে এলে ন্কাশের কামিনী ॥ 
ব্র্দবন্ধে গুক ধা।ন কবে সণ দ্দীব। কালামুতি ধ্যানে মহাখে।গী সদা ন ॥ 
পাশ বর্ণ পে বেদাগমূসান | কিন্্ব মোঁগীব কঠিন ভাবা কূপ ।নলাপ বি " 
আকার তোমার নাত অক্ষণ আবার । ণভডেছে জনমনা হনেছে আবার । 
(ণ॥ণাকানরালাণ গঞনে ইকবলায । সে কণা ন। াঁশ শুনি বা? তা লা॥ 

€ মা বালে কালবপে স। এন ধান যেমন কটি তেমনি কন নিব্বাণ কে ৯1 


পশ্পপতিক%1 কান্ত (শঞ্জে একণাব | নিপখ পাঁতিত জনে ক্ষতি কি ভোমাব 
তণে শৈলে কপে গঙ্গ(জলে চশ্দকর । সমান শপাত বশ্বণ্যক্ত এখ্ধন ॥ 
ভ্রগানাম ভ্রু“ শবার প্রাক্কালে । জপিলে জণ্তাল ঘার নাহি লগ কালে ॥ 
টপ. জান কৰণামধা কাবে হেলে পাম | সম্পদ রক্ষাব হেতু গপে দ্রগানাম ॥ 
9এাশাম মোক্ষধাম চন বাথে যেই । মে তবে সংসার ঘোরে সর্বব পূজ্য লে ॥ 
ব্র। যা চাখ খে কোসি বদ কয় তখাচ মাঁহম। গুণ স।ম। নাহি হয় ॥ 
মঠাব্যাধ খোরে দর্গে ছুগা যদি বলে। ক নষ্ট [চরাণ, অচিন্থুয ফল লে ॥ 
ঞঃস্বপ্রে গ্রহণে তগী। ম্মরণে পলায় । পুনরাগমন ভয় পরবণে গায় ॥ 
৬। গা] দুল ভ নাম নিস্টারের তরি । কেবল ককণাময়ী শ্রীনাণ কাগারী ॥ 
তখাচ পামর জব মোহক্পে মজে ॥ ইচ্জান্খে বিষপানে তাপানলে 'ভজে ॥ 
বন কমল বাকা হধারস ভা । স্থবোধ ঝুবেধ বেদে গমা নহে নব ॥ 
৩৭ ব্ণনে অক্ষরে ক্ষরে মধু । স্থধারস মাধুবা কি স্মণহব বখৃ॥ 
শ্ররাজকিশো।বে তুষ্ট। রাজরাদেশ্বরী। কালিকা বিজয়ী হরি চিত্ত মোহ হবি ॥ 
আসনে আনন্দময়ী অধিষ্ঠান স্থখে। তব কুপালেশে বাণী নিবসতি মুখে ॥ 
রামপ্রসা - ২ 


১৮ বমপ্রসদ বচলাসমগ্র 


চঞ্চল! অচলা গৃহে তব পূর্ণ দিয়া। অকাল মরণ হরা অচল তনয়! ॥ 
প্রসাদে প্রপন্না ভব ভবনিতরখিনী । চিন্তাকাশে প্রকাশ নবীন কাদশ্বিনী 1 * 


[ অথ ভগ্গবতীর রাসলীলা 


জগদন্বা! কুঞ্জবনে মোহিনী গোপিনী। ঝলমল তন্তকচি স্থির সৌদামিনী ॥ 
শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু ঝরে মুখটাদে। সশঙ্ষ শশাঙ্ক কেশবাহু ভ্রমে কাদে ॥ 
মিন্দুর অরুণ আভা বিষম মানসী । উভয় গ্রহণে মেঘ পৃণিমার নিশি ॥ 
বিনতানন্দনচঞ্চু স্নানিকা ভান । ভূর ভূজঙ্গম শ্রুতি বিবরে পন্নান ॥ 

9 ূপ লাবণ্য জলনিধি স্থির জলে । নয়ন সফরী মীন খেলে কুতৃহূলে ॥ 

কনক মুকুরে কি মাণিক্য রাগ প্রভা । তাব যাঝে মুক্তাবলী ওঠ দস্ত শোভা ॥ 
শ্রীগণ্ডে কুগডল প্রতিবিষ্ব শ্্ীব্ন। চাক্চক্র রথে চডি এসেছে মদন ॥ 

নাসাগ্রে তিলক চা? ধরে শচলজা | মীননিকেতনে কি উডিছে মীনধজা ॥ 
+রিকর ভুজঙ্গ ম্বণাণ হেমলত। । কোন তুচ্ছ কমনীয় বাহুর 'তল্যত ॥ 

$জধণু উপমার একমাত্র স্থান । সর তকনর শাখ। এই ষে প্রমাণ ॥ 

হরি গঙ্গ। প্রবাহ যমুনা! লোমশ্রেণী ৷ নাভিস্কণ্ডে গ্ুপ্প। সবস্বতী অগ্গমানি ॥ 
মহাতীর্থ বেণী তারে স্বয়স্ত যুগল । সান করে৷ মন বে অনস্ত জন্ম ফল ॥ 
উত্তরবাহিনী গঙ্গ। মুক্তাহার বটে। স্ুচারু ত্রিবলী বিরাজিত তার তটে ॥ 

৮৭ করে বিবেচন। যে ঘটে যেজ্ঞান। মণিকণিকার ঘাটে স্থচাক সোপান ॥ 
পসময় বিধাতার কিন। কব কাণ্ড । বপসিন্ধু ম্িবার মধ্যদেশ দণ্ড | 

কাঞ্চিদাম রজ্জ, তায় বুঝহ প্রবীণ। ঘর্ষণে ঘর্ষণে কটি ক্ষীণতর ক্ষীণ ॥ 

মধ্যদেশ ক্ষীণ যদি সন্দেহ কি তার । সংদ্দে জরঘনে ধরে গুকতর ভার ॥ 

ভব স্থানে মনোভাব পরাভ হযে | হণণাণ থিঞ্ণ এসেছে বুঝি লয়ে। 

জজ্ঘ! তুণ পদাঙগুলি নখ ফলি শবে । বতিবান্থ নিতান্ত দ্রিতিবে বুঝি হরে ॥ ] ** 





+ উস্বরচন্ত্র গুপ্ত প্রকাশিত কালীকর্তনের এইখ/নেই সমাপ্তি। 


+ & বন্ধনী মধাস্বিত অংশ ১১৬* বঙ্গাব্দের ১লা পৌষের সংবাদ প্রভাকরে প্রথম প্রকাশিত হয়! ১৭৭৭ 
শকাব্ডে প্রকাশিত নাথ বন্দ্যোপাধ্যাফ এবং বিহারীলাল নন্দীব 'প্রঞ্কালীকীর্তন গ্রন্থের শেষে এই 
আংশটি গুহ্ভাত হযেছে । | 


শ্ীকষ্তণকীর্ডন 


॥ 2101971১৯০০ বঙ্গান্দের ১7 পশীনেধ সংবাধ ডাকলে পথম পকাাাশ হ জা ৭] 


প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিণী । 
ঝলমল তন্তরুচি ক্িব সৌদামিনী ॥ 
লাউ লদন চেয়ে ললিত। বলে । 
লাউ আমার মোহনযোহিনী ॥ 
বাহ যে পথে প্রবাণপ কবে। 
আদন শলাম ডিরে॥ 
পরটিল কটাক্ষশবে | 
[িএলল কুস্কমন্খলে ॥ 
কন] চাচল শ্রন্দধ কেশ । 
»খী ব্নুলে খানাউল বেশ ॥ 
তাব গন্ধে এ:লঞ্ুল হইয়া আকুল, 
কেশে কিছে প্রবেশ ॥ 
নব ভাভ শালেতে নিবাস, 
মুপপদ্ম করেছে শ্রকাশ । 
উন্লে কলিক। যে আছে, 
কি জানি ফুটে পাছে, 
সার জদয়ে ভবাস ॥ 
শানে পুর্ণচজ্ঞ কোলে তার, 
পবকপ শোভা হল আর । 
একি শ্রাবন ছবি, উপরেতে চাদ রশি, 
সদন ধন বাজাব ॥ 
অলক কোলে মতিহার, 
কিব। বিচিত্র ভাব বিধাতার । 
যেন রানর মুখযাঝে, বসনবাজ রাজে, 
চারদ্দেবে কবেছে আহার ॥ 
আখি লোল অন্তরমানি এই, 
চাদে হরিণ 1শশু আছে যেউ । 
তন সুধাক্স লুকাম়েছে, ব্যাধে বধে পাছে, 
দিগ নিহারই সেই ॥ 
চারু অপাক্ কাম কামান, 
নাসাতিলক শর খরসান ॥ 
সেই শ্ামক্ন্দর, মানস ম্বগবর, 
ভাবে বুঝি কবিছে সন্ধান ॥ 


| ১৯৬১ বঙ্গ |তদেন ১০ 7৮071 সন গশ্ডাকাক 


বামপ্রস।দ বচশাসমগ্ 
নৌকাখণ্ডের সংগীত 
নক পতদন স শীত" নামে গান হটি প্রকাশিত ইখ | 


ওহে পৃওন নেয়ে । ভাঙ্গা! নৌক। চল বেয়ে ॥ 
চ+ল রহিল দূর, ঘন ঘন হনে চিকুর, 
কেমন কেমন কবেছে দেয়।, মাঝ, যমুনায় ভালে হখয়।, 
"মন ওহে গুণনাধ, নটো, ভোক ছান। দধি, 
কিন্ত মনে কার এই খেধ। 
কাগ্ডারী যাহার হবি, যাঁদ ডুবে সেভ তই 
মিছা! তবে হহনে ভে দু ॥ 


ষখুন। +ভীব| ভাঙ্গা তখ*, অন্ল। লালা রুশোধরী 
প্রাপ রক্ষাব ভুঃম মান মল। 
অনসান হলে। বেল", একি পাঁতিয়াছ খেওধ' 
ঝাটিৎ খাবে চল প্রা নিতান্ত আঞল ॥ 
কাহছে প্রসাদ দাস বূলহাছ কিবা ভাস, 
কুলবধুর মনে বড শয়। 
এক অক্ষ াধা আপ।, তোম।রি অধীন' বাখ। 
তাকে এত বা সাধ! উচিত কি হয়! 
এ নৌন! বাওহে ত্বব' কাব তম কাগ্ডা।', 
বঙ্গে ব্রণ ণধব সঙ্গে । 
আহপ াদব হেতু, ন্না ভর। তরণা, 
চ।লন কব নেব রঙ্গে । 
আপন করহে পণ. চাগ্ুহে যৌবন ধন, 
হাঁস ভাম “গুম তরঙ্গে ॥ 
আগ চবাইতে ধে্, ব|জায়ে মোহন বেনু, 
বেড» রাখালেন সঙ্গে । 
এখন হয়েছ নেঘে, কোন্‌ বা বিষয় পেয়ে, 
ধেধে হাত দিতে এস অঙ্গে ॥ 
শপে দাম রামপ্রলাধ, হায় একি পরমাদ, 
কাছ 'ক হে কথাব প্রসঙ্গে । 
সমন উচিত কও, কোন কপে পার হণ. 


দোষ আছে পাছে মন ভাঙ্গে ॥ 


সীত৷ বিলাপ 


১২৬১ বঙ্গাব্দের ২ তার তক ক বাদ ৫ ভপতর ইাব লিন পে ভাত ৮০ 


এত নাট গকাশ। 
হয | 


মোরে নিধি বাম. গুণনিধি নাম, 
কে দোষে গেলে ছাড়িয়ে হে। 
নক ছঠিতে কাদিতে কাদিতে 
লব কশ দোতে লইয়া সভিতে, 
আউল ক্ীণননােরে দেখিতে, 
বে কব হানি পর়িষ। মভীনে, 
হাহাকার বন করিয়ে হে 
সীনাব ) "লোনে সলিশ পিছে বাবিষ:, 
বামেল দুখ নি চবণ ধবির়।, 
কাঁঞ্ন ঈননী ককণা কবিষা. 
লোগাকাবে প্রন গেলে হে চলিয়া, 
"কান পবাধ পায়ে হে" 
আছগিনী ডাকে উঠন। বিছো, 
নিয় ন| শ্ুনে। ৭ কোন উ'চছে। 
₹মন নযনে চাহন। চকিতে।, 
বিদণে পবাণো। কব না কিনে, 
প্রবোধ দেহ না উঠ্ঠিষে তে! 
ধলাম পমব এ ভেন শরার, 
পুল আকল হো?য়ছে কটিশ, 
ললাট ফলকে গডিভে কধির. 
বসে সকলি দেখিতে তিখিব, 
হালে কর প্রড় জা।গযে £ই 1 
লব ভোতে ধন পডেছে খমিম!, 
ক হানিল বাণ বিষম কসিয়।, 
নাঁশ্ল পবন হাদয়ে পশিসা, 
'কএনে এমন দেখিব বসিয়।, 
পণ্াণ যাইছে কাটিয়ে ভে। 
«*শ ছিল জনক নাসেতে, 
আামাসে 'খিষা কহিত লোকেছে, 
(বিধণ। চি নাহিক তোমাতে, 
'এবে এই ।ছুল মের কপালেতে, 
মখ।, কোথ। গেলে চলিয়ে হে ॥ 
ললাট লিখন ঘুচাতে নারে, 


হ্হ্‌ বামপ্রসার্দ রচনাসমগ্র 


আপন উদরে ধন্িছি থারে, 
তনয় হইয়। বাঁধল পিভারে, 
আহ। নাথ. না, কি হোলে। আমার এ, 
উপান্র ন। দেখি ভাবিয়ে হে। 
ধিক ধিক তোরে বলি €র তনয়, 
বুঝিলাম তোর! আমার তো নয়, 
এমন কবিতে সমুচিত নয়, 
প্রসুবে লইলি যমেব আলম্ব, 

হহ। দেশি আমি বাঁসক্ষে তে 
এ ছার জীবন কেমনে ব!খিব, 
তোমার নিকটে এখনি মরিব, 
জালি চিতা অ।াঁম ভাশাতে পিন, 

নহে হলাহল অএন কারব, 

[ক কাঁখ ৭ দেহ বাগিয়ে | 
প্রসার কহিছে, শুন, এ1) জানকা।, 
রামের মভ্ম তু।খ ন। ভান 1, 
প্রবো!ধ ম।ন ন। মল কানন, 
«নি উাইপেন বাঘৰ সান! 

দেখিপে নযন ভাববে গে। । 


শিবসংসীত 


১৯৬৩ শীত, 1 »্ী। 4:4২ ৭৩ 


18 ৮0: ৬৮:5-7518. বু শত এ 
হব কিবে মাতিয়। । 
শহ্কল বে মাতিষ। | 
শক্র। কলে ভভ ৬ম হম, 
ভেজে! ০51, ভমধম ভখন 
বপ্ম ধম বণম 
পব বপ ধম এপ বম গাল পা।জয়। ॥ 
গন হহয়। প্রমথ নাথ, 
ঘটক ডমক লহ। হাতি, 
কোটি কোটি কোটি দানব সাপ. 
শ্মশানে ফরিছে গাতন। | 
কা্টতটে কিব। খাথেব ছাল, 
গলায় ভলিছে হাড়ের মাল, 
নাগ যজ্ঞোপব7ভ ভাশ, গর্জে গরব মানিয়। 
শশধর-কল। 'ভালে শোভে, 
নয়ন-চকোর অমিয় লোভে, 


4 
1 


শিবলশগীত 


স্থির গতি অত মনের ক্ষোভে, 
কেমনে পাইব ভাবিস্ব। | 
আধ চাদ কিব। করে চিকিমিবি, 
নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিক 
প্রজ্ছলিভ হে থাকি থাকি থাকি, 
দেখি বিপু যায় ভাগিক্সা ॥ 
বিভৃচিত-ভুষণ মোহন বেশ+ তন্ুণ অরুণ অধর দেন, 
শল আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেল খোঁগিয়া ॥ 
বুষ্ড চলিছে খিশিকি খিমিকি, 
বাছাষে ভমক্ষ ভমিকক ভিমিি, 
ধবত ভাল (রিমিশ্ষি শ্িমষিক্িঃ জ্বি গুনে হুর নাস ।. 
বদন-ভন্পু ঢল ০ল ঢল, 
শ্িবে দ্রপুময়া করবে উল হিস, 
লহবশ উঠছে কলা কল কল। 
জটঢাজুট অাকঝো পাকিষ। ॥ 
প্রপা৭ কাঁহছে এ ভন পোব, 
শিযলে এমন ক বিচে জপ, 
কটিততি লাাবিগ্ক কবম ডো শত, 
175 5 লহ নালেন। 


শাপ-মুধিক 


কবিরঞ্জন বিস্যা সুন্দর 
অথ গণেশ বন্দন। 


পরম পুক্রষ পু পুনঃ প্রুনঃ প্রণমহু 
পর্ববতেশ পুত্রী-প্রিক়-স্রত । 
বিভু বেধবিদাম্বব, বনায়ক বিম্রহব, 


বারণবর্দন ঞ্ণযুত ॥ 
তরুণ অবণ অণু, অতি জ্যোভ্তিম্ময় তন, 
আজান্লম্বিত ভুজদ গড । 
আভরণ নানা মত, মণি হেম মবকঙ 
সিন্দবে জ্রন্দব শগু-গন্দ ॥ 
অদিতি-অঙ্গজ-তেঈ, আবোভণ আখ-প্র * 
ম্াসপে উবত 'দববাব । 


জনে যি জপে নাম, খম যিন যোগা ধা, 
শয় তায় কাব সাশকাব ॥ 
দেবর্দেব লীনবন্ধ, দ1স টি দষাসিন্ধু।, 


সলিনেষ উতততদত সাব । 

শিব কম্মে তুমি যল, 5৭ বীর সগকুল, 
আমি £*শ্ু পার্ধশ সশঙ্গার ॥ 

লামরাম সেন নাধ, মহাকাব গ্রণধ।ম 
সদ। যাবে সল্ন। এয | 

তৎ্স্ত বামএ্রসাদে, পভে কোঁকনদ পদে, 
কিঞিৎ দানে কর দয়! ॥ 


অথ সরস্বতা ব্ন্দন! 


ষত্তে প্রটাঞ্চলি অতি, বন্দে মাত। সরম্বতী, 
মহাবিছ্া! সর,সঙ্জাসনা | 
কুচভব-নমিতার্গী, কবনমোহন ভঙ্গী, 


বিছ্যাকপ। অঙ্গ গুজননী ॥ 
শ্বেতপদ্ম শ্লীচরণ, হ-ফাবধ অন্তক্ষণ, 
হিমধ্যে বিভব মা! নিত্য | 
ক্ষুন্দ আমি ক্ষাঁণ প্রজ্জ।, পাল মাতা নিজ আজ্জ|, 
কণ্ছে সি কহ স্গকবিত্ব ॥ 
নানা ষঙ্গ তাল মান, রর আলাপে মোহিত জ্ঞান, 
বাগ ছয় ছত্রিশ রাগিণী | 


“বিরম্ন বিগ্যানন্দৰ 


ধন 'িদ্য। সম্গীত-পব, যে গানে হিপুবচর, 
দ্রব কৈল। দেব চক্রপাণি | 
ডে বস্তু এই গঙ্গা, নিশ্মল ততুদভঙ্গ।, 
কণ। মান্ত্রে মহাপাপ হবে। 

সভা সত্য বেদে উদ্থি' দর্শনে কৈবল্য মুক্তি, 
আানিফল্ সভিবে কি নবে ॥ 
মহাকবি মভাখস 


/ 


পাস নাল্মীকাদি চয়, 


তর কপালে পজ্ঞাণান। 


পক চিত্তে খেদ, সঙ্চলন কবি নে।, 

মান। 4% কবিল| বিধান ॥ 

ন্দপ করুপাদুষ্টি যাবে, দগন্ছ (জনিন্দে পাবে, 

ধবানলে সে জন বন্য 

ঠঁমি গো যাশারে বাম ভীয| তান কিস] কাম, 
যঢমর্ত হে তি জলা | 

কম বিএ অস্্গিম।, শন কিণ| দ্রানি শাষি, 


বেদাগমে আঅহলা মতিষা | 
্মরহব ভব শাতা, 


শিগধাদে বলে খাত, 
'কানবশে, না পাইল| সাম ॥ 


অথ লক্গনী বন্দন! 
শ্মলে কমল। বনে “কামল খবান | কমল-চরণে শোভে মঙ্গল মঙ্গীব ॥ 
এপ উক ভমক-শ্রচাক মধ্যপেশ | এবশা গভাব নাছি কিকন বেন্সে॥ 
কান্ছে মবো উভ তটে 4পু যুগ্ম গলা | ভদ লামানলী কুচ কষ কহে লোক ॥ 
পক্ষে বাস নিস মে কি পাঞ্দণ্ড খু | ভুল। নহে িহেকি মে তেনে লীন তন । 
নাস; তিলফল হাতে বিলোল বেসোব | পণচন্্র "খাও য্ন পিবতি ১লোব ॥ 
বিগ্বাধব « ও!বগ্ধ মুক্তা মনো লোভ। ॥ 


'ঙ্গনিয়। আবক মুক্গাফল দন্ানে হ|। 
»ঞন-গঞ্জন শাণি মঞচনে লোভ | খনোঙব মনোহব। কিগ্চিহ কিখিজ ॥ 


'নন্দ্য। গিধিনিশ্তি শ্রবণ বগল | দরি-্রবিণ-হ1শ| আুধীর্দ 1 গুল । 
উপযুক্ত কষণ ভূষিত ঠাই ঠাই । কি কন কপেব ঞ্থ| ত্রিবনে নাউ ॥ 


সন্বগুণহীন মি ধনব|ন হয়। তণ তুল্য দ্বারে তাধ কত গ্রণালফ ॥ 
*ণ কুপাপাত্র মাত্র ধবাঁলে পুজ্য | সত ধানে বি গুণে সে এতে সাধূজ্য ॥ 
'ম গ্ুহিজনের 'প্রতি জন্মে তণ কোপ । ক ভাব খিক ধশ্ধ পূর্ন শ্ম লোপ ॥ 


পম দারদ্রাদদোষে গ্রণর|শি নাশে। থাক মাধব কেই কখ। ন। ছজ্ঞাসে ॥ 
(ক মার কহিব ব|ড। শীপুত্র অবশ | 'ববস বাঁনে কে বশ কাশ ॥ 
& সর্ব ভোমার মায়। নি গে! জনন; | প্রসাণে প্রমন্ন £৪ জপাবনান্দনী ॥ 


২৬ বামপরসাদ বচনাসমগ্র 


অথ কালী বন্দন। 


কলিকাল-কুগ্তর-কেশরা কাল নাম । জাঁপলে জঞ্জাল যায়, যায় যোগ্যধাম ॥ 
কাল কর পৃথক চিস্তহু মনে এই । লকারে ঈকার দীর্ঘ খডগ বটে সেই ॥ 
রসনাগ্রে মুখভরে যত করে লণ্ড। ভন্তি' গজপৃষ্ঠে চড়ি খমজয়ী হও ॥ 

ভয় নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি আর। গ্রানাথ কহিল! তত্ব বস্ত সারাৎসার ॥ 
নাম নুতা। নৃত্যুতি নাখিলনাথ-উরে । বিপরীত কাজ লাজ পবিহরি দূরে ॥ 
কাদদ্বিনী জিনিয়। নিশ্মল বর্ণ কালে! । কলেনর কিরণ তাঁমব-পুগ্র আলো ॥ 
কটিতটে করাল লগ্গিত নুগ্ডমাল। লোলজিহ্ব। বিশালাক্ষী পন বিশাল ॥ 
হোর বপু রিপুচয় ভয়ে কম্পমান্‌। বামে আস মুণ্ড যাম্যে বরাভয় দান | 
অপন্ষপ শনধুগ শ্রবণ মুগলে । বিগলিত পুশ্ুল লোটাধ ধরাতলে ॥ 

বিবস্ব। যোগিনীছট। দীধ জট। মাথে | বিকট বদন ম্রধাপানপাত্র হাতে ॥ 
দিত পিত লোহিত আঁপিত ঝপ জট | ঘুদ্ধে ক্রুক্ষে উদামুখে গিলে রপু খঢ। ॥ 
হত রগ সাবি তুর +রিবব | শিখাকুলে স*ল খশান শঙ্কাকব ॥ 

একান্ত কাতধ 'অভি মহ যায় তল । "অকালে প্রলয় কগ্টি মাপ সকপ ॥ 
অখিল জনন ৩৭ চাবএর এমন | হেদে গে। ককণাষয়া এ আব কেমন ॥ 
ধন্য। দাব। স্বপ্নে তার। প্রত্যাদেশ তারে । আমি ঠক অধম এত বিমুণ আমাবে। 
ন্মে জন্মে বিকাযেছ পাদপদ্ধে তব । কহিবান কথ! নহে বিশেষ কি কব ॥ 
'পরসাদে পুসন্্া হ৭ কালা পপাধত । আমি উয়। দাষ-দাস দাসাপুত্র তই ॥ 


গঞ-রসাধার জগশ্ব।-পাধশল | পরখ রহৃহা-কথ। শুন গ্নসঞস ॥ 
£বলোকনে যে যে চে জন্মে মে যে রস। বণন। যোগাত। বটে কাধাকভ! ফ্শ । 


স্বকীয় এ্রন্দরী পাদপন্ম জে বাঁ | 'গ্রাজ্ঞ মাত সদশিন*নিঘণিত 'মাখি ॥ 
মহাকবি পন্ম প্রতি ণ| জন্বো মনে । কি গুণে ঠলন। ছি চি হেন চরণে ॥ 


পে কহে মধন বিগত যুগ ভয়! চির কালান্তবে পারপণ পরাজয় ॥ 

চন্দ্র সূর্বয এ কোন ডীদয় ত্রিভবনে । ক্োধযুক্ত বিবুদ্ধদ এক্র 'নরীক্ষণে ॥ 
সতী সঙ্গি সভক্তি জয় পদ্ধ বুন্দ | নিতান্ছ বিশ্মিত গিরিধ্য।দি হর বুনন ॥ 
মহাভীত। ধরণ 2স্কিব নহে পপ্রাণ। চস্তঘতি কোনবপে পাই পবিজ্রাণ ॥ 


স্মেরমুখীসহচরাগণ মহাহলাদ | শয়ন নামিবহান বিগত |নযা? ॥ 
ভ্িগুণজননা ৬ব নিরখিয়। পদ । উথলে কঞ্ণাসিদধ অক গদগদ ॥ 


প্রসাদে প্রসন। হ৪ কালা কুপামত । আম তুয়। দ।স-ধাস দাশীপুত্র হই ॥ 
[ জাগরণারক্ভ 
বিদ্যার পাত্রান্বেষণ মাধব ভাটের কাঞ্চিপুর গমন 


বারসিংহ মহামতি, হয়ে চিস্তিত অতি, 
দুহিতার যোগ্য পতি কই। 


কলিপঞ্জন বিদ্যাম্পগুব 


রূপে গুণে কুলে শালে, সর্ববশ্রেঙ্গ এ সকলে, 
বিশেবত বিগ্যালাপে জই ॥ 

সে জন তাহার প্রত, প্রাঙজ্ঞালভ্ঘন ক্র, 
নহে কোথ। হপাজ এমন । 

বত যত স্ুপস্থত, বূপেতে বটে অদ্ভত্ত, 
[বিদ্যা নাহি উপায় কেমন ॥ 

নিকটে মাধব "ভাট, কত মত্ত কবে ঠাট, 
আমি মিলাইন যোগা পাত্র | 

শুন শুন মহাশয়, একথা অন্যথা নয় 
কিন্ধ কিছু কাল গৌণ মাত্র ॥ 

ভাটবাক্ে অষট্টহাসে, স্থধাসিু মধে। ভাত, 
মিবপ!1 কাঁরল। তাঁদি ঘোভ! ॥ 

ছি ভিয়। গলার হাব, নান। রত্র দিল আব 
পাস পোষাকের খাসা যোড়। ॥ 


বিদায় কবিস। ভাটে, পুনবপি বাপাতে 


বাজকম্মে মন দিল। ভপ। 

মিলিনে উত্তম বব. গ্ুপুকুধ শ্ুনধব, 
মনে মনে জানিল। ববপ ॥ 

মাধব ড্ঁবঙ্গ চাপে, গোপে পাল দিয়। লালে, 
সেঁটে মবে (পিছাডে চাবুপ | 

পব্নগমনে যায় পাঞছু পানে নাহ চায় 
প্রসাদেতে পবম কৌোডিক ॥ 

ভ্রমিল অনেক ঠ ই, উপশক্ত মিলে নাই 
শেষ কািতেশ উপনীভ | 


পাঠশালে পড়,য়া সঙ্গে, হুকানি জন্ম রঙ্ছে, 


বপ দেখ উট হরাঁবত ॥ 

কোন শস্ষে নাহি ক্রাটি, . ঘেষে কহে দু কোটি, 
ক্ষণ মাত্রে তাহার সদ্ধাস্ত | 

মাধব জানিল দভ. খানার "ভু" বদ, 
নিতান্ত বিদ্যার এই কান্ত ॥ 

চিত্তে চমতকার লাগে, করজোড়ে খাডা আগে, 
রায়বার পি করে স্ব। 


1শরে উঠাইয়। হাত, কহিতেছে 'হনিধ ণাতি, 


শুনি স্থখা হন্দর নীরব ॥ 

বাবুজী কুণিস মেব।, ঃ বদ্ধয়ান বিচ ডের', 
নাম তে। হ।মার। মাধে। ভাট | 

আরজ ঝরেগে পিছে, ঘভা এক বৈঠে নীচে, 


২৬৮ 


বরাষপ্রসাদ বরচনাসমগ্র 


আর তো লাগায় তোম হাট ॥ 

আয়। হো ষে! চডে ঘোডে, তস্দিয়! পায়। হে! বে, 
ও লেকেন ভুল গেম্সা সব। 

খেলাপ না কহে বাবু, তোম্‌্নে মুঝে কিয়! কাবু, 
মেই রোই তবে দেখা ঘব ॥ 

চিন লিয়ে দেও্কে এয়সে, আপ কে সুরত যেয়সে, 
হনিয়ামে পয়দা কিন্ত! সোহি। 


দেখা হো মুলক কেনা, ছত্রয়েমে রাজা যেনা, 
নব! যোকাবিল। নাহি কোহি ॥ ৰ 
বীরসিংহ নামে রাক্ষা, জাত.মে হায়, বড]? তাজ।, 


€.শান হ্োগে গন্কা জেকের । 

ওনক। পবমে লেভকশী এক, তারিফ করে মে কেন্ছেক, 
বাত দিন সাদিক ফেকের ॥ 

কল্প "তব কি হেয় এ. তজিমত. হি দেগাষে৭, 
শশন্নমে লতি এসকা নাথ । 

তোমার! হে। এস জান- যে। কঙ্হো সে কহা। মান, 
/তাম সাকাগে আল হামাবে সাত ॥ 


বিরলে ভাকিয়। নয, স্রন্দব সস্থির হৈয়।, 
মনল! নিশ্ষ আন কথ |। 
বিবাহ হউল নাহ. পক্ষী হৈয়। উডে যাই, 
নিন্সি রমণীমণি যথ। ॥ 
পিয়।-বিছ্যানাধ সখা, সন্দবের গেল ক্ষুধ।, 
পরঞ্াগারে করিল শন । 
ঘোবতর নিশি শেষ পবি কালী নিজ বেশ, 
সবিশেষ কহেন স্বপন ॥ 
ভাব কেন হরে ওক, আমি তব অন্ছরক্র, 
সেও পুত অবমাব দ্াপী বটে । 
পরম ব্ূপসা সেই, | একান্ত জানিবে এই, 
তকণী তোমার তবে ঘটে ॥ 
প্রণমেতে গজ কাষ' ব্যল্ত শেষে মহারাজ, 
কোঁট।লে কাহবে ক।টিবারে । 
£স কিছু মানস নয়, কেবল দশাবে ভয়. 
পরিচয় লইবাব তরে ॥ 
সন্ধান করিবে পুনহ, কারণ ইহার শুন, 
পরাতে চল বীরসিংহ দেশ । 
একাকী যাইবা তুমি, সঙ্গে সঙ্গে যাব আমি, 


কদাচ না ভাবিও রে ক্লেশ ॥ 


কবিরঞ্তন বিদ্যাক্ুম্দৰ 


দশম দ্রিবস গৌণ, 


এ 


এত বলি মাত। মৌন, 


স্বস্থানে প্রস্থ।ন কৈল। শিব। | 


প্লীকবিরপ্রনে কয়, 


রজন। প্রভাতা হয়, 


নিদ্বাভঙ্গে দেখে ধীর দিব ॥ 
সুন্দরের বর্ধমান যাত্রা 


স্বপ্নে শৈলন্থত। আজ্ঞ। মতা এনে বাসি। 
বিম্বপত্র আত্রাণ লইয়। খ্রণশাম । 
সেইক্ষণ মাহেন্ছ কহিন বাড! ।কণ।। 
ধেন্ বৎস প্রযুক্ত সম্মখে বরাষন। ' 
বুঝিল] বিনোদবব |লগ্যাণ তা পশু । 
এডাইল স্বদেশ নিদেশ দিল দেখ| | 
ক্ষুধ। তৃষণ। নিদ্রা নাঠি চশে বান দিণ। | 
পথশ্রমে যছ্যপি জন্মায় ণড ক্ষুবব। 

বনে ননচব কত চবিষ। বেভাব | 

ভক্ভে ভয় দশাইতে দেবা '5গপনা। 
ছিল না কাগাবা ঠবা শত্াঙ্ গভাব। 
তুঙ্গতবঙগবঙ্গ অঙ্গ কীে ভবে । 

হেন কালে শন অপূর্ব 'এক কথ।। 
বভৃতিভূষিত তগ কগে অঙ্মাল। 
কবোপবে 'ত্রশুল শাদদ,লটম্ম কক্ষে । 
যোগী জেনে যতনে বাছিয়। 5৪ পাণি। 
যষোগা জিজ্ঞাসল কহ সতা সথাচাব | 
স্বন্দর কহেন নবেদন মহাশয় | 

হদদর আমাব নাম [বছ্|-ব্যবসাভ | 
যোগী বলে একাক। ।বযম খোর বনে। 
পুনরপি কহে 'শামি পথপ্রাজ্ঞ নই.। 
দনুজ-দলনী শ্টাম। জনন] যাহাব। 
আরবার ষোগী বলে শুনহে বালক । 
অশুতোধষ দেখ দেব সৌখ্যমোক্ষদাত। | 
সান কর সুচি হও দণ্ড ছুই রহ ॥ 
কোপে কাপে কলেবব কবি কহে কটু । 
কেন.নহিবেক চাহ এমন যে ভাক্ত। 
শৈলপুত্ৰী মুক্তিকর্রী জগঞ্থাত্রা৷ কালী । 
তোমার বাভাসে সর্ব ধশ্ম ন& হয়। 
ক্ষণেক অন্তরে কবি ফিরে দেখে পাছে। 
শুনিল। শ্রবণে কাধ দৈববাণী এই | 
ভয্ব নাই ভকত ভুবনে শীত্র বাব] । 


জায়। হেতু যোগে যান্্র। করে গুণরাশি 
মনোবাঞ্চ। পূণ হেত জপে পগানাম ॥ 
[ক্ষণে গে! মগ ছিজ নামে এব শিব। ॥ 
প্শকুলস্ত কর্গে মত্ুকুগরগমন। ॥ 
প্রসনা পন্বতপুত্র প্রক্্ প্রভাব ॥ 
মহাবণ্যে মহাকবি 'প্রবেশিলা এক। ॥ 
কি ভয় সঙ্কটে সদ। সঙ্গে সঙ্গে শিব] ॥ 
শ্শাভপথে পিষে বিষ্ানামরসঠধ। ॥ 
তুষ্ঠতব তারা তাবে ফিরে না তাকায় । 
মানায় সজল! নদ। বেগবতা অতি ॥ 
তালরক্ষ তুল্য ভাসে প্রলয় কুন্তীর ॥ 
ফাপব হইল কবে যেতে চাহে ঘবে ॥ 
অকন্মা্ মহাযোগী উপগ্ত ত। ॥ 
তাম্রধণ অটাভাব তুই চক্ষ লাল ॥ 
উৎপত্তি প্রপয়্থিতি কিঞিৎ কটান্দে ৷ 
ধধ। লোটাইমা পড়ে চরণ দুখা!ন ॥ 
কি নাম কোখায় ধাম স্চণয় কহাব ॥ 
কাফিদেএ ধাম গুণাসিন্ধুন তনয় ॥ 
1বছ্য। অন্বেষণে বীবসিংহধেশে যা | 
পথপ্রাজ্ঞ নহ তুমি যাইবে কেমনে ॥ 
ভরসা কেবলমাত্র কাশ] এপামভ ॥ 
জলে স্থলে অস্তরাক্ষে ভয় কি তাহাব ] 
1শবপধ ভজ তিনি জগতপালক ॥ 
সঙ্কটে শঙ্কর বিন। কেবা। ভযুআত। ॥ 
কালীমন্ধ পবিহর হরমন্ত লহ ॥ 
বুঝিলাম আগমে নিগমে বড় পটু ॥ 
কোন গুরু কহেছেন শিব ছাড়। শাভি' ॥ 
যুঢতা৷ প্রকাশ কর একি ঠাকুরালী ॥ 
এত বাল অধোমুখে মৌনভাবে রয় ॥ 
ঘুছিল মায়ার নদী যোগী নাহি কাছে ॥ 
মিথ্যা নহে স্বপ্নকথ। সত্য সত্য সেই ॥ 
গুণনিধে গুণবতী গত মাত্র পাব। ॥ 


শপ 


আনন্দসাগরে ভাসে কবি গুণধাম । 
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন । 
কাঞ্িপুর হইতে সহর বদ্ধমান | 
কেমন কালীর পা কি কব বিশেষ। 
প্রসাদে গ্রসন্গ হও কালী কপামই | 


বামপ্রনাদ বচনাসমগ্র 


সেই নিশি সেইখানে করিবা বিশ্রাম ॥ 
শ্রীহূর্গা স্মরণ করি করিল! গমন ॥ 

ছয় মাসে আনে লোক কগাগত প্রাণ ॥ 
দশম দিবসে কবি করিল! প্রবেশ ॥ 
আমি তুয়। দাস-দাস দাসীপুত্র হউ ॥ 


সুন্দরের বর্ধমান প্রবেশ 
( রাজধানী ও গড় বর্ণন ) 


প্রভাতে উদয়াদিত্য, 


স্থন্দর প্রফুল্লচিত্ত, 


প্রবেশিল৷ বীরসিংহদেশ । 


স্থচ্ছন্দ সকল লোক 


নাহি রাগ ছুঃখশোক, 


নাহি কোন অধশ্মের লেশ ॥ 


দ্রিব্য পরিচ্ছদ পবে, 


গান বাছ্য ঘরে ঘরে, 


তিলেক নাহিক তালভঙ্গ | 


বালবুদ্ধ যুব! কিবা, 


এই রসে রাত্রদিবা, 


বাগরঙ্গ উত্তম প্রসঙ্গ ॥ 


পরস্পব স্থকৌতুক, 


কাব্যছাড়।৷ একটুক, 


কদাচিৎ মুখে নাহি ভাষা । 


গোধনরক্ষক যারা, 


সঙ্কীর্ভন ভাষে তার।, 


কে বুঝে পণ্ডিত কেবা চাষা ॥ 


পবম পবিত্র রাজা 


পরস্পর পুণ্াকাধ্য, 


স্থরাচার্ধ্য সদৃশ অনেক। 


কল্পতরুতুল্য ভূপ, 
দীন 


চৌদিকে *চৌপাভিময়, 


আধিপত্য নানাবপ, 
নাহি সে দেশে জনেক ॥ 
পাঠ, চায় পড়ুয়াচয়, 


ব্রাবিভ-উৎকল-কাশীবাসী | 


কারো বা! ত্রিহুত বাড়ী, 


বিদেশ স্বদেশ ছাঁভি, 


আগমন বিগ্তা অভিলাষী ॥ 


দেবালয় ঠাই ঠাই, 


অতিথির সীম! নাই, 


ব্রহ্মচারী যতি বানপ্রস্থ | 


ব্দবেতী। আগমজ্ঞ, 


ভূত-ভবিস্যৎ-প্রাজ্জ, 


স্বধর্শেতে নৈষ্ঠিক সমস্ত ॥ 


অযাচক লক্ষ লক্ষ, 


বামনা সাযুদ্্য- মোক, 


ভক্ষণ কেবলমাত্র বানু। 


গ্রচ গু-প্রতাপ-ধর, 


জ্যোতিশ্ময় কলেবর, 


যোগবলে দীর্ঘ পরমায়ু ॥ 


'কবিরপ্ধন বিদ্ধ।কম্দব | ১ 


প্রাচীন পণ্ডিত বৈদ্য, শুঁধধ প্রয়োগে সন্ধা, 
ব্যাধি মুক্ত, কালেতে বিয়োগ । 

ভূপতির আস্থা! আছে, যাতায়াত নিত্য কাছে, 
চিববৃত্তি খে করে ভোগ ॥ 

দেখিতে দেখিতে দৃব, দেখিলেন রাজপুর, 

অমরবতীর প্রায় লাগে । 

নাহিবে সহরখানা, আগে নেওয়াতির থানা 
ধমকে অমনি ভূত ভাগে ॥ 

গাঁমে বান্ধা কত্ত বাজী* ইরাণি তুরকি তাঞ্জি, 
মধো গাজী বসেছে সবাই । 

বুকেতে ঝাম্পান ঢাল, ঘুগল লোচন লাল, 
গোরা গায় চিপ কাবাউ ॥ 

তার আগে দড দভ, পাঠানের চৌকী বড, 
ফাটকে আটক আটাম্রাটি। 

বিদেশীর লয় ঝাঁডা, মেপাই আছয়ে খাভা. 
তজ্জতে ফেলায় মাখ! কাটি ॥ 

আফিন্ে হামেশ মনত, হ'সিয়ার দরবস্, 
ঘুমে 'জাখি কুমারেব চাক । 

ন্যাপ্রতুল্য বস্তে আছে, গোলাম দীভায়ে কাছে, 
গববেতে গৌপে দেয় পাক ॥ 

কিবা কহে বিজিবিজি, কত বৰি নাও বুঝি, 
বিষম মগন্জ সদ টের! | 

পরে বহিন। ভূবজারি, এয়সাবে শ্বশ্থর৷ গাবি, 
বাঙ্গালিরে দেখে যেন ভেড। ॥ 

মগধী শোয়ার যারা, বিষম কাটাও তারা, 
মহিম। অসীম পরাক্রম | 

তাকাইতে একটুক, ভয়ে 'প্রাণ ধুকধুক, 
কেবল সাক্ষাৎ তুল্য ষম ॥ 

তুরাণি মোগলঘটা,, - াঁপদাডী মেতীকট।, 
মাথার উপরে হেঁডে পাগ। 

পারসি আরবি কয়, কতু নাহি মৃত্যুভয় ॥ 
সমরে প্রথর যেন বাধ ॥ 

মোল্লা মোকার্দিমা কাজি, আখিল এন্সাফ রাজি, 
ইয়ে হফীজকে কিয়্যে আওয়াজ । 


« বাজী- ঘোড়া । তাছি-_ঘেড। 


তথ" বামপ্রপাদ রচশ। সমগ্র 


কোনরূপে নহে কাচা, দিন এমানত সচা, 
পাচ ওক্তে করয়ে নমাজ ॥ 

কোহি দেলমে নেহি ক্জে কাযা! হোগা আখের মুঝে 
কিয়া! হো! বহুত বুরা! কাম । 


সাহেব জি পানা তেও, এত্রাই আরজ লে, 
পড়াহে। লাচার বডা হাম ॥ 

ভার আগে খোষখানা, নাস! বঙ্গে পক্ষী নানা, 
ময়না মদন। কাকাতুয়! । 

টিয়া তোতা ফরিয়াদ, কাঁজাল। চন্দনা আদি 
হিরামন লালমন "য়! ॥ 

পাহাড়িয়া যত পাখী, দেখিতে জুড়াম় আখি, 
দাঁভের উপরে আছে ঝুলি । 

শিবছর্গ। শিবরাম, সদ] রাধ। কষ্চনাম, 
না পভাতে পডে এই বুলি ॥ 

পিলখান। তাৰ আগে, চিনে চমত্কার লাগে, 
নালগিরি তুল্য করিবর । 

হাচ্গার হাজার আব. গা ঠাই £ষ্ঃসাব, 
নীলগাই বাউট বিস্মুব ॥ 

লোহার জিঞ্রির পায়, চক্ষ পাকাইয়। চায়. 
পিজাবায় পোষা কত শেব। 

উন্নুক ভল্লুক মেড, সেয়াগোস ভৈ স গডা 

জ্রোর।য়র জানোয়ার ঢের ॥ 

খযাম্যে দামোদর নদ, গড়ভুক্ত বাঁক। নদ, 
চৌরদিকে নেষ্টিত বড, বাশ । 

বুরুজ বিষম উচ্চ, পাহাড় তাহার তুচ্ছ, 
জলে চরে লক্ষ লক্ষ হাস ॥ 

ভোপধ্বনি সাঁম। কিবা, হুড হুভ রাত্র দিব! 
নিরস্তর ভূমিকম্প তথ)। 

নামজাদা মালগুলা, গায় মাখা রাজা ধুলা, 
বিভ্রমের কত কব কথ! ॥ 

গ্লাছে ভান! মারে আঁটী, ধমকেতে মাটী ফাটা, 
গোড়ান্বদ্ধা উপাডে অমনি । 

পিছে হটে মারে তাল, দেখিতে সাক্ষাৎ কাল, 
অকালেতে জলদের ধ্বনি ॥ 

বাহ্যুদ্ধে যুঝে ভেলা, * ভূমে পড়ে করে খেলা, 


টিড়ারিি যারা সন্ধান সবাই ভাল জানে । 
ক বাষো দক্ষিণ ছিকে 


কবিরঞ্জন বিদ্যাুন্দর | ৩৩ 


পরস্পর ছিন্দর চায়, যে যারে পালোটে পায়, 
হা করিস্া এক। চোট হানে ॥ 

কোটি কোটি তিরন্দাজ, যেষ৷ বিদ্ধে একান্দাজ, 
রায় বাশে কেহ নহে টুটা। 

বাঘে ও মহিষে লড়ে, ধার] বয়্যা রক্ত পড়ে, 
কম কে সমান যুঝে দ্ুটা। 

সপ্ত গভ ক্রমে ত্রমে, স্বকবি স্থন্দর ভ্রমে, 
কত ঠাই কত চমংকার। 

কালিকার পুর্ণ দৃষ্টি, পুরী বিশ্বকর্মাক্ষাট, 
সষ্টিতে তুলন! নাহি যার ॥ 

ধন্য ধন্য পুণ্য দেশ, কি কহিব সবিশেষ, 
সাক্ষাতে শঙ্করী হেন বাসি। 

কালী-পাদপদ্ম-তলে, শ্রীকবিরঞ্জন বলে, 
আনন্দিত কবি গুণরাশি ॥ 


বাজার বর্ণন 


তার আগে দেখে কবি রাজার বাজার । বিদেশী বেপারি বৈসে হাজারে হাজার ॥ 
বণিজি দোকান কত শত শত ঠাই। মণি মুক্তা প্রবাল আদির সীম! নাই ॥ 
বনাত* মখ মল পট্‌ট্ু ছুসনাই খাসা ।  বুটাদাব ঢাকাইয়! দেখিতে তামাসা ॥ 


মালদই ন.লাটী চিকুণ সরবন্দ* | আর আর কত কব আমিব পচ্ছন্দ ॥ 
বিলাতি বহুত চিজ বেস কিন্মতের । খরিদার নাহি পড্যা পড্যা আছে ঢেব ॥ 
স্থলভ সকল দ্রব্য যা! চাই ত। পাই । বাজারে বেসাতি নাই রাজার দোভাউ' ॥ 


হাতির আমারি পিঠে বাঘাই কোটাল। শমন সমান দর্প ছুই চক্ষু লাল ॥ 
চৌগৌফ। আজাই দাড়ি খুলিয়াছে ভাল। সফেদ পোষাক পর। কলেবর কাল ॥ 
রক্ত চন্দনের ফোটা বিরাজিত ভালে । পুর্ববর্দিক প্রকাশ যেমত উধাকালে ॥ 


ভবানীর বড় ভক্ত ভয় নাহি মাত্র । যার পানে চায় তার কাপি উঠে গাত্র ॥ 
ছুই পাশে চৌরি ঝাড়ে হাবেশী গোলাম | সরদার লোকে ধফত করিছে শেলাম ॥ 
আগে ডঙ্কা সম্ভরি স্ভরি চন্দ্রবাণ। বাজে দাম! জগবম্প ভে'ওরি বিষাণ ॥ 
হাজার সোয়ার সঙ্গে পাঠান সকল । ধমকে চমকে তন্থ ধরা যায় তল ॥ 
নকিব ফুকারে সদ। হাজারির ভূর। সহরে সোরত পড়ে যায় বাহাছুর ॥ 
সুন্দর হাসেন মনে থাক দিন কত। পাছে ঘাবে বুঝাপভ৷ বাহাছুরি যত ॥ 


প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥. 


বনাত- পশুলোমজাত গীতবশ্ত্রবিশেষ । পষ্টখ_পশুলোমজাত গবম কাপড় । ভূষণাই-_ভূষণার নিশ্মিত 
প্রসিদ্ধ মূলাবান বস্ত্র বিশেষ । * সরবন্দ_ পাগড়ী । আমারি_-ছাদহীন হাওদ]। 


রামু ২ 


রামপ্রসাঙ্দ রচনাসমগ্র 


সরোবর বর্ণন 
তাস্তরে দেখে কবি দিব্য সরোবর । স্ফটিকে নিশ্মিত ঘাট পরম সুন্দর ॥ 
তীরতরু সুবর্ণ-নিবন্ধ শাখাসূল। মঞ্জুল বঞ্জুলবনে মত অলিকুল ॥ 
নিরমল জল শতদদল বিকসিত। ঈষৎ পাণ্ুর সিতাসিত 'রক্ত পীত ॥ 
হুংসহংসীসঙ্গে সঙ্গ রঙ্গরস ক্রীড়া! । বিয়োগীজনার চিতে জন্মে মহাপীড়া ॥ 
শৈত্য ও সৌগন্ধ মান্দ্য ত্রিবিধ পবন । তত্র মনোভাব আবির্ভাব অনুক্ষণ ॥ 
ধন্য বন্তস্থল সেই কি কহিব কথা। এককালে মুভতিমন্ত ছয় খতু যথা ॥ 
অতি চিত্র বিচিত্র শুনহ ক্রমে ক্রমে । ক্ষণেক নলিনীশোভা হত হিমাগমে ॥ 
ক্ষণে শীত বিপরীত কম্পমান তন্থ । ন্বধাসম হিতকারী ভান্ত ও রুশান ॥ 
বলবন্ত বসস্ত ছুরস্ত অদ্ভূত । রতিপতি রগী পথ মলয়মরুত ॥ 
এমত রহস্য কাম সে নিজে অনঙ্গ | ধৃত পুষ্পধন্ত চারু গুণচর ভূ ॥ 
মহাপাত্র স্থপাত্র স্বকীয়গণ ওই । পিও মনোরথ ক্রিজগত-জই ॥ 
অলিকুল বিকল বকুলে পিয়ে মধু ।  গুপ্তরে মগ্রির রব পরভূতবধূ ॥ 
পুরাগ্রে পুক্ষব করীতে লয় তুলি। নিকটে করিদীমুখে যাচে কুতৃহলী ॥ 
চক্রবাক চক্রবাকী খেলে চঞ্চ,পুটে | খঞ্রন-খপ্ধনী-প্রেম তিলেক ন৷ টুটে ॥ 
ক্ষণে বিষতৃল্য কর স্থতাশিত মহী। স্বগ্ত শিখী তদক্কে নিঃশক্কে রহে অহি ॥ 
ম্থগেন্দে গজেন্দে নিবনতি একঠাই । এমন জাতির ধরব শান্মমধ্যে নাই ॥ 
কষ্টতাপে চাতকচাতকী উদ্ধে তাকে । বুঝা যায় সঠিক ফটিকজল ডাকে ॥ 
ক্ষণেক গগনে ঘন ঘোরতর রব! সখি দেখি শিখী শিখি সঘনে তাগুব ॥ 


ভাহুক। ভাহুকী ভাকে ভেকের কৌতুক । প্রমদা প্রমোদ নাহি ত্যঙ্জে একটুক ॥ 


লারস সারসী নাচে দোহে মত্তজ্ঞান। বিষম মকরকেতু তাহে বলবান ॥ 
উচ্চতর বিকসিত কদশ্ব মুল । বিরহিণী কামিনীজনার নেত্রশূল ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে গুরুতর গরজে জলদ | বিন্দুপাত নাহি মাত্র কেবল শবদ ॥ 
প্রসাদ কহিছে কালীচরণ কমলে । বসিল বিনোদবর বকুলের তলে ॥ 
বকুলতলাক্ম সুন্দর দর্শনে নগর-নাগরীদ্দিগের উক্তি 


(বাগিণী বাহাব, তাল বৎ) 


কি মনোহর রূপপুঞ্ত সখি এ, তুলনা! কব কি বলনা সই। 
নিকটে বারেক চলনা যাই ॥ 

'কি মেকুশিখর, কিবা! বিধুবর, বিবেচনা কর, কি তরুতলে। 
শিগ্নরী অচল, এ দেখি সচল, সপক্ক কমল, সকলে বলে ॥ 
কেহ কহে হাসি, মনে হেন বাসি, সৌদামিনীরাশি, এমনি হবে। 
আর জন কহে, যে কহু সে নহে, সৌদামিনী রহে, স্থিরতা কবে ॥ 
কি রূপ-লাবপ্য, এ পুরুষ ধন্য, বিধি.কার জন্য, গঠিল বটে । 
কহে এক সতী, সেই ভাগ্যবতী, স্থন্দর এ পতি, ঘারে লে! ঘটে ॥ 
হদয়মাঝারে, রাখিয়ে ইহারে, নয়ন ছুয়ারে, কুলুপ দিয় । 


কবিরপ্রন বিস্ঞাহুশার 


'রূপ নহে কালো, নিরখিতে আলো, দেখ সখি আলো, অশাখি মুদিয়। ॥ 
কহে রাম৷ আর, গলে পরি হার, এ হার কি ছার, ফেল গে। টেনে । 
আশা পুরে তবে, হেন দিন হবে, কোনদিন কবে ঘটাবে এনে ॥ 
কহে কোন আই, আমি যদি পাই, পলাইয়া যাই এ দেশ থেকে | 
নারীকল। ফান্দে, বাদ্ধি নান! ছান্দে, প্রাণ বড় কান্দে, দেনা লো ডেকে ॥ 
কেহ কেহ আজি, ওকে করে! রাজি, শেষে দিয়! বাজী ন। দিব ছেড়ে। 
শাশুড়ি-শ্বশুর, নাহি পতি দূর, শৃন্ত মোর পুর, কে দিবে তেড়ে ॥ 
কহে কোন নারী, হয় আজ্ঞাকারী, ভুলাইতে পারি, এ গুণ আছে । 
বিধব! যে গুলা, বিষম ব্যাকুল।, চক্ষে দিয়া ধূলা, লবে গো৷ পাছে ॥ 
কেহ বলে চল, দাড়ায়ে কি ফল, হৃদয়ে বিকল, হৈয়াছি মোর]। 
কামানল চয়, করিছে সঞ্চয়, তন্চ অপচয়, হবে গে! ত্বর। ॥ 
তুমি মনোরথ, বুঝেস্থঝে ব্রত, আগুলিল। পথ, না পারি যেতে। 
পরস্পর বলে, চরণ ন| চলে, আইলাম জলে, আপনা খেতে ॥ 
কম্ত কুলদাবা, চকোবীর পারা, নিরখিছে তারা, সে মুখশশী 
'কে ভরে জলমে, ভাসায়ে কলসে, অতন্গঅলমে, রহিল বসি ॥ 
শীপ্রসাদে ভণে, পীড়া দিয়া মনে, নি নিকেতনে, সকলে চলো! 
"শুন সার কই, এ কবি বিজই, যিস্তা হেতু ওই, এসেছে ওলো! ॥ ঞ্র। 


কুলের কামিনী কুপ্তরগাঁমিনী কি অপরূপ রূপসী | 
নাভি-সরোবর, পীন পয়োধর, বর্দন বিমল শশী ॥ 
'দশনমুকুতা, মৃদুহাস্তযুতা, অমিয়জড়িত ভাষ! | 
স্বনীল উৎপল, লোচন চঞ্চল, বেসোরে ভূষিত নাসা॥ 
কি তুকভঙ্গিম।, দিঠী স্থবঙ্গিমা, যোগিজন-মন হরে । 
নিন্দিত অমিয়, কান্তি কমনীয়, চপলা চমকে ভরে ॥ 
চারু রকুশোদরী, গর্ব পরিহরি, হরি বনবাসী ওই | 
রভাতরু উরু, অতিশয় গুরু, নিতম্ব তুলনা! কই ॥ 
যুবতী নবোঢ়া, কত বেনে প্লৌটা, ন্নান হেতু চলে জলে । 
যুবক সুন্দর, রূপ মনোহর, বিশ্রাম বনুল-তলে ॥ 
জাগত অনঙ্গ, ঘন ফ্লাঁপে অঙ্গ, কক্ষচ্যুত হেমঘট | 
রূপ পানে চেয়ে, ধৈর্যযমাথ। খেয়ে, হিয়ে করে ছটফট ॥ 
কেহ কহে রাম, কেহ কহে কাম, কহে.আর এক সতী । 
রাম কাম নয়, এই মহাশয়, অমরাবতীর পতি ॥ 
'কেহ কছে সই, নাগ! আমি কই, পুরুষের কালা কান্ু। 
“ইথে নাহি বাধা, বিষ্ভাবতী রাধা, এবে ধোহে গোরাতন্ছ ॥ 


৩ রাষপ্রসাদ রচনাসবপ্র 
আলিনীর সহ সুন্দরের পরিচষ 


মালাকার দার! হীরা, পুষ্প দিয়া ঘরে ফির 
যেতে পথে শুনে লোকমুখে । 
তরুতলে বূপরাশি, নিরখে নিকটে আলি, 
আপনা পাসরে রাম! অখে ॥ 
জিজ্ঞাসে জুজিয়া কর, হেদে হে পুরুষবর, 
কোথা ঘর কাহার নন্দন । 
মনুষ্ণশর।রছলে, সহম্রাক্ষ ক্ষিতিতলে, 
কিবা হবে রোহিণীরমণ ॥ 
অথবা মকরকেতু, খিদ্াবতী লাভ হেতু, 
আগমন কারণ বিশেষ । 
পূর্বেব পোড়াইল হর, হার।ইল। পঞ্চশর 
তথাপিও জয়ী সর্ববদেশ ॥ 
কিবা ব্ূপ কি লাবণ্য, জনক তোমার ধন্ত, 
কত পুণ্যে জন্মে হেন পুত্র । 
ষে তব প্রসবস্থলী, * ভাগ্যবতী তাদ্সে বলি, 
সে ধনী সমান নাহ দুঞএ ॥ 
হাসি কহে গুণধাম, ক্ষন্দব আমাব নাম, 
গুণসিন্থু রাজার নন্দন । 
কিন্ধ বিদ্যা! ব্যবসাই, বিদ্যা! অন্বেষণে যাই, 
.. বিদ্যা হেতু বিদেশে গমন ॥ 
অধিক কহিব কিবা, বিদ্যা বিদ্যা! রাত্রি দিবা. 
মনে মনে একাস্ত ভাবনা । 
সেবি বিদ্যা, বিষ্যা লাগি, হইয্াছি দেশত্যাগী, 
যদি বিদ্যা পূরান্‌ কামন| | 
বুবিয়া বাক্যের ছল, হীরাবতী খল খল, 
হাসে ভাষে বটে হে বুঝেছি। 
বিচ্যা ভকতি আছে, বিছ্যালাভ হুবে পাছে, 
আমি পরিচয় যে দিতেছি ॥ 
হীরামতি নাম ধরি, | বাসে বঞ্চি একেশ্বরী,. 
পতি পুত্র কন্যা কেহ নাই। 
উদ্দর উপায় মূল, রাজকন্তা লয় ফুল, 
যাতায়াত নিত্য সেই ঠাই,॥ 


« গ্রলবস্থলী- না| 


কবিরগ্রন বিদ্যাহজ্মর ৩৭ 


স্প্রম রূপসী রামা, তুষ্টা ভ্তাম৷ গুণধামা, 
ূ্‌ বিচারে জিনিবে যেই জন । | 
€সই তার হৃদয়েশ, খ্যাত ইহা সর্ববদেশ, 
বিষম ধন্গুকভাঙগা পণ ॥ 
বাকি কোথা আছে কেটা, যতেক রাজার বেট, 
এসে হাসাইয়! গেল মুখ। 
আগে শুনি বড় ভুর,* শেষ হয় দর্প চর, 
কিন্তু নুপতির নাহি স্থখ ॥ 
সে ধনী পাইবে যেই, বড় ভাগ্যবন্ত সেই, 
তুলনা তাহার কার সঙ্গে । 
সমুত্রমস্থনে নিধি, উপজিল যত বিধি, 
নিরমিল প্রতি অঙ্গে অঙ্গে ॥ 
আর শুন গুণযুত, তব নামে ভগ্রীস্থত, 
কহিতে বভই' ভয় বাসি। 
যগ্যপি ন৷ গ্বণ। কর, থাকহ আমাব ঘব, 
ধন্দত তোমার 'মামি মাসী ॥ 
গুণরাশি কহে হাসি, 'ভাল গো ভাল গো মাসি, 
বল মানি বাডী কতদৃব | 
মালিনী কহিছে দূর, নহে বাপু ওই পুর. 
এসে। মোর বাপের ঠাকুর ॥ 
মালি- মহিলার সঙ্গে, চলিল পরম বঙ্গে 


সে না রূপে পথে করে আলে।। 


কাঁলীপাদপন্মতলে, 


শ্রীকবিরগ্তনে বলে, 


বাস! তো মিলিয়া৷ গেল ভালো ॥ 
বিস্তার রূপ বর্ণন 


স্ন্দর কহেন মাসি মোর দিব্য লাগে। 


বিদ্ভার রূপের কথ কহ শুনি আগে ॥ 


আগে! মেয়ে একি ঠাট ঠাটে কহে হীরা । বালাই সেটের বাছ। কেন দেও কির! ॥ 
সে রূপের নীম করে এত.শক্তি কার । সে পরে কহিতে কিছু পত মুখ যার ॥ 


পথিবীতে বড আর কেব। তোম। বই । 
টাচর চিকুরজাল জলধর জিনি । 

ডুবিল কুরজ শিশু মুখেন্দুন্ধায় | 

নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার তরে । 
অমিয়জড়িত ভাষা নাস! তিন ফুল । 
পুষ্পধনুধনু অণু কি ভূরুভঙ্গিমা | 


* ভূর--সম্্রম, ভাবিভূরি । 


না কহিলে নয় তাই ঘ! জানি তা কই 
শ্তিযুগে* পরাভব পাইল গিধিনি ॥ 
লুক্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায় ॥ 
অগ্যাপি খপ্তন নিত্য কম্মভোগ করে ॥ 
বিশ্বাধর দ্শনে মুকুতা৷ নহে তুল ॥ 

বাহ তুল নহে বিসে কিসের গরিমা ॥ 


* শ্রুতিযুগ- কুণধুগল । 


৬৮ রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


যৌবনজলধি মধ্যে মগ্ন মত্ত গজ । উরে দৃষ্ট কুস্তস্থল সে নহে উরজ ॥. 
নাভিপক্ম পরিহরি মত্ত মধু পান। ক্রমে ক্রমে বাড়ির বারপকুস্তস্থান ॥ 
কিশ্ব। লোমরাঁজিছলে বিধি বিচক্ষণ । যৌবন কৈশোরে ছন্দ করিল ভগ্রন ॥ 
কেহ বলে মধ্যস্থল নাহি কি রহস্য । কেহ বলে দেবস্স্তি থাকিবে অবশ্ঠ ॥ 
সুক্ষ বিবেচন! তাহে বুঝিবে প্রবীণ। বিজ্ঞ বট ভাব দেখি কি প্রকার ক্ষীণ। 
নিবিভ বিপুল চারু যুগল নিতম্ব । কাম-পারাবার-পার-সার-অবলম্ব ॥ 
যম্যপি অচির প্রভা* চিরস্থির হয় । তবে বুঝি তম্ছুশোভা হয় কিবা নয় ॥ 
মন্দ মন্দ গমনে যদ্যপি বাঁক! চায়। মনোভব* পরাভব লইয়া পলায় ॥ 


কোন্‌ বা বড়াই তার পঞ্চশর তুণে। কতকোটি খরশতর সে নয়নকোণে ॥ 
পোড়াইয়া! কাম নাম বটে শস্মরহর | তাহার অসহ বাল] হানে দৃষ্টিশর ॥ 


রূপবান্‌ বট বাপু গুণ কত ঘটে। বিচারে জিনিতে পার তবে জানি বটে ॥: 
হৃদয়ে সন্ভোষ গুণরাশি কহে হাসি । গুণ না থাকিলে মানি এতদূরে আমি ॥. 
কালীপাদপন্পেতে যগ্যপি মন রহে। অবল! বিচারে জিন৷ বড় কম্ম নহে। 
ফিরে বলে হীরে শুন পুরুষরতন। তরুণী তোমার তরে বুঝিলাম মন। 
ক্ষণেমান্র উপনীত মালিনীনিলয়। রন্ধন ভোজন করে কবি মহাশয় ॥ 
বিনোদ শধ্যায় স্থখে করিল শয়ন । পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন ॥ 
শ্রীরামপ্রসাদ্দ কহে কালী পদতলে । নিত্র ত্যজি স্ন্দর উঠিল। কুতুহলে ॥ 
অথ মালঞ্চ বৃত্তান্ত 
অদূরে উদয় রবি, নিদ্রা ত্যজি উঠে কবি, 
শিরসি-কমলে, দশ-শতদলে, চিন্তয়ে প্রীনাথচ্ছবি । 
জপয়ে শ্রীহ্র্গানাম, পূর্ণ হেতু মনস্কাম, 
প্রাতঃন্নান করি, ধৌত ধুতি পরি, সঙ্কল্প গুণধাম ৷ 
নিকটে মালঞ্চ শু, দেখি মনে বড দুঃস্থ, 
দে জন গমনে, কুন্থম কাননে, বিকনিত হয় পুষ্প ॥ 
কাঞ্চন কল্তুরী বক, অপরাজিত ঢম্পক, 
মালতী মঙ্লিকা, কুন্দ সেফালিক!, কেতকী বর্ণে কনক ॥ 
জুতি গন্ধরাজ ফুল, নাগকেশর বকুল, 
কিংশুক রঞ্জন, ফদস্ব মঞ্জন, কামিনীনয়নশূল | 
স্থন্দর মৌরভ ছুটে, মন্দ মন্দ বাধু ঘটে, 
নাসারঙ্কে ত্রাণ, স্মরে দহে প্রাণ, চমকিয়! হর! উঠে ॥ 
গতি গজ জিনি মন্দ, হাদয় পরমানন্দ । 


কোকিল কৃজিত, ভ্রমর গুঠিত, ফুলে পিয়ে মকরন্দ |. 


* খআচিরপ্রভভা -বিছ্যুৎ। 
* মনোভব--কামদেব | 


কবিরঞন বিভাঙুন্দর 


ভ্রমিতে কাননমাঝ, সম্মুখে যুবকরাজ, 
' পুটাঞ্জলিপাণি, মুখে ছু বানী, কহে তব এই কাজ ॥ 

সামান্চ পুরুষ নহ, ্বরপে আমাকে কহ, 
পূর্ণ্রক্ম হরি, নররূপ ধরি,“কি হেতু তূমি ভ্রমহ। 

কত পুণ্যপুঞ্জ মম, ধন্য কেব মম সম, 
শুন মভাশয়, ধন্য মমালয়, অতিথি শ্রীনরোতম ॥ 

গুণরাশি কহে হাসি এ কথা না ভালবাসি, 
হেরে শুন কই. সাপ্রাধি হই, তুমি গো ধন্দমত মাসী । 

হীরাবতী মনে হাসে, সুধার সাগরে ভাসে, 
ভ্রীগ্রসাদ বলে, কবি কুতৃহলে. চলিল মালিসীবাসে ॥ 


মালিনীর পুষ্পচস্রন ও হাটে গমন 


বন্দর চলিয়া গেল! মালিনীনিলয়। পরম কৌতুকে রামা৷ তোলে পুষ্পচয় ॥ 
তোলে বক চম্পক কন্তুরী সেফালিকা। জাতি জুতি গন্ধরাজ মালতী মল্লিক! ॥ 


শতদল স্থলপল্প সূর্যযমণি ফুল । কুন্দ জব! কৃষ্ণকলি টগর বকুল ॥ 

কাঞ্চন মাধবীলতা। শোঁণ সর্বজয়া! | অশোক অপরাজিতা নিশিগন্ধ! কেয়! ॥ 
সেউতি গোলাব নাগকেশর সুগন্ধ | কিংশ্তক ধাতকি ঝিটি তোলে মুচকন্দ ॥ 
তুলিল কুস্থম ষত কত কব নাম। পাঁচ সাত সাজি পুরি চলে নিজ ধাম! 


বার দিয়া বসিল বিনোববর পাশে | " বাসন। বলিতে নারে ফিকৃ ফিকৃ হাসে ॥' 
ভাবে কবি এ মাগী বয়সে দেখি পোড়া । ভাবে দেখি এ প্রকার হয় নাই বুড। ॥ 
কটির কাপড গাটিঞ্ছচ কতবার খোলে । ুজপাশ উদ্দাস গ! ভাঙ্গে হাই তোলে ॥ 
হেসে হেসে আরো এসে ঘনায় নিকটে । কি জানি কপালে মোর কোনখান ঘটে । 
কামাতুরা হইলে চৈতন্ত থাকে কার। বিশেষত নীচজাতি নীচ ব্যবহার ॥ 
ভয়ে অতি হীরাবতী প্রতি কহে হাসি। গোটাকত টাকা নিয়! হাটে যাও মাসী ॥ 
প্রমথপতির প্রিয় পূজা! ইচ্ছা আছে। এতবলি বারো টাকা ফেলে দিল কাছে ॥ 
আমি আজি গাঁখি মাল! তোমার বদলে। দেখদেখি নুপতি-নন্দিনী কিবা বলে ॥ 
ভাল বাপু বলিয়া আচলে বাদ্ধে তঙ্কা। হাটে যায় মালিনী সংগ্রতি ঘুচে শঙ্কা! ॥ 
শ্রীকবিরঞ্তন বলে কালীপদ সার। বিরলে বিনোদবর গাথে পুষ্পহার ॥ 


সুন্দরের মাল্য গ্রন্থুন 


বিন। সত, কি অদ্ভুত, গাথে পুষ্পহার। 
কিবা শোভা, মনোলোভা, অতি চমৎকার ॥ 


জবা বক, স্থচম্পক, কুন্দ সেফালিকা 

জাতিফুল, ও বকুল, মালতী মন্রিক। ৷ 
গাথে বীর, করবীর, অশোক কিংশুক 
বাছি লয়. পুম্পচয়, পরম কৌতুক ॥ 





* গীন্টি_গেঁড়ে।। 


বামপ্রপাদ রচনাসমগ্র 


পদ্ম সঙ্গে, গাথে রঙে, স্থলপন্ম ভালো ॥ 

মাঝে মাঝে, গন্ধরাজে আরো করে আলো 

সম'ভাগ, গাথে নাগ কেশর ধাতকী । 

সর্বশেষ, গাথে বেশ কুম্থম কেতকী ॥ 

তুলা নাই কোন ঠাই, একি অসম্ভব । 

মুষ্টিমাত্র কাপে গাত্র জন্মে মনোভব ॥ 

কহে রাম, মনক্কাম, পূর্ণ কর কালী ॥ 

ন্বপবাল।, পাবে জাল, এ গাখনী ভালী। 

কবির মাল্যসংক্রাস্ত পরিচস্ম লিখন 

যতনে লইয়। কবি ফুল্প সবসিজ । প্রতি দলে দলে লিখে সবিশেষ নিন্জ ॥ 
গুণসিন্ধু মহারাজ! "গুণের গরিম] | প্রবল প্রতাপ ধীর কি কব মহিমা ॥ 
নিশ্মশল সযশ দশদিকৃ কবে আলো । সেই অভিমানে চন্দ্র অস্তরেতে কালে| ৷ 


সে তেঙ্গ তুলন! হেতু ক্রোধযুক্ত রবি । উধয়কালীন নিক্দ রক্তবর্ণ ছবি ॥ 
ক্রমে সব তেজ প্রক।শিল নানাৰপে । তথাপিও ক্দাচ সমতা৷ নহে ভূপে ॥ 
হী পাইয়। হাস পুনঃ হদে জন্মে ভয় । ভাক্ষব ভাস্কর করে প্রদোষ সময় ॥ 
রত্রাকর নাম বটে ধবয়ে সমুদ্র । নৃপ-রত্রীকব কাছে'সে সমূদ্র ক্ষুব্র ॥ 
অধিকস্ত দোহে অপেয় সে নীর | ক্ষণজন্ম। ক্ষিতিপতি নির্দোষ খরীর ॥ 
কর্ণে শুনি কর্ণ মহাদাতা লোকে কহে। চক্ষে দেখি বুঝিলাষ ন্পযোগ্য নহে ॥ 
বিস্তারিয়! বার্তা কি বদনে যায় কহ । ক্ষমাগ্ডণে সম নন ধিনি সর্ববসহ! ॥ 
সেই মহাশয় পিতা কাঞ্চীপুর প্াম। এঙ্করীর বিস্কর ন্বন্দব কবি নাম ॥ 
শ্রুত মাত্র পণপ্রাণ হেত্র সে তোমার | প্রমত্ত ইন্দ্রিরগণ সকল আমার ॥ 

কর্ণ কহে প্রথমে জম্মিল মম সখ । চক্ষ কহে দর্শন কর্তব্য বিধুমুখ ॥ 

কাতব রসনা কহে চিরদিন ক্ষুধা । বাসন! বডই বিদু-বর্ধনের স্বধ। ॥ 

নাসা কহে পদ্মিনী সে তদঙ্গ-স্প্রাণ। '্রাপ্তযাত্র যাবতীয় ছুঃখ পবিভ্রাণ ॥ 
বিকলে সকলে সাক্ষী করে কহে বাহু । তণ্চ হেম তব আলিঙ্গনে ইচ্ছ। বহু ॥ 
মন কহে মিথ্য। নহে মতা কহি আমি । তোষর! পশ্চাতে রহ হই অগ্রগামী ॥ 
দেহরাজ্যে রাজ। ৫লেই কমলিনী শন । বহিল নিকটে তব না বাহুভে* পুন ॥ 
নপুংসক মন তবু স্থখে করে ক্রীড়। । পাণিনি ব্যবস। যার তার চিত্তে ব্রীডা* 
কি গুণে বন্দিল! তারে চঞ্চলাক্ষী ধন্যা | অবিচার কর কেন তুমি রাজকন্তা! ॥ 
সাজির ভিতরে রাখে সাজাইয়। হার। প্রসাদ কহিছে বালা যায় কোথা! আর 


মালিনীর হাট পরিচস্ 


হাট করি হীরাবতী ফিরে এলো ঘরে । কৌথাইয়। বসিল কবির বরাবরে ॥ 
হারামের হাড় মাগী কথ! কহে ঠাটে। মাটি খেয়ে বাপু আজি গিয়াছিছু হাটে ॥ 


বানুড়ে--ফিরে । ত্রীড়া- লচ্জা ৷ 


কৰিরপ্রন বিদ্যা ক্ুন্দর ১ 


'প্রথমেতে বণিকের হাতে দিতে টাক] । টক্কারির৷ হাতে নিতে মুখ করে বাকা ॥ 
ছট! ছিল গরশাল* ছট। ছিল মেকি*। হরেদরে বুঝিতে টাকার নাই সাক ॥ 
+বাটাবাদে পাইলাম আডকাটঞ*% নয় । কিনিতে বণিকত্ব্য থোকে* গেল ছয় ॥ 
তবে বাপু বাকী তিন টাকা থাকে । মুখে মুখে লও লেখা দিতেছি তোমাকে ॥ 
মগ্নিতুল্য দ্রব্য যত কব আর কি। ছু'টাকয় লইলাম ছুই সের ঘি॥ 

এক টাকা সবে মাত্র রহে অবশেষ । কিনিলাম তাহে বলি উপযুক্ত মেষ ॥ 
উপহার দ্রব্য কিছু কিনা যায় নাই। হাতকর্গ1* লইলাম তেলিনীর ঠাই ॥ 
তাও বুঝি হতে পারে সিকা ছয় সাত। খুচরার লেখাজোখ! বড়ই উৎপাত ॥ 

ন্লান করি খাইদাই লেখ! দিব শেষে ।  উচকু।* সময এত মনে নাহি এসে ॥ 


পাঁচকডা কি বাপু খা নাই মুই প্রত্যয় ন। হয় বল গঙ্গাজল ছুই ॥ 
টাক। সিক। কোন বস্ত কতকাল খাবৰ। নিশ্বীঘঘাতকি করে নবকেতে যাব ॥ 
পূর্বজন্ম পাপে এত পবিতাপ পাই । দুকুলে এমন নাহি তার মুখ চাই ॥ 


নিধি গ্রণনিধি মিলাইল তোম হেন। চোন্বাদ হবে মোর ন। মরিন কেন। 
এই যে তোমাব মাসী বোধে নহে ট্ুট1* ॥ কে পাবে হুলাতে কার ঘাডে মাগ। ছুট! ॥ 
পুক্রমের কান কাটে ধরে শক্তি হীরা। ফাকি দিয়! চাকি* ক্ষ গায় কবে ফির! 


হুন্দর হাসেন মনে আমি এক চোর। চাতুবী করিয়। মাগী কডি খায় মোর ॥ 
কবি ণলে মরি পাইয়াছ্ছ বড দুখ । ন্নানে যাও মাথ। খাও শুকায়েছে মুখ ॥ 


হীব। বলে আবে বাছ। পানে যাব কি। ন! জানি কি কবে মোর ন্পপতির বি॥ 
বিষাদ 'ভাবিয়। হীর। কবে লয় সাজি। প্রসাদ কহিছে কালি বক্ষ কব আজি ॥ 


পুষ্প লইক্বা মালিনীর বিবার নিকট গমন 


মনে বড ভয়, না জানি কি হয, গগনে উঠেছে বেল। | 
বীরসিংহ-ক্তা, আছে কোপযুতা, কহিবে করিল হেলা ॥ 
যা কবেন শিব, আর চারা কিবা, ন। গেলে এডান নাই। 
দাড়াইল এই, ত্বর। করি সেই, চলিল বিদ্যার ঠাউ ॥ 
দাড়াইল আগে, সতী কহে রাগে, হেদে ব কোথায় ছিলা। 
সকল যোগান, করি সমাধান, কি ভাগ্য যে দেখ! দিলা । 
ভ্ুলিলা সেকাল, এবে ঠাকুরাল, গরবে উলয়ে গ!। 

কানে দোলে গেঁটে, পথে যাগ হেঁটে, ঠাহবে ন। পড়ে পা ॥ 


* গবশাল- ভিন্ন বের (17০9 ০1 095 581)। ক মেকি--শকল' জাল । 

। বাট।-__0।5০০0]দবের তাবতম্যহেতু ঘ| ধঝট দিতে ভয | 

£ আডকাট -শ্রার্কট মুদ্ধা। ইউবোপীঘ বণিকদেব বিশেষভাবে উষ্ট শব! কেোম্পানীব দক্ষিণ ভাবতেব 
টান্*শালে নিথিত বৌপামুদ্র। । পলাশীব যুদ্ধেব আগে নন্বাবা আমলে নবাবদ্ধের টাকশালে 
তৈবী দিল্লী বাদশাহেব নামাঙ্কিত "শিক" টাকাই ছিল বাংলার প্রধান মুদ্রা, কিন্ত এদেশে 
আকটও চলতে! এবং শিককাব সঙ্গে আকটেব সাধাবণ বানমধ হাব ছিল ১০* শিক ১০৮ 
আকট মুদ্র। ৷ 

"* থোক- মোট। 4 হাতকন্জী-হ।ত খরচের জন্য ধাব। : সিকা- শিষ্ধা মুদ্রা । 

* উচন্কা--হঠাৎ, এখানে অলময । * টুটাঁডাঙ্গ।' কম। : চাকি_ মুদ্রা বা টাকা । 


২ রাষপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


তোরে বুথ। কউ. নিজে ভাল নই, এ পাপ চক্ষের লাজ !1 


নতুব1 ইহার, জানি প্রতিকার, যেমন তোমার কাজ ॥ 
ভূমে সাজি রাখি, ছল ছল আখি, কৃতাঞ্জলি হীরা কহে।' 
রুষ্ট নবগ্রহ্‌, বচন নিগ্রহ, বিগ্রহ আমার দহে ॥ 


ছিল উপরোধ, ক্ষুত্র দোষে ক্রোধ, এত কি উচিত তব। 
বটি নিজ দাসী, চিত্তে এই বাসি, ক্ষমহ বাড়া কি কব॥ 
এতেক বলিয়া, চলিল কাদিয়া, হীর। ফিরে যায় ঘরে। 
কালীপদ'তলে, শ্ীপ্রসাদ বলে, ত্রাহি ম! নিজ কিন্করে ॥ 


মালা দৃষ্টে বিদ্যার উদ্কণ্ঠাবস্থ। 


ন্নান করি বিধুমুখী, হৃদয়ে পরম স্থখী 
পু ইষ্টদেবত। শারদ । 

চিকণ গাঁথনি ফুল, অভিশয় চিন্তাকুল, 
অনিমিখে নিরখে গ্রমদা ॥ 

দেখিয়া পুম্পের হার, পূজা করে কেব। কার 
ধ্যানজ্ঞান তই গেল দূরে | 

কাছে ডাকি স্থলোচনা, পাতি পড়ে বিচক্ষণ।, 
অব্যাজে* যুগল আখি ঝুরে* ॥ 

মনেতে জানিল এই, পুরুষ রতন সেই, 
দরশন পাইব কিরূপে । 

তিলেক বৎসর প্রায়, বুক ফেটে জিউ যায়, 
সখি প্রতি কহে চুপে চুপে ॥ 

হেদে কি হইল সই, দেখদেখি হীরা কই. 
ফিরা "মামি পায় ধরি তার। 

যদি ক্ষমা করে রোষ, এতে কিছু নাহি দোষ. . 
শুনি গো সকল সমাচার ॥ 

কারে ঘরে দিলা ঠাই, বুঝি বা তেমন নাই- 
বিচ্চাধর ধরণীম গুলে । 

বিরহিণী দেখি আমা, প্রসন্ন! হইল শ্যামা, 
বিধু মিলাইলা করতলে ॥ 

সখী কয় ধৈর্য হও, আঙ্জিকার দিন রও, 
প্রভাতে পাইব1 দেখ! হীরা । 

এতই কেন উন্মত, মিলিবে সকল তত্ব, 
জিজ্ঞাসা করিও দিয়া কির ॥ 

বিষ্ত/া বলে বল বটে. এখনি প্রমাদ ঘটে, 
আজি সে বাচিবে হৈবে কালি । 


” অব্যাজে--অবিলন্বে। * ঝুরে- বঝবে পড়ে । 


কবিরপ্রন বিস্যাশ্রন্দর পি 


হের কঠ্ঠাগত প্রাণ, ঝ'ণট কর পবিভ্রাণ, 
সব শেষে ধত দাও গালি ॥ 

বুঝি হার! পুন তার।, কহে সাব। হও পারা, 
বাধ্য নু সাধ্য কিবা আছে। 

রাণীঠাকুরাণী যথা, যাই তথ। সব কথা, 
নিবেদন করি তার কাছে ॥ 

"য় দর্শাইয়। নানা, জনে জনে কবে মানা. 
কছে কষ্টে শাস্তাইয়া বাখে। 

বিকবিরঞ্রন বলে, জলনিধি উ্লিলে. 


বালিব বন্ধনে কোথা থাকে ॥ 


মালিনীর প্রত বিদ্যার অন্ুুনস্ত 


ষথোচিত যনোভ, :খানলে দহে অঙ্গ. 
হীরাবতা ভবনে চলিল। 

স্কবি ক্ুন্দরবরে, পাছ দিয়া ঢোকে ঘবে, 

অনশনে রজনী বঞ্চিল ॥ 

কুহরে কোকিলকুল, ফুটে বনে নান। ফুল 
তুলি গাথে মনোহর মালা । 

নপতি-নন্দিনী যথা, লব্ুগতি চলে তথ।, 
বলে লও ন্পতির বাল। ॥ 

বাঁধি ভার পরিহার, কবে কবে ধরি তার, 
বলে বিচ্য। বচন মধুব | 

কন্ঠ প্রতি কর কোপ, বুড়ী নও বুদ্ধিলোপ, 
মমত। সকল গেল দূর ॥ 

আছ্যোপাস্ত এই ধার? ক্রোধে হই' জ্ঞানহারা।, 
ক্ষণেক সে ভাব নাহি থাকে । 

অন্ত কে ভরান পিতা, ততোধিক মাতি। ভীতা, 
জাননা! গে। ভুমি কি আমাকে ॥ 

সহম্ম মাথার কিরা, ওগো! হীরা চাও ফিরা, 
বুক চিরা হৃদ থুই তোরে । 

যে কহি সে কথা মান, পুরুষরতন আন, 
ছুঃখে পরিত্রাণ কর মোরে ॥ 

হীর1 কহে করি ছল, ভাল পাইলাম ফল, 
বাক বল আর কিবা আছে। 

মরি শোকে নিতা মোকে, হাসে লোকে কহে তোকে. 
বিষ্যা বিনোদিনী ভাকে কাছে ॥ 


৪৪ বামপ্রসারদ বচনাসমগ্র 


তুমি মান্য রাজকন্যা, 


বট ধন্য! এত অন্যা- 


সনে করিয়াছ কিব! কাজ । 


রসমই শুন কই, - 


যুব! নই বৃদ্ধ হই, 


একা রই আই মা কি লাজ | 


এতোকাল আছি নিষ্ঠা, 


দেখ মিথ্যা অগ্রতিষ্ঠা, 


কহ কি শুনিল। কার ঠাউ। 


ক্ষমা কব ঠাকুরাণী, 


ভব্যত। তোমার জানি, 


নিলজ্জ আমার পর নাই ॥ 


পুনঃ রাম কহে ভাষ, 


ছড হীরা পরিহাস, 


ভোমাব চিহ্নিত আমি বটি। 


শ্বীকবিরঞ্রন কহে, 


মিথ্যা নহে, দেহ দহে, 


বিছ্যার ধরেছে ছটফটি ॥ 
মালিনী ও বিদ্যার পরস্পর কথোপকথন 


একান্ত কাতর। বুঝি বিদ্যা বিনোদিনী । 
জন্মে জন্মে নান। পুণ্যপুর্ধ তব ছিল । 
দুষ্ট নহে শ্রুত নহে বপ হেনরূপ। 
কাঞ্ধীনাম দেশ ধাম স্বধাময় হাস্য | 
নদনে বিবাজ্জে বাঁণী বিদ্বান বিপুল । 
দুষ্টিমাত্র মম দেহ দহে দিবানিশি । 
অপরূপ কথা এই কে "্ুনেচে কবে। 
বিদ্যা বলে বাঁভাবাডি কথাযর কি কা্ছ। 
এ দ্ূঃখসাগরে ভীর। তুমি এক তবাঁ। 
ইহা বলি ছি'ড়িয়। দিলেন গলহাব। 
ধন্য । দাব। স্বপ্নে তার। প্রত্যাদেশ তারে । 
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাপদ্মে তব । 
শ্ীকবিবঞ্জন বলে কালী করুপামই | 


কহে হীরাবতী হাসি শ্বন কমলিনী ॥ 
সেই ফল হেত নব এমনি মিলিল ॥ 
গুণসিন্ধু-্ুত গুণসিন্ধুর স্বরূপ ॥ 
স্ন্দব শন্দর নাম পদ্মস্থন্নরান্য ॥ 
পঞ্চনক্ত, পদ্মযোনি প্রায় সমতুল ॥ 
বৃদ্ধার বাসনা হয় বাচে কি ব্ূপসী ॥ 
ফটিল মালঞ্চ শুক্ষ যার অনুভবে ॥ 
সানছছলে আমাকে দেখাও যুবরাজ ॥ 
হের দাতে করি কুট! ছুট পায়ে ধরি 
হীব। কহে ঘটকের পাছে পুবস্কার ॥ 
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমাবে 
কহিবার কগ। নহে বিশেষ কি কব ॥ 
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


মালিনীর সুন্দরনিকটে বিদ্যার বার! কখন 


হাব দিলা নপস্ততা, 


হারাবতী হাশ্তযুতা, 


হৃষ্টমতি শীপ্রগতি চলে । 


যথ। কবি "্ুণরাশি, 


আসি হাসি কহে বসি, - 


তব জন্ম ধন্য ধরাতলে॥ 


হারা কহে শুন শুন, 


যে করেছি নিবেদন, 


তার সাক্ষী হাতে হাতে এই । 


জশে করে বহু যত, 


কোনরূপে মিলি রত্ব, 


রত্বজনে যত্ব করে সেই ॥ 


কবিবগ্রন বিদ্যান্দ্দর ৪৫ 


সে ধনী রতন বটে, 


যতনে পুরুষ ঘটে, 


তার ইচ্ছ! তুমি হও কান্ত। 


চিত্তে বিবেচন। কর, 


ভাগ্য কি ইহার পর, 


শিব-শিব। সদয় নিতান্ত ॥ 


তব পত্র পবামাত্র, 


শিহরিল সর্ববগাত্র, 


চেতন। বহিত পড়ে মহি। 


সখী ভাকে পরিজ্রাহি, 


রাম। করে আভঢাহি, 


মরমে দংশিল কাম-অহি ॥ 


ক্ষণেকে ক্ষণেকে জ্ঞান, 


কহে দহে মোব প্রাণ, 


পারআাণ কর মোরে সই | 


[বিলম্ব বিহিত নয়, 


ন|জানি ক পরে হয়, 


কিরাও ফিরাও হীন। কই ॥ 


'সামাঁবে কহিল মন্দ, 


চিত্তে বভ নিবাঁনন্দ, 


প্রভাতে গেলাম তার কাছে । 


বিনয় কারল যন্ত, 


এক মুখে কব কত, 


তাহা কি সকল মনে আছে ॥ 


দশনে লঈযা কুটা, 


যত্তে ধরে হাত দ্রটা, 


পুনঃ পুনঃ বলে মাথ। খাও । 


স্ানছলে সবোবরে। 


স্থপুকষ গুণধরে, 


যাও যাণ্ড বারেক দেখাও ॥ 


হীরাবতী ষত ভাষে, স্রকবি শ্রন্দর হাসে, 
হাতে পান আকাশেব ইন্দু। 
কালী পাদপদ্মতলে, শ্রীকবিরগ্ন বলে, 
তারিণী তরাও ভবসিন্ধু ॥ 
বিদ্যান্ন্দরের পরস্পর দর্শন 
সুপুরুষ স্থন্দর স্থঘীর ধীরে ধারে । মিলিল সঙ্কেত সেই সরোবর-তীরে 
বিষ্তা বিনোদিনী বসি বাতায়ন-তলে | বিদগ্ধ বিনোদ চলে বকুলের তলে ॥ 
শুভক্ষণে উভয়ত মুখবিলোকন। দৃষ্টি শর পরস্পর জরজর মন ॥ 
মোহিত! মহীতে পড়ে মহীপাল-বালা শান্তি নাই বিষম নুস্থম-শর-জাল] ॥ 
উথলে বিরহ-সিন্ধু ভাঙ্গে শাস্তিসেতু। মনোমীন ধরিল ধীবব মীনকেতু ॥ 
কলেবর কম্পিত কদদলী ষেন ঝড়ে। বিদ্যার বাসন। জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে ॥ 
সতী কহে কাম-অহি দংশিল মরমে । লোমে লোমে পুডে উঠে প্রমাণ সরমে | 
নিকটে দশম দৃশা* চেষ্টা কর সই । কোথা সেই সোবা। ওঝা! ধন্বস্তরি কই ॥ 
সখা কহে স্থব্দনী সাবধান হও। হীর। ডেকে কির! দিয়া ফিরা তত্ব লও ॥ 


"" দশম দশা-ল্দশ প্রকাব কামজ দণ। হল--অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকখন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, 
ব্যাধি, জড়তা ও মৰণ । এখানে মবণ দশ1। 
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সহসা এমত কার্য তুমি ত অভব্য]। 
বিষম প্রতিজ্ঞ! তব বিখ্যাত জগতে । 
ভূপতিকে জানাও আনাও বন্ধুচয় | 
বন-মতত-হস্তী মন ছৃষ্টাচারী বড । 
রসমই কহে সই গ্রতিজ্ঞা তাবত। 
ক্ষমান্কুশ খোয়া গেল অনঙ্গ-অলসে। 


মপ্রসাঙ্দ রচনাসমগ্র 


যদ্যপি পণ্ডিতা হও তথাপিও নব্য ॥ 
পরাস্ত নর্বিলে বল বরিবা কি মত ॥ 
পশ্চাৎ যাহাতে লাজ কাজ ভাল নয়। 
ক্ষমাক্কুশক্ষেপে কর কুম্তে দড়বভ ॥ 
স্মরশবে ভেদ তন্থ নহেক যাবত ॥ 
মনমত্ত বারণ বারণ হবে কিসে ॥ 


কাস্ততন্ম এ কাম্ত একান্ত মোর বটে আর ইচ্ছা নাই সই স্বামী হেন ঘটে ॥ 

সুন্দর শ্বরূপ রূপ ভূপহ্থত কই। বত্বে রত্ব মিলাইল। কালী রুপামই ॥ 

দেবীপুত্র দীপ্থিমানা মহাজন এই | 'এজনে যে কহে মূর্খ মহামুর্খ সেই ॥ 

সুন্দর লইয়। কিছু শুন বিবরণ | রূপস রূপসী-বপ কবে নিরীক্ষণ ॥ 

প্রীরামপ্রসাদ বলে ঘনায়েছে দিন । মিলিবে স্বন্দর বব সকলে প্রবীণ ॥ 
সুন্দর দর্শনে বিদ্ভার সখী প্রতি উক্তি 


সুন্দর স্ন্দর ধর এই বটে আলি 
স্বর্ণ স্থবণ জিনি মুখকমলঙ্গ | 


ও দডদভ কি কব কহ কি শুনে মালি* ॥ 
কি রূপ কি কপ করি কৈল কমলজ ॥ 


তন্ছ তন্গ চিন্তায় কেমনে জ্বাল! সই | জীবন জীবনমধ্যে ত্যন্ডি মেনে সই ॥ 
মন্দ মন্দগ্রহ মোব বুঝেছি একান্ত। কালী কালী দিল! মনে ন! দিল! এ কাস্ত ॥ 


বারণ বারণমন কদাচ ন। মানে । 


ক্ষপা* ক্ষপার্দিব। ছোটে কি করিবে মানে ॥ 


সর্ব! সর্ববকাল পুজি পীভা এই ধাবা! নিত্যা নিত্যাবধি দিল! ছুনয়নে ধার] ॥ 
তার। তারাপদে ঘর্দি মিলাইয়া করে ফের ফের দিয়া বিধি বঞ্চনা বা করে ॥ 


হুর হরবধূ ছুঃখ তনয় প্রসাদে । বিদ্যা বিদ্ভা কবিবরে করহ প্রসাদে ॥ 
বিদ্যা দর্শনে সুন্দরের মোহ 
কি রূপসী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি পড়ে । 
প্রাণ দহে, কত সনে, নাহি রহে ধডে ॥ 
মধ্য ক্ষীণ, কুচ পীন, শশহীন* শশী । 
আস্যবর, হাস্যোদর, বিছ্যাধর রাশি ॥ 
নাসাতুল, তিলফুল, চিন্তাকুল ঈশ । 
বাক্যস্থষ্টি, সুধাবু্টি, লোলদুষ্টি বিষ । 
দস্তাবলী, শিশু অলি, কুন্দকলি মাঝে । 
ভূরু অন, কামধ, হেমতনু সাজে ॥ 
& নীলগিরি, শুকপুরি, তন্থুপরি ভূঙগ। 
মঞ্জুরব, মনোভব, মহোৎসব রঙ্গ ॥ 
নৃপনত, মোহযুত, এ অদ্ভূত দেখি। 
কহে রাম, অন্গপাম, গুণধাম একি ॥ 





" আলি--সখিঠ  * ক্ষপা রাত্রি। 


* শশহীন--শশকচিহবিহীন। শশক ধ1 খরগোস চিহ্ুযুক্ত কল্পনা! করে.টাদের একটি নাম পশধর। 


কবিরঞ্জন বিদ্যান্ষ্দর ৪৭ 
বিদ্যা কর্তৃক ভগ্গবতীর স্তব 

বিদ্যা ব্ূপব্তী সতী, কৃতাঞ্জলি শ্ুদ্ধমতি, 
কায়মনোবাক্যে করে স্তব। 

তুমি নিত্যা পরাৎপরা, জন্ম জর মৃতু হবা, 
তুমি ব্রন্ধা বিষণ তুমি ভব ॥ 

তুমি জল তুমি স্থল, ধশ্মাধশ্ম ফলাফল, 
তুমি সন্ধ্যা দিবা বিভাববাী। 

ভুমি কুলাচলক্ধ সিন্ধু, তুমি ববি তুমি ইন্দু: 
'অনস্ত ক্রন্মাশুভাগ্ডোদরী ॥ 

তুমি শান্ঠি পুি স্থধা, ভঁমি লক্জ! ভুমি মেধা, 
মহামায়া করালন্নপিনী | 

শল্ভিনপ। সর্ববভূতে, বিহরসি* শৈলস্থতে, 
কুগুলিনী* চক্রবিভেধিনীঞ* ॥ 

ব্রিগুণ সচ্চিদানন্দ, বূপিণী লিখন কন্দ, 
স্ুলস্ছস্্! ধরণী-ধারিণী। 

অপর্ণা উভয়া৷ উমা, ভনানী নববী 'ভীমা, 

স্ঞ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিনী ॥ 

ব্ূপা কর কুপামই, কেহ নাহি তোমা বই, 
শহ্করী কিন্করী তব ডাকে । 

স্রন্দব সুন্দরতন, অভিন্ন কুস্থমধন্ত, 
সেই পতি দেহি মা আমাকে ॥ 

একান্ত কাতর বিদ্যা, তুষ্টা মহাবিদ্যা আছ্যা, 
পড়িল! প্রনাদ জবাফুল। 

শ্রবণে শুনিলে এই, তোমার হৃদেশ সেই, 
আজি নিশি সকল প্রতুল ॥ 

পুলকিত। পঙ্কজিনী, হাসি কহে মম বাণী, 
কর সখি উচিত যে কাছ । 

ভাগ্যের নাহিক লেখা, নিশি যোগে হবে দেখা, 
ভেটিবে* হুন্দর যুবরাজ ॥ 


কুলাচল- কুলপবত | মহেন্দ্র, মলয় সঙ, শক্তিমান, খক্ষবান্‌, বিদ্ধয ও পারযাত্র_এই সাতটি কুলপবত । 
মতাস্তবে হিমালয সহ আটটি কুলপবত। 
বিহরসি--অবস্থানকর। * কুগুলিনী_ মুলাধারচক্রেব নীচে নিত্রিতা সর্পাকাবে কুগুলী পাকিক্ে 
অবস্থাননিরত। শক্তি ( তস্থমতে )। 
চক্রবিভেদিনী_যোগীর সাধনা জাগ্রতা। শক্তি মূলাধাব, শ্বাধিষ্ঠান, মণিপুব, অনাহৃত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা 
নামে ছুটি পল্স বা! চক্র ভেদ কবে সহ্দ্রাবে উপনীত হুন। 
ভেটিবে- সাক্ষাৎ করবে ।. 


৪৮ বামপসান্থ বচশাসমশ্্র 


বিদ্বার মনের কথা, বুঝি সখিচয় তথা, 
,  কৌতুকে করয়ে চাকুবেশ। 
কালীপাদপল্মতলে, শ্রীকবিরঞ্জন বলে, 
দূর কর নিজ স্কত রেশ ॥ 


বিদ্যার বাসর সজ্জা 


স্ন্দরীর সহচরী ভাল জানে চর্যা । বতন মন্দিরে কবে মনোহর শখ্য! ॥ 
দুই ছুই তাকিয়! খাটের দুইপাশে ॥। ব্রপব্তী বিছ্যাবতী মনে মনে হাসে ॥ 
বড় এক গিরদ1* শিয়রে সথ। রাখে । এই বটে দেখ এসে হেসে হেসে ভাকে . 
ডোৌল ভাঙ্গি টাঙ্গাইল চিকণ মশাবি । ভূঙ্গারে* পূরিতে রাখে স্ববাসিত বাবি 
"ওক্ষ্যব্রব্য নানাজাতি মণ্ড1* মনোহর। । সরভাজ। নিখু. তি বাতাস। বসকর! ॥ 
অপূর্বব সন্দেশ নামে এলাইচ দানা । ফুল চনি লুচি দধি দুদ ক্ষীর ছান। ॥ 
সাক্জাইল বাটাতে কর্পুব ঈাঁচি বিড।। ক্ষণে মুবকজন। খে করে ব্রশড়। ॥ 
কৌট! ভর। ছাক! চুণ কপুরের সঙ্গ । এলাইচ জায়ফ্ল* নইত্রি লবঙ্গ ॥ 
কালাগুক মুগমদ কুস্কম কনুরী | ক্রগন্ধ চন্দনগন্ধে আমোদিত পুরী ॥ 
মলিক1 মালতীমাঁল! গুবর্ণের পাত্রে । যুবক ঘুবতী দেহ দহে ভ্রাণমাত্রে ॥ 
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী রুপামহ 'আঁম তুষ়। দাসদাস ধাসীপুত্র হই ॥ 


কবির ভগবতীর স্ব 
এথ। কবিবব, স্ন্দর স্থন্দর, নিবখি নুপজারপ । 
ভাবে গদগদ, নাহি চলে পর, শর হানে স্মর ভূপ॥ 
কহ উপদেশ, দিবূপে প্রবেশ, হব বিদ্যাবৃতী বাসে । 
দ্বরস্ত প্রহরী, দিনা বিভাবরী, জাগে তন কাপে ভ্রাসে। 


নমো ভগবতি, কিন! জানি স্তৃতি, প্রধান প্রকৃতি কালী । 
শ্বশানসাসিনী, দনুজ্জনাশিনী, মুণ্ডমালী মা করালী ॥ 
ট্রলোক্যবন্দিনী, ভূধরনন্দিনী, অখিল-ব্রহ্ধাগ-মাত। | 
সকল সিদ্দিদা, গিরিশ-প্রমদা,, তুমি হরি হর ধাতা ॥ 
স্তব করে কবি, পরিতুষ্টা দেবী, পুনরপি আজ্ঞা হয়। 
ভয় নাহি বচ্ছ*্*, ইহ কোন তুচ্ছ, স্থখে কর পরিণয় ॥ 
অপর্ধপ কথা, অকস্মাৎ তথা, হইল স্বডঙগপথ | 
প্রসাদের বাণী, ভক্তের ভবানী, পুরাইলা মনোরথ ॥ 





গিরদ।_বড গোলব।লিশ । " ভূঙ্গাবে-_-জঅলপাত্র বিশেষ । 

মণ্ডা মনোহব, সরভাজা, নিখুতি, বসকবা, এলাইচদানা-শিষ্টক্সাদিব নাম । 
জারফল- হরিতকা জাতীক্স জাতিন।মক ফল। 

বামাদ্ধে _অর্ধপ্রহর অন্তে। এক অহোবাত্রের এক অষ্টমাংস এক প্রহর । 
বচ্ছ--বৎস। 


তক 


কবিবঞ্রন বিদ্যানুন্দব ৪৯ 
কবির সুজড়পথে গমনোদ্যোগ 


বিজ্ঞবর বরাবর বিবরবিশিষ্ট। 
নিভূতে নাগর নানা রস করে বঙ্গে । 
কন্ুকণে* কলিত* কাঞ্চন ক£মাল। 
মোহন মুকুরে মঞ্চুমুখ নিরখিয়।। 


ীকপিণা* হীরাখিনা হৃদয়েতে হা ॥ 
চন্দনে চচ্চিত চারু চামীকর* অঙ্গে 
মন্তকে মুণট যণি-মুকুতা-মিসাল ॥ 
উথলে 'অমিয়।সিন্ধু উল্লাসিত হিয়া! ॥ 


যামিনী যামার্ছে যাত্রা জায়। হেতু কবি । আলে। করে ধারে মাপন অঙ্গচ্ভা । 
ভাগ্য ভাল ভাবিতে ভাবিতে ভম 'ভাগে । চলিতে ৮ঞ্ল চিন্ত চমত্কাব লাগে ॥ 
ধন্থা। দার! ন্বপ্রে তার। প্রত্যাদেশ তারে । আম কি মধ এত বিমুখ আ।মাবে ॥ 


জন্মে জন্মে বিকাদেছি পাদপন্মে তব। 


গ্রসাদে প্রসন্ন! হও কালা ক্লুপ।মউ | 


কাহণান কখ। নহে বিশেষে কি কর ॥ 
আমি তুয়া দসদান দাসীপুত্র হই ॥ 


নিগ্যার উৎকষ্ঠাবস্থায্ব সুন্দরের দর্শন 


ধন্য সে মামিনী মপু, 


পু5রে কোক্িলবপূ, 


পণনিধু উদ্দর্র গগনে । 


মণ মধুকববৃন্দঃ 


ফ্লুল পিয়ে মকরন্দ, 


মুখরিত কুল্গমকাননে ॥ 


গগনেতে মেঘ দেখি, 


অআ! নন্দ-অ পাঁব শিখী, 


মন্দ মন্দ মলয় সমর । 


স্থচারু কুন্তম ভ্রাণ, 


স্মরশবে হে প্রাণ, 


বিছ্যা। বিনোদিনা নহে স্থির ॥ 


রসমই কহে সই, 


কহ সে নাগর কই, 


তাহ। বই মনে নাহি ভায়। 


নাহি গ্ুখ একটুক, 


মহাদ্ঃখ ফাটে বুক, 


প্রায় বুঝ মোব 'প্রাণ যায় ॥ 


এই যুক্তি করে বসি, শাবদ-পৃণিমা-শশা, 
হেনকালে উপস্থিত কবি। 
রূপ তুল্য বটে নাম মহাকবি গুণধাম, 


প্রচণ্ড প্রতাঁপে যেন রবি ॥ 


সব-সখী-সম্বলিত।, 


চন্দ্রমুখী চমকিতা।, 


(নিরখই চঞ্চল নয়নে । 


কিন্কর' যোগায় বারি, 


পর্দযুগ ধৌত করি, 


বসিল। রতন-সিংহাসনে ॥ 


ধন হেতু মহাকুল, 


পূর্বাপর ম্বদ্ধমূল, 


কৃতিবাস তুল্য কীত্তি কই। 





* হ্বীরূপিনী- লঙ্জারাপিশা । 
* কলি আহত । 
ন্নামপ্রসাদ---৪ 


+& চামীকব- সুবর্ণ | 


* কন্দুকষ্ঠে শঙ্খনদৃশ কষ্টে। 


রি ব।মপ্রসাদদ বচনাসমগ্র 


দানশীল দয়াবস্ত, 


শিষ্ট শান্ত গণানস্ত, 


প্রসন্ন কালিক। রুপামই ॥ 


সেই বংশসনুভ্ুত, 


ধীর সর্বগুণযুত, 


ছিল কত কত মহাশয়। 


অনচির দিনান্তর, 


জন্মিলেন রামেশ্বর, 


দেবীপুত্র সরলহদয় ॥ 


তদঙ্গজ রামরাম, 


মহাকবি গুণধাম, 


সদ যারে স্দয়। অভয়। | 


প্রসাদ তনয় তার, 


কহে পদে কালিকার, 


কপামস্ি ময়ি কুরু দয়া ॥ 


বিদ্যা ও সুন্দরের বিচার 


কামদেব-ব্যাধ তুলা কুম্ঠুর স্ন্দন । 
কিঞ্চিৎ সন্ধানে হানে মানভঙ্গ-রঙ্গ | 
ভ্াানহাল। গেমধা।* গোনুগে* জল ঝরে । 
চমৃকিতা চঞ্চলাক্ষী চেতন। জন্মিল। 
ক্ষণেক রমণী চাহে মৌনভাবে থাকে | 
হাস্তযুত। সথা প্রতি কহে কমলিনী। 
'ভাঁব বুঝি গুণবাশি মন্দ মন্দ হাসে। 


ভুরু ছলে ধৃত ধনু দ্ুষ্টি খবশর ॥ 

কি আব করিবে বিছ্য। বিছযা।র 'প্রসঙ্গ ॥ 
ধলাশ ধুসর ধড ধডফভ কবে ॥ 
সলহ্দিত1 এশিমুখী সম্ধমে বসিল ॥ 
হেনকালে পব্বতশিখবে শিখী ডাকে ॥ 
ক্লোচন| স্তধাও কিসের রব শুনি ॥ 
'অময়াসদৃশ প্লোক অক্টোন্তব ভাবে ॥ 


চাক 


গোমধ্যমধ্যে মুগগোঁধবে হে 
সহজগোভ্মণকিঙ্করাণ।ম্‌। 
নাদেব গোভচ্ছিখবেষু মত্তা 
নৃত্যন্তি গোকর্ণশরাবভক্ষাঃ 1%% 


আগ্ার্থ 


হে গোমধাষমধ্যে বাল-কুবঙ্গলোচিনি। 
গোভৃতশিখরে* মন্ত পরম উৎসব। 
সথী সঙ্বোধিয়া কহে বুঝ! ন!হি যায়। 


« গোধম্যা--ইন্দ্িয় মধ্যে । গোবুগে- চক্ষুমুগলে | 


শেংকটি কুধবাম ঘাস ও ভারভচন্দ্রে সচ্ভে । 
+' গে.ভংশিখবে_ পর ৩শিখবে । গে।ক 1 -সপ। 


সহস্মগোভুষণ-কিঙ্কর নাদ শুনি ॥ 
*গোকর্ণ-শরীর-ভক্ষ করয়ে তাগুব ॥ 
পুনবপি হাসি কহে স্থবিধদ্ধ রায় ॥ 


কবিবপ্রন বিচ্যাস্ুজ্দবব ৫১ 
খধাক 


স্বযোনি ভক্ষপবজজসম্ভবানাং 
শ্রত্ব! নিনাদং গিরিগহ্বরেষু। 


তমোঠবিবিশ্বপ্রতিবিশ্বধারী 
করাব কান্ঠে পবনাশনাশত 1৯৯ 
চপ্য্ণ 
ঘযোনিভক্ষকণ্বজ তাহাতে উৎপন্ভি।  তাব নাদে উন্মত্ত গিবিমধ্যে স্থিতি ॥ 
তিমিরাবি খিশ্ব-প্লতিবিদ্বধারী মেই। পবন শক্ষোব ভক্ষা ঘন ডাকে সেই ॥ 
চমত্কার কথ! শুনি বটে গ্রণধাম। পূনরপি ভে সখি ধা দেখি নাম। 
কুতাঞ্জলি সহচরী কহে প্রনর্রবাব । কত শুনি মভাশয় কি নাম তোমার ॥ 
(৫, 


বঞ্ধ। বতন। লোঠে লন্দতে মন জাতিজম্‌ 
পরভোক বন্চিপ্রজ্ে দ্বিতীষে পঞ্চমেহপাতম্‌ 1 ৮৭ 


ষ্ 
স্রার্থ 


বস্তহেতু শ্ষ্্থ মানব গুণযূত । ধন্দয়ে মন্দ যে জাতি লোভে শন্চগই ৭ 
কবনোক* রতি গাছে জিঠ মন্দ যাম। চিম্বাকব দ্বিতাীষ পঞ্চমে মে।র নাল ॥ 

এক বস্ত্র তিন িন্ধ 'ণকে তিন লা৪। পুহু কত তবলাক্ষি এবা কেন ভাব ॥ 

আছ্য অন্দে যেট! সেটা কামন। সদাই | শাছয 'নন্তে পাঠে তলা পালে খ পাই ॥ 
চাবি মধো গাধখ্যাত ধর্চাখি সাব । ম্বাশ্রয়েতে চা।া মন পঞ্চ ক্প্রচার ॥ 
কালণকিঙ্কবেন কাব্য কথ| বুঝ। ভাল । বুঝে কিন্ধ সে কালী-ম্বশ্গব দে আছ যাব 
হেসে বলে হবিণাক্ষী হাবিলাম আমি । শ্রপুকষ সুন্দর গুধার সতা স্বাম। ॥ 


শ্কবিবঞ্চন বলে কালী কৃপামই। মামি তুষ! দামদাস দাসীপুত্র হই ॥ 
বিদ্যাস্ুন্দরের বিবাহ 

মাস মধু ডাকে মধুকববধুচয়। পুলবধ কাঁমবধূ ইচ্ছা অতিশয | 
সুশীতল সময় মলয মন্দ বহে। স্মব হানে খরশর ভব কত সহে ॥ 
পরাভব মানি স্ত্রী বীরসিংহ-বাল।। স্বযন্ববা কান্তকঠে সমপিল! মালা ॥ 
উত্তম ঘটক ক্রন্দবের গাথা হার । ববকর্তা কম্তাকর্তা চিও পোহাকাঁব ॥ 
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন | নচ্যালাপছলে বুঝি পঁডিল। বচন ॥ 
উলু দিছে ঘনঘন পিকীমণ্ছিনী । নমনচকোবী শখে নাচিছে নাচনী | 
বরষাত্র মলয়পবন বিধুবর | মধুকব নিকর হইল বাগ্যকব ॥ 


কান্তাকুচে জলরদখ্ি বিচারিয়া কবি। করপন্সে করে হোম শ্েহ করি হবি 


“ বসু-ধনশ। কবভোক- হশ্তীশ।বকেব ন্যাধ উক(বশিষ্ট 
।* পোকটি কুষ্ণব।ম দাস ও ভাবতচন্দ্ে আঙে। 
*11 শ্লোকটি কুষবাম দামে আছে ভাবশ্চঙ্গে ন।ই। 


রামপ্রপাণ বচনাসমগ্র 


উভ্য়ত কু'টুন্ব রসন। ওষ্টাধর | 

যুগল নিতম্ব উঞ% জালালি ফকির। 
নপুব কিহ্কিণ জালে নানা শব্দ হয় । 
পুনরপি শুন বিবাহেব সমাচার । 
সপ্মীক আইল। কাম দেখিতে কৌতুক 
দম্প।তকে তুষ্ট হয়ে দম্পতি চালল। 
পরাভব মানি ইখা বারাঁসংহ-বাল। | 
শুভক্ষণে অন্যান্য দন কুড়হলি। 

পাত প্রদক্ষিণ সখা কবে সপ্তবাব। 
হুন্দরারে সমপিশ। ছন্দবের হাতে । 
এই তব ধাসা গ্রণরাশি মধ্য। নহে। 
নান। ডপহাব বা কারয়! ভোজন । 
শ্শীতল মরুত মলয় মন্দ বহে । 
কপস-রূশসা [ন।খশেসে হ্যায় । 
শীকবিবঞ্জন লে কাল রূপাম | 


পরস্পর $ঞেে স্ধা মুখেন্টু উপর ॥ 
বজাও।য় শব্দ করে কাপায়ে মণ্রীর ॥ 
দুভ' লে দন্ব যেন চননসময় ॥ 
কামনার কক্ণ। ভাটের রায়বার ॥* 
ধম্পতিকে পঞ্চখর1ধলেকযৌতুক ॥ 
দ1ক্ষণ। পশ্চাণ্ডে হবে সম্প্রতি রাহল ॥ 
ব্বয়হর। কাশ্তকগে শারোপল। মাল। ॥ 
সহচখ1গণ !ঙ্গে দেয় হুলাহলি ॥ 
ধার সাগরে ভাগে তি দোহাকশাব ॥ 
শ্রন্দর শিন্দণ পিল £র্ার মাপে ॥ 
আডাে। সা।শষ। আল আড পাত কহে 
কপপুব তাপলে করে মখেব শোধন ॥ 
স্মব হানে খবশবণ ভব কও সহে॥ 
ভপব প্রকাশিশ রঙ্জন। পোহা় ॥ 
আ॥ম তুয়। দাসধাস দাসাপুহ হত ॥ 


শুগার উপক্রমে বিদ্ভার বিনক্স " 


রমণী যণি নাগরখাজ কর্বে। 
ধনি-মুখ-চবুক ধবে যতনে। 
নাগর। রাসক। বসিক প্রবাণা। 
কুচপদ্ধকলি কৰপন্মে ধরে। 
চমকি চমকি কহে ।ক করহে। 
মুববাজ এ কা তোমাব নহে। 
দশনে জলিছে সহেনা সহেন। | 
বধু জীবন জীবন দান কর। 
রসকাল, নহে হও কাশ কেন। 
লাজ না বাস কি হাস বুক ফ্াটে। 
ছাভ কান্ত নিতান্ত অশা স্ুপন| ৷ 
কহ যে সহজে নহে ঘে সে ধারা । 
ধর হাত 1ক নাথ পুনঃ পুনঃ হে। 
এ কি সাধ কি সাধহ বাধ কহি। 
; প্রভু মত্তকরী আমি পক্কজিনা । 
একবার প্রকার ৰপে তরিলে। 
শুন আলি ত কালি কুগালি দ্িবে। 
মরি হে মরি হে ধরিহে চরণে । 


বনাগ বিনিপ্রিত চারুছৰি ॥ 
মুখ চগ্গিত হন্দব হঃ% মনে ॥ 
যবতা সমমে হৃদয়ে কঠিন। ॥ 
তন বোমাঞফিত রসবঙ্গ ভরে ॥ 
নথ-ঘাঙন-যাতন খেদ কহে॥ 
নহি ধাঁবে এ *বল্ু নহে পিবহে ॥ 
পুন তে। প্রাণ তে। রহে না রহে না ॥ 
গুণবাশি এ দাসীর বাক্য ধর ॥ 
দেহ মম্মপীড়া ছি ছি কম্ম হেন ॥ 
কি করে পিরীতে এ রীতে না আটে 
প্রাণপল্লভ দৃলভ স্ুল্পভন! ॥ 
এহি কাধ অকায বুকাষ করা। 
হৃদয়েশ বিশেষ কথা শুনহে ॥ 
ভাব যেরূপ সেরূপ কিন্ত নহি ॥ 
কর শুঙ্গার যোগ্য বটে করিণী॥ 
হবে ন| হবে না হবে না মরিলে॥ 
প্রন চোর হবে কি তবে ছাভিবে ॥ 
রমণে এমনে জানিহে কেমনে ॥ 


রারবার_্ততিগান অথবা দোতা। বক্তু--মুখ। 


কনিবগ্রন বিছ্যানুন্দর ৫৩ 


রসিক: স্ঙ্গনঃ প্রভৃহে চতুর। 
বলে মুন্ঃ মুন্থঃ মুখে উদ্ধ উন্ধ। 
নয়ন যুগল সলিলে গলিত। 
মদনজন না কর ছটফটি। 
কুচমদ্দনালিঙ্গন চুম্বন লো। 

মি রোগ ক্সম্যক সাম্য নহে। 
এমনীবে শবীব সমস্ত ভাসে। 
কণিরগ্ধন তোটক ছন্দ ভণে। 


মবি বালক্গনে কেন হে নিঠর ॥ 
যখ! কোকিল কৃজ্জিত কুক্তকুন্ধ ॥ 
কনক-মুকুবে-মুকুত। বচিত ॥ 
কবিবাজ কহে কবিরাজ নটি ॥ 
গুন এহি ত্রিদে/ষজ ভঞ্জন লে ॥ 
বসনাবসপানে কি (রাগ রহে হে॥ 


কবি ধাব সমার »পার ভাবে ॥ 


+বণ!শক কালী শ্বর্দ1ন চুন ॥ 


শ্ুঙ্গারে পরস্পরের উক্তি 
কাঁতব কামিনা, বদন যামিনী, নাথ মলিন ভি ভেল। 
শুকুত। দৈসন, সোহত এসন, সবম ছল উপগ্লে। 
সঘন রোর্ধতি, বদতি পা পুতি, হত বিধ নাজ । 
গাল দ্বরণল, ধরম তৈল, ন।হক ভয় ক লাজ ॥ 
কাটি পৰণাম, হে প্র গুণধাম, শবতবস দে ভঙ্গ | 
চাম কশোদরা, পুরুম কেশবী, কৈসে সম তুহ ম্গ ॥ 
হই কনিবব, কুন্বমশববব, দনে জলজল দেহ । 

* প্মণীমণি ধনী, নব সবোজিনী, সব চাকুরী এহ ॥ 
+লতি পবন, মনহি রুত হৃত, উরল নিবমল চন্দ । 
মধু বিভাববী, হে সর-মন্দবী, মূলসানলগতি মন্দ ॥ 
বসিক সে বিধি, বিরহবারিধি, ভবর্ণা দেয়ল তোরে। 
কপট কহেসি, বিচেড, বয়েসি, কাহে নিককণ মোবে ॥ 

শৃঙ্গারে সখীদিগের ব্যঙ্গোক্তি 
'একার হকার বর্ণে আকাব সংযুক্ত | উন্ত উহু মুহু মু কেশপাশ নক্ত | 


কতব। কামিনী কান্দে কহে কলম্ববে । 
চবরদদনে অনশনে ক্ষুধা বিপধ্যয় | 

যে পর্দ্যন্ত কাননে কুস্বম থাকে কলি। 
সমগে সকল ভাল খনহ নিশ্চিত । 

শীতে স্বধাসম বঞ্ধি গ্রীব্মেতে সে নহে । 
তা | হই হউক মেনে হাস যুবরাজ । 
ভাধ্য। সঙ্গে চর্যয1* ইহ শুনি নাহি কভু। 
আাডে আলি হেলে পডে এ উহাব গায়। 
ঘুষ গেল ধূম ঝড় ঘর মেনে ছাডি। 


দিয়। পীড। ক্রীডা ব্রীড1 না বাস অন্তরে ॥ 
আধার সাহত ক্ধ! পান ভাল নয় ॥ 
তদবধি তাহে মধু নাহি পিয়ে অলি ॥ 
অসময় জানিব! সে হিতে বিপবীত ॥ 
বসন্তে ভ্রমণ পণ্য বর্ধাতে কে কহে ॥ 
ক্গীণ। আমি ক্ষম| কর ক্ষেপাপাব| কা ॥ 


' আজি ঘর কালি কি পান্দাড+* ভাব প্রভু ॥ 


মলিলো৷ গোলায় গেলি* নাম খেলি হায় ॥ 
বিয়ারাত্রে বেহায়া বভ ন| বাড়াবাড়ি ॥ 


« চষ1 আাচবণ, শনুষ্ঠান। পান্দাব_ বাডিব পিছনেব ৮শাশব। জঞ্জালপুণ জাষগ। 


গাল্লাষ গেলি নবকগমন | 
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মথা | কন্যা! অবলা অবল। বোল ছাড। 


গুধে মুখে কফাসফুন এ কি প্রেম ঈষ। 
“কহ বলে তুশি মেয়ে হানফেনে বড। 


০কিহ বসে খেকে খেকে পড়ে যেন চাল। 


অর্দ বড শক্ত সই কেহ কেহ বলে। 


সহ্য নহে ক্রোধে কহে মালে। অলি শোন 


1শাথখিল অনঙগরস অঙ্গভঙ্গ দয়! 
পুনন।প এখান বহরে দোহে রঙ্গে । 
পরস্পর খন্গে রঙ্গে লেপনে চন্দন । 
শ্রকবিরঞ্চন এন কহে +তাজাল। 


নামমাত্র। বলা দেখি ইচ্ছা বড় গা ॥ 
'এমবাই হইশ।ম ছুচক্ষের বিষ ॥ 

ঘ গী+ বটে কত ঠাটে কথ। দূ দড় ॥ 
*ন নাই আচট ভূমেব শাঙ্গে খাল ॥ 
অন্রমানি বুঝি ক্ষেতে সগ্য ফল ফলে ॥ 
হানিয়। খাঁডার চোট খল্যে দিস লোন 
হস্দ পদ পাখালিল* বাহিনেতে গয়। ॥ 
দেহে সমীরণ কবে দৌহাকাব অঙ্গে ॥ 


হেসে হেসে উভস্জ পদন চগন ॥ 
আ.রামগলালে মাত। দেভি পব।ল ॥ 


অথ বিপরীত শৃঙ্গার 


ক্ষনেক * নান কহ কনি মহামতি | 
নেখ। ৩দ হ্রে। বাম কহে পে | 


অস্যরে আনন্দ মাত সায় 1দতে নাবে। 


বিজ বটে €ে প্রভে। বিজ্ঞ নিজে হও | 


সাতারে হাপায়ে নেষে শ্বোতে ঢাল গা। 


একথ। না হুঁল আর মরমে বহিল। 
[ম। পারহাস হাস কি! প্রিয়ে ভাষ। 
ন'খনে স্বামীর বা] জন্মে মহাপাপ। 


দ্য! বলে পায়ে পড়ি সেকি এত মণ। 


করে কহে যে কহ সে কহ প্রাণপ্রিয়। 


নঠিলে হে তাহ! আমি যা মব আজি 


লাজেব হুয়ারে খনী ভেজায়ে কপাট । 
1বগালত জঘন সঘনে বেণী দোলে । 
অদ্চুত চরিত্র চিতমধো লাগে ধন্দ। 
চকো।র খঞ্জনে প্রেম আলিঙ্গন করে । 
মনের বাসন! পুণ তুণ রসে ক্ষমা। 
বূপস-বপসী নিশিশেষে নিদ্রা! যায় । 
কবি ক্রন্দর গেল! মানিনীর বাসে। 
শকাবরঞনে কালা হও কুপামই । 


নাগাবারল!ব এশা । পাখালল- ধহগ। 


বিপ্ৰাত রতি দান দেহ লে। যুব ও। 
«কাব গুনির়। লাছে দাতে কাটে? 
পুরুষের কায প্রঙ র্মণা ব পাব ॥ 
কেমনে এমন কথা মুখ ভবে নক ॥ 
সেহবপ চেঞ&। প1 মনে আছে য। ॥ 
এখন সময় নহে কালেতে হহল ॥ 
'ভাবে বুঝি ভর্ভানবে ভধ না।হ ণা্ ॥ 
হধাংও বদনে শাভ্র শাস্ত কব কাপ ॥ 
গণিন| ও নহি প্রহ্থ হই কলণ? ॥ 
বঙ্। কর বপরাত রতি দান দম ॥ 
এান্ত কাস্থ শান্ত হ৪ হইলাম রাজ ॥ 
প্রবন্ত এক্ত কাযে; ত৭ নান। ঠাট। 
যেন পুণশশা পুর্ণশশা কবে কেলে ॥ 
প্রফুষ কমলে মধু গিবে মকরন্। ॥ 
[বকচকমলে চান বারিবিন্বু ঝবে ॥ 
মুখে মদ! হাস বাস পরে রাম। ॥ 
প্রভাকর প্রকাশিল রজনী পোহায় । 
কহিলা সকল কথ। বসি তার পাশে । 
আমি তুয়। দাসদাল দাসীপুত্র হই ॥ 


চাঙা | 
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শুনিয়৷ নিশির কথা, মনে মনে হাস্যযুতা, 
হীরাবতী৷ প্রফুল্ল অন্তরে । 

নান! ফুলে নান ভাতি, খেন মুফুতার পাতি, 
হার গণি লইল সত্ববে ॥ 

গেল নুপস্থতাপাশে, রাম। হাসে লাজ বাসে, 
অধোমুখে শিধুমুখ ঢাকে। 

আগুসারি যত্ব করি, মালিনীর হাতে ধরি, 
সমাদবে বসাইল। ডাকে ॥ 

হীরা! বলে ব9 রও, বেন গে। উতল। হও, 
আজি কেন এন গঠাকুরালি। 

হেদে বাছ। ছাড লাজ, সার।সোর।* হলে) কাজ, 
দেহ পুরস্কাব ঘটকালি ॥ 

কুশলসন্বা॥ কহ, ভাব যদি ভিন্ন নহ, 

ভুমি বধূ বটি গে। শাশডা। 

হবে গে। দুলাল তোর, সে দিন কেমন মোর, 
সে ভাকিবে কোথা আই বুডা ॥ 

কাছে আসি হাঁস আলি, শিবে তৈপ দিল ঢালি, 
আপনি আ্াচভে বিদ্য। কেএ। 

কত ঠাট জানে হাব। পুনরাপ কহে ফিরা, 
বুডী আমি বৃখা কর বেশ ॥ 

ব্য! বলে নহ বৃডী, মাসাশ রসেব গ্ুভী, 
র্‌ মাগী এত এসে ভোবে। 

ছাই কথ কি কহিস, পুনঃ পুনঃ লঙ্জ। দিস, 
পায় পড়ি ক্ষম| কর্‌ মোরে ॥ 

যেতে হবে ঠাই ঠাই, ভালয়াছি মনে নাই, 
মালিনী কৌতুকে কহে হাসি! 

হুইল স্নানের কাল, মিছ! করি গল্পগাল, 
সকাল শুনিব কালি আমি ॥ 

বিছ্যা। দিল চালু কডা, কলাই কুমভ। বভা, 
হীবাবতী ঘরে যায় রঙ্গে । 

কি কর শাশুডে বসে, কহে হেসে শুন এসে, 


যে কথ! হইল তার সঙ্গে ॥ 


* সারাসোবা সমাপ্ত 
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সদ] পুটাগুলি-পাণ, শ্রকবিরঞ্চন-বাণী, 
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে। 
ভবসিদ্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু, 
উমা আম! উরহ মানসে ॥ 
বিদ্যার মানভগ্জন 
স্ব কহে বটে ম।স পবামর্শ পাক। | হীর। বলে চাহি বাপু খটকালি টাকা 
দেখাইল যে যে ড্রখ্য পেয়েছিল তথ। | গু তই বমি কহে নান। রসকথা ॥ 
নান করি পৃজে কবি শঙ্করপবণী।। যে পরপঙ্থ'জ ভবসাগরতবণী ॥ 
রন্ধন ভোজন কবে বাজার নন্দন | নিপ্রালস্তে কিছুকাল করিল শম্নন ॥ 
নিশিষোগে নিজাঙ্গনাপামে গেল রঙ্গে ।  কৌওকে বমণ সুখ রমণীর সঙ্গে ॥ 
দিবাভাগে নানাবেশ ধবে গুণধর | ভ্রমণ কবসে নিত্য রাজার শহর ॥ 
কখন পরমহংস ঘ(ত ব্রঙ্গগারী । কখন ব। নৈঞ্চব তিলককন্িধারী ॥ 
নগবের লোক কেহ লক্ষিতে ন। পানে । পবম প'্ন দানি ভক্তি করে তারে 
একদিন কৈল কনি এধাস্তা উদয় | না গেল লে ধিন বিষ্যানণতাব আলয় ॥ 
পতির বিরহে সতী মতি দ্ুঃখমুত। জাঁগিয়। যামিশী পোহাইল নুপস্থৃতা ॥ 
পরদিন উপনীত স্থন্দরীব বাসে । কান্তমুখে হেরি মুখ যত্রে ঢাকে বাসে ॥ 
ধরি হাত দিয়া মাথে কত দল! কিরা। ন। কহে বচন রাম। নাহি চায় ফিরা 
নয়নসলিলে ভাসে অঙ্গেব বসন । মানভঙ্গ ন| হয বিমন বিলক্ষণ ॥ 


বিচারিল মনে মনে এক যুক্তি মাছে. কপটে নিকটে গিয়। তণ দিয়া হাঁচে ॥ 
মৌনব্রত-ভঙ্গ ভযে ন। কহিল গাব । : তাভঙ্গ* দোলায়ে বাল! চিন্তা করে শিব 
অপ্রাতভ যুবরাজ অধোমখে বহে। যুদ্ধ মুত হাসি পুনরপি কিছু কহে ॥ 
রোদন কবহ প্রিয়ে ন] কবি নিষেধ । আনাব জদয়ে সবে এই মাত্র খেদ ॥ 
গলিত সাগ্চনধারা* তাহে মান মুখ | চিবদ্াখ গেল চিন্তে চান্দের কৌতুক ॥ 
হজে কলঙ্কী সে তবাস্য* সম নহে। লজ্জা ভয় দুই হেতু দিবা গুপেে রহে ॥ 
কদাচ ন1 কি কান্থে মিথ্যাকথাগুল। | হের হিমকন প্র্িয়ে 9 বদন ভুলা ॥ 
ক্রোপে প্রিক্তমে তন তবে কিপ। কাজ । আহাবে ও ব্যবহাবে কার আছে লাক ॥ 
ফির! দেহ মদপিত চূম্ব আলিঙ্গন । আর কেন জান। গেল চবিজ্র যেমন ॥ 
কবিবব বিনোদ পৈদগ্্য গুণে ভাষে |: ফুবাউশ মান ফিরে ফিকৃ ফিকৃ হাসে ॥ 
আবেশ অধিক আবে! আটি ধনে গল। | আলিগণ ধলে মাগো এত জান ছল! ॥ 
প্রপাদে প্রসন্ন হও কালী ধ্পামই | আমি তুম্বা দাসদাস দসীপুত্র হই ॥ 

্ 


« তাডস্ক--বাছপ স্কার বিশেষ । * নাঞ্রনধাব।-- অঞ্জনের বা কাজলেব পঙ্গে চক্ষুর জলধারা । 
* বাসা তোমার মুখ। + হগ্পাবা তোর মত অর্থাৎ শীর্ঘ। 
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বিদ্যার গর্ভ দৃষ্টে সখীগণের মুক্তিচিন্তা 
কতকাল গৌণে বিদা। নবক্রন্রমিতা  গুলোচন। প্রতি সকলে পুল।কতা ॥ 
পুননিভ। করে গুণ/সন্ধুর তনয় । রজোযোশে বপবতী গর্ভবতী হয় 


তই তিন চারি পাচ যাসেতে প্রবর্ত। সহচরী মলে বড হুইল অনর্থ ॥ 
বিবলে ব।সয়া যুক্তি কবে জনে জনে । কেহ বলে এই দাম এডাব কেমনে ॥ 
কেহ বলে ভাবিয়া ছন্সিণ মোর বাহ. কেহ পলে চন ফেশ ছাডিযা! পলাই ॥ 
কেহ বলে নিববধি ভয়ে কাপে প্রাণ। ভুপতি শ্রানলে কাটিবেক নাক কাণ 
কেহ বলে 'অকম্মা হেদে কি উৎপাত | চে! কব বে শকপে গর হয় পা 
কেহ বলে নিধ্য। মেনে ক।মণ।া ওশম | রাছপুনে এক কাল ভনঘ। উদয় 


£কহ বলে মঅঞ্চক গলায় 1দয়। দি । বাতে ফিনে পডে খাকে ছুট। ভরডাব্ভি ॥ 
বিদাবাজে দেখিলাম বব চাণ্পপাব!। ছুভার হাপানে চেোডা হন ভন্কসারা ॥ 
কভিল।ম কত মহ্র হৃপহিলে বল। «খন কারল ভচ্ছ এখন এ ফল ॥ 

“কহ বলে গ্া]দ্ধিতে গরম ঘটে | কেহ কহে এভ কথ। শান্মসিদ্ধ বটে ॥ 


স্বীনূ্ধে নরিল দখরথ পেণে শোক | ধাবুদ্ধে মজিল লঙ্কা খ্যাত তিন লোক ॥ 
শয়েছি সবাঁউ |শিবে কলঙ্কের ডালী । কেহ বলে চার!” নাই যে কবেন কালী ॥ 
কেহ বলে এত কেন চন্। কব সই । বাণীব নিকটে গিয়। সবিশেষ কই ॥ 

ভাল মন্দ তাব ঘাডে াবেব* ভ। কি । উদরে ধবেছে কেন পুলখাকী ঝি ॥ 

অতি বাম মে। সবানে দুধ কবে দিবে । প্রাথনীট। পড়্য। মাছে ঠাই না মিলিবে ॥ 
জীপ দিযছেন কুষঃ দিবেন মহান । /স প্রপ্নক লাগে সই সবাকাব 'ভাব ॥ 
ভাঁল ভাল নলিয়। সখাব! উঠে 'বাডে । কেহ বলে তোবে মেনে প্রাণ দিব কেডে ॥ 
রাণাব নিকটে সণ সহচর যায়। ভূমিষ্ঠ হইয়! তার। প্রণামল পায় ॥ 
শীকবিরগ্চন ধলে কালী প্রপামই |. আমি তৃষা দাসদাস দাসীপুত্র হই | 


সখীগণ কর্তৃক রাণীর নিকট বিদ্যার গর্ভবার্তী প্রদান 


মাশীর্বাদ কাবয়। দিজ্ঞাসে বাণা সতী | "ভালে! আছেগে! মোব বিদ্যা গুণবতী ॥ 
চিরদিন দেখি নাউ সে চাদনয়ান। বডই ছুরাম্ম। মামি হৃদয় পাষাণ ॥ 
তোমরাও 'ভালমন্দ ন। কহ সংবাদ । ন! জাশি ঘটিল আঁক কিব। পবমাদ ॥ 
উধাকালে এসেছ অণশ্বা হে আছে আমাব এপথ লাগে সত্য কহ কাছে ॥ 


বিরস বনে কেন বসিলা! নিকটে | প্রাণ কবে উড, উড হেবে বুক ফাটে ॥ 
|নদ্রায় দুঃন্বপ্র দেখি ভানি চক্ষু নাচে বড ভম বৃদ্ধবালে শোক পাউ পাছে ॥ 
সহচবা1গণ বলে শন ঠাকুরাণী | কি রোগ জন্মিল তাব কাবণ না জানি ॥ 
এবে দেখি কিৰূপে সে বপ গেল দৃব | উদর ভাগর বড বরণ পাগুর ॥ 

শয়ন সতত ভূদ্ম মৃত্তিকা ভক্ষণ । মাথা ঘোরে উকি* তোলে ইকি অলক্ষণ ॥ 


চাবা- প্রতিকার এাবেব_ _অন্যেব | উকি- হিক্কা, হেচকি। 


ধ।মপ্রনাদ্দ বচনাসমগ্র 


রাণী ৰলে কি কহিলে সর্ববনেশে কথা । বুঝি বা খাইল বিষ্যা অভাগীর মাথ। ॥ 
শ্রীরামপ্রসাদ বলে দে 9 জাদ ভেট। সে বড় জোরাল মেয়ে বাধায়েছে পেট ॥ 


পার্ভ দর্শনে রাণীর বিদ্যাপ্রতি ভতদন। 


"শুনি চমত্কাব বাণী উঠে। 
পাছে শোনে ভূপ চুপ, বুক করে ধুপধুপ, 
কাপে কাম কালমাম ছুটে ॥ 
ভয়ে মুখে উডে ধলা, পাছে রহে সখা গুল!, 
উপনাত নন্দিন। নিকটে । 
যে কহিল রামাচয়, এ কথা অন্থথা নয়, 
গতর লক্ষণ যত বটে ॥ 
পূর্বববপ ছাবখার, উদ্ধেব বড শর 
ধরাতলে শুয়েছে বপসা। 
শিখিশ কটির বাস, ঘন ণহে মু্শ্বাপ, 
অশল্র-আভা প্রভাতের শখা ॥ 
সম্মরথে পসবগ্থল।, উঠে বিগ! কৃতাঞ্জলি, 
প্রণমিল লাজে নত্মুখ | 
কান্দে কথ। কৃত সপ, ধেখল[ম মুখপন্। 
কব 1ক জান্সল মত £খ ; 
অনা'পনা থা।ক এক, ছমাস ব্সরে দেখা, 
ধিনেক তোমার সঙ্গে নাত । 
জনন] জায়নু খাব, এত্ডেক ধোয়ার তার, 
গ'ভ কেন পিয়াছিলে ঠাউ ॥ 
হেদে এক কথ। শোন, যধ খ।ওবাঁতিস লোন. 
ভূমিঙ্গ হইবামাত্র মোবে। 
বাল।ই যউত তবে, এত কখ।| কেন হবে, 
অন্রষোগ কে কবি তোরে ॥ 
চর্য্য1 বুঝিলাম আমি, মানব-রাক্ষসী তুমি. 
ঘমেব দোসর সেই বাপ। 
আমাব কপাল পোড। বিধাত] নষ্টের গোড়।, 
পূর্ণব জন্মের ছিল কত পাপ ॥ 
বাণী নলে পাপীম্বসী, প্রাণ ছাড নীরে পশি, 
কিন্ব! বিদ্যা খা লে। তুই বিষ। 
নহে খড্গোে কর্‌ ভব, এই ক্ষণে মর্‌ মরু, 
কলম্কিণী কোন্‌ স্থখে জিস্‌ ॥ 
 নিশ্মল রাজার কুল, তুই কলঙ্কের মূল, 
জন্মিলি আমার গর্ভে আলো । 


কবিরঞ্জন ৰিচ্যাহুন্দর 


এই রাজ্য ভ্যজ্য করে, যদ্যপি ভাতার ধরে, 
বেরুতিস সেও ছিল ভালে || 

সদা পুট।ঞ্জলি-পাণি, অ/কবিগগ্তন-বাণী, 
বিমুক্ত কবগো মায়াপাশে | 

ভবসিন্ধু পাব হেতু, অন্ভয় চরণ স্তে, 
উমা আম। উরত মানসে || 


রাণীসহ বিস্ভার বাকৃচাতুরী 
, পা নবি নত 118 
গাম।বাা শা ৮11ড1 আআ কবাাপধাবি কি] বা 
বাপেব দুলাঙী ছিলি, এাচে তিলাঞ্চলি দিলি 
কুলে খোট। কুলটা হলি ছি ছি ছি। 
কার ঘরে নাত মেষে, চক্ষু য়ে দেখ, চেয়ে, 
পাপক্ষণে তোবে উদবে ধরেছি ॥ 
প্রসাদ কহিছে দড, হেন মেষে আউবড, 
লাঙ্ে লোক দাতে কাটে ।'জ॥ 
'আলে। হেদে লো'পাপিন। ঝি। শিদ্যা বলে ধোষ ব! দোখল। কি ॥ 
আলে কেমনে মিলিল ব্বাম] | বগ্য। বলে পক্ষ ন। দোঁখ আমি ॥ 
আলে। কারে কর প্রভাবণা | বিখ। পলে চক্ষু ন।উ বুঝি কাণ! ॥ 
আলো গর্ভের লক্ষণ সর্বব | বিছ| বলে বাতাসে কি জন্মে গভ ॥ 
আলে। উদর ভাগর তোব। বিছা বলে উদর হয়েছে মোর ॥ 
আলে। স্তনে কবে কেন পয়। বিদা। ণলে এ রোগে বাচ। সংশয় ॥ 
আলে। কুচাগ্রভাগেতে কালি। বিদ্যা বলে প্রলেপ দিছে আল ॥ 
আলে। শয়ন কেন ভূতলে । বিদা। খলে নিরন্তব দেহ জলে ॥ 
আলে। মুখে বিন্দু বিন্দু দন্ম | বিছ্য! ধলে নিদাঘ কালের 'ধশ্ম£॥ 
আলো পূর্ববপ গেল দুব। বিদ্য। বলে দেখ লঙ্গণ পাুব ॥ 
আঁলে। ঘন ঘন উঠে হাই । বিদ্যা বলে বলাধান* মাত্র নাভ ॥ 
আলে! ভক্ষণ যে পোভ। মাটি । নিদ্য। বলে ছি মাগী তোবে না আট ॥ 
তাব। মায় ঝিয়ে যত 'ভাষে। আডে আসি ব।স আল হাসে ॥ 
রস শাকবিরগ্রনে কহে। কৃঙু গর্ভ ছাঁপ। নাহি রহে ॥ 
রাণীসহ বিদ্য। ও সখীগণের পুনর্বাকৃছল 


এতক্ষণ জিয়! আছ তাই আমি চাই । বাসন। এম[ন হয় আমি বিষ খাই ॥ 
প্রাণ সম বাসি পিতা। পাইল তোকে । গালে ধিলি কালি চুণ হাসিবেক লোকে 


* বলাঘান- শক্তি। 


৬* বামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


সমুচিত শাস্তি বিদ্য! তুই পাবি কালি। 
বিষ্ভা বলে পুনঃ পুনঃ কটু কও । 
গলায় অঙ্গুলি দিয়া কেন তোল কাস। 
কাল বড কুৎসিত আঁমাঁকে কর মাপ। 
কিব। ডাক ছাভ তুমি কিবা হাত নাড। 
নারে বারে যত কহি কথা নাহি মান। 
আনাথিনীপ্রায় পডে থাকি এই ঠাই । 
সবেমাত্র নেহভাবে দেখেছেন বাপ। 
ছুঃখের উপর ছুঃখ এ বড উৎপাত। 
রাণী বলে মব্‌ মেনে একি আর পাপ। 
তোর এ কথায় গায় কাটে যেন বিছ] । 
কোধে কম্পমান তন্ত ঘৃণিত লোচন। 
জাতিবক্ষা হেত আছ লিগ্ভাব নিকটে । 
তো সবার দোষ নাভি কাল নহে ভালো । 
কব যোভে কহে তার। কেন কন রোষ। 
গন্মাবধি দেখি নাই পুকষ কেমন । 
ব|হিবে প্রহরী থাকে ঢরন্ত কোটাল। 
উাঁচত কহিতে কিন্ত মন্মে পাবে গীডা । 
ভগীরথ জন্মকথ।* "্নিয়াছি কানে । 
তবে কে করিল গন্দ এত বড রঙ্গ । 
আপনার মান গো 'সাপনি যত্তে বাখ। 
আকাশে ফেলিতে ছেপ* গায়ে এসে পডে। 
'অবিচারে কর নষ্ট তার চাঁবা কিনা । 
শ্ীকবিবপ্তন বলে করি ক্ুতাঞ্গলি । 


উল্ট! চোরে গৃহী বান্ধে মোরে দিস্‌ গালি ॥ 


চার! নাই মাগে তুমি গুরুলোক হও ॥ 
মাপনিই আপনার কর সর্বনাশ ॥ 


খু'ভিতে কেচুয়া* পাছে উঠে কাঁলসাপ ॥ 


ভাল বটে জীয়স্ত মাছে পোকা পাভ ॥ 
যেমন আমাব রীত স্ন্দর তা জান ॥ 
পুরুষ কেমন কত্ত চক্ষে দেখি নাই ॥ 

গর্ভ গর্ভ নলে কেন দেহ মনস্তাপ ॥ 
কোথা বান্ধিবেক তাগ! শিরে সর্পাঘাত ॥ 
তবে বুঝি এ কশ্ম কবেছচে তোর পাশ ॥ 
পেটে ছেলে লডে্চেডে তবু বলে মিছ] ॥ 
সব্ীগণ প্রতি কহে কর্শ বচন ॥ 


'মাপনাব। ঘটক হইয়াছিল] বটে ॥ 
মাথায় বরাত দিন কি ভেবে আলো ॥ 
বিবেচনা করিলে কাহাবে। নাহি দোষ ॥ 
বাজবাণী বট কেন কথা গো এমন ॥ 
মনযাসধশার নাহি একি ঠাকুবাল ॥ 
বমণী বমণণী সঙ্গে নাহি কবে ক্রীভ] | 
সে কালেব মেয়ে তাবা এ কালে ন। জানে ।। 
ছাঁভ মেনে ঠাকুবাণি এ পাপ প্রসঙ্গ ॥ 
লোকে লে কাটা কাণ চুল দিয়। ঢাকি ॥ 
বাড। কিবা কহিণ কথায় কথ। বাড়ে ॥ 
যার রীত যেমন জানেন মাত্র শিনব। | 
গরামত্ললালে মাত। দেহ পদপুলি। 


বিদ্যার গর্ভসংবাদ শ্রবণে ভূপতির কোটালকে ধরিতে অনুমতি 


নহে শ্খী অমুখী নিরখি নন্দিনীবে। 
জ্ঞানহার। তারাক বা% ধাবা শত এত । 
বিগলিত কুন্থল জলদপুগ্চছট। | 


(বুয়া কেঁচো | 


হগীবধ দন্যক্ণ|-কুন্তিবামী বামায়ণে পদ ভগীবথ-জন্মবুন্থান্থেন প্রতি উঙ্গিণ। 


'অসম্বব 'অন্থব 'মম্বব* পড়ে শিবে || 
গোমূগে গলিত ধাব। তুষঞ। নিষ্টা গত ॥| 
নিবানন্দ গতি মন্দ দিনিয়। ববট।* || 


প।জ। দিলীপ 


আপরণ গ্বগ্বাধ হ্গণবোহণ কবলে হষবংশ বক্ষাব জঙ্তা শিব ভান দ্র বিধবাপত্বীকে 


উন্দেখ কবে বললেন 
মম ববে একজনেব হইবে সম্ততি ॥” 


*** * শইজনে কর বতি । 


ফলে কিছুকাল পরে এক বাণী গর্ভবতী 


হলেন এবং মাংসপিগুাকারে ভগীরথকে প্রসব কবলেন। 


ছেপে থুখু। * অন্বব--মআাকাশ। 


* তারাকারা-__গোলারুতি। 


ধ' বখটা বাজহংসী | 


কবিরগন বিদ্যাক্ুন্দর ঙ 


ভূপ উপে* উপনীত মলিন বদন । 

বিমল কমলমুখ শ্লান কেন কবে। 

শিরে হানি পাণি রাণী বলে কব কি। 
ক বল কাপিয়া উঠে মুখে উড়ে ফাকা* | 
সমূলে রুনল যেন মাতাল মাতঙ্গ | 
অকন্মাৎ বজ্জাথাত নিকটে যেমন। 
'আপাদ পর্যাস্ত অগ্রিশিখা যেন ধছে। 
মাববার দরবার মধ্যে গিয়। ভূপ। 
০রোবে কহে তোমর। স্যার দশ যাও 
যে ভবুম বালয়। মণগ্ঘ।ব দশ লডে। 
দডনড গড পাড়ে উঠাহয়। খোড] | 

খেরে কোটালেব বাডা কহে নেহেসাণি 
পেঠকখানায় কোঁতোয়াল শুষে খাটে। 
ধ.ত পবি লেঙ্গাশির* হইল হাভব। 

৮” [ছে থেকে মাবে কেহ বন্ধুকেব 5ড|ঈ* | 
কশোটাল মহিল। ক।ন্দে করে হায় হায়। 
।নকটে নকণব্* ছিল কাবিল জাহর 
প্রসাদে গ্রুসন্ধ। হ৭ কালা কপামই | 


সন্বমে জিজ্ঞাসে শীত্র ধবণীভূষণ !| 


অগ্য কান্ডে রুতান্তে* নিশাস্তে কাবে লণে 
শুন পর্বব* গর্ব খন্ন গভপতী বি | 
ভাবনায় ভাতি ছিন্ন ভূপ যায় ভাক্ক1* ॥ 
সুষুপ্তি ময়ে যেন দ"াঁশল তুজঙ্গ | 
সেইন্প "নি ভূপ মালাবচন || 
কোটাশেধ কম্ম এই আর কাক নহে || 
কাপে গুক উক ষ্ঠ লোচন ববন || 

এহি ওক্ত* মেরে পাশ বাধাই মার্স ৪ || 
কেহ তাজ ভুরকা টাঙ্গন* পুষ্ঠে চডে ॥ 
রাজপুত যমপূত গোফে দে মোডা || 

কাহ। কে।তোয়াল গিবি নেকাল সেতাঁন 1! 
সওর়।রেব ঘটা তোঁখ ভপে মার্গ ফাটে | 
অমনি ঢেকাষ* কবে বেড়ার বাহিব || 
আকটে* পাপোস মণে হাড কবে গ্রডা1।) 
এক দণ্ডে নিয়। গেল রাজার সভাব || 
নজর* দৌলত* এই বাঘাই হাজির ॥| 
অ।ম হুয়। দাসদাস দাসাপুত্র হত ॥ 


ভূপতির তর্জনে কোতোম্বালের বিনম্ব 


মৌনরূপে ভূপ আছে, 


কো তোনাল খাডা আছ 


কোপে কহে ঘন বাহু লাভ] । 


কুকুবে প্রশ্রয় দিলে, 


বীন্ধে চড়ে এক তিলে, 


বিশেষ কাঁহব কিবা বাভা। || 


ক্রোধে কাপে মহীপাল 


কহে ওরে কোতোয়াল, 


বুঝিলাম তোর নাহি দোষ । 


যেমন যুগের ধশ্ম, 


তেমনি উচিত কম্ম, 


মিছামিছি আমি করি রোষ ॥ 


কারে কব কাবয* কহ, 


যে যাহারে সপে দেহ, 


সে নাকি তাহার কাটে শির । 


করিয়া হারামখুরী,* পশিয়। আমার পুরী, 
*. উপে_ নিকটে *. কুতাস্তে_যমে। 
« পার্বব- সংবাদ । * ফান্ধা ফেনা। * ভান্কা হতবুদ্ধি। 
খক্ত- সময় । * টাঙন--পাহাড়ী দ্রতগামী ঘোড়া । " লেক্ষাশির- খালি মাথা । 


সা 


নজর--উপটৌৰকন। দৌলত--সম্পদ। 


ঢেকা ধাক্কা । হুতা--গুঁতা । আকটে-নির্টঘভাবে । নকীব--বাজনভাব ঘোষক । 
কাব্য- অবিশ্বাস্য ঘটন। | 


হাবামখুবী--অকুতজ্ঞ হযে ॥ 


গাড়ে গর্তে । 


বামপ্রসাদ বচনাসমশ্র 


রাজ্যে চুরি নাকে দিব তির ॥ 

মনেতে আগুন জলে, পুনঃ পুন: কটু বলে, 
শাস্তি নহে আবে ক্রোধ বাভে । 

বিষম বিষয়ে মত্ত, না! লও বিদ্যার তত্ব, 
সবংশে গাঁডিব এক গাডে* || 

স্থরাপানে রাগরজে, থাকে বারবধূ সঙ্গে, 
অধন্মে একা্তপূর্ণ দৃষ্টি । 

বিশ্বাসঘাতকী বেটা, হেন কাজ করে কেটা, 
এউ পাপে ঘাবে তোর কৃষ্টি ॥ 

কোতোয়াল বিছ্যমান, থরথর কাপে প্রাণ, 
ধারে কহে কি করেছি আমি । 

ক্েধ সম্বরণ কর, সকলি কবিতে পাব, 
মহাবাজ আপনি ভূম্বামা ॥ 

[বন খেতে দেন মাত।, ধন লোভে বেচে পিত।, 
জাতিন1॥ বধি তধেশ দাবা । 

অ[বচরে রাজ। পু, গুহ দহে বৃহ্ছি চগু, 
1 আছে ভহাঁর আব চাব। | 

কিন্তু শন মহান, লিচাব করিতে হয়, 
দেব দেখে এক গাডে গাঁড। 

ম্ছ্যপি ন) ঘা থাকে, প্রাণ লঞ্ত মিছ পাকে 

ূ এ নহে পিহিত ক্রোধ ছাঁড ॥ 

আর "শুন গুণধাম, লইয়। বিদ্যার নাম, 
তারে রক্ষা করি আমি সদ।। 

অন্তরে বিষম ভয়, রাত্রে নিদ্রা নাহি হয়, 
সাক্ষী মাত্র কেবল শাবদ] ॥ 

সতত সতর্ক থাকি, প্ণ্ডে দশ বার ভাকি, 
সখী কহে প্র বোধ বচন । 

হ্স্য়ারে আছি ভাই, আমর? কি নিত্রা যাই, 
সবে বিদ্যা ঘুমে অচেতন ॥ 

পিপীড়ার নাহি সন্ধি, নজরেতে হয় বন্দী, 
ইহাতে মনুষ্য কোন্‌ ছার । 

তবে যদি যায় চোরে, বিধাত। বিমুখ মোরে, 
নৈতান্ত এ কম্ম দেবতার ॥ 

রাজ। বলে সে ঘ। হোক, সাত দিন প্রাণ রোক, 
ইতিমধ্যে চোর দিবে ধরে । 


কবিরঞ্জন বিছ্যা সুন্দর 


ধরিয়া আনিলে চোর, 


দি 


সম্মান করিব তোর, 


জায়গিব দিবে বহু করে ॥ 


যে! হুপুম এই বাত, 


শিরে উঠাইয়া হাত, 


ঘরে যায় সংপ্রতি স্ুসাব। 


পিছে দিল মহমিল,* 


সরিবাবে এক তিল, 


নারে হপিয়ার ভসিষাব ॥ 


সদ। পুটাগ্ুলি পাণি, 


ঞকবিবঞ্চন-বানী, 


বিমুঞ্ত করগে। মাধাপাঁশে | 
ভব সিদ্ধ পার হেতু, অভয় চরণ সেতু, 


উব উম! আমার মানসে ॥ 
চৌর্য্সংবাদার্থ কোটালিনীর অন্তঃপুরে গমন 
ও রাণীর সহিত কথোপকথন 


কহিল পিৰপ ভপ ছহখে মন্গ দহ | 
ক্প্টি লোপ হত [প্রদ্ধে কাপ মুখ চপ 
বিদ্যার মন্দিরে কিণ। দ্রব্য গেল চোরে। 
শত মাত্র পিলগ্গ না কবে একটুক | 
গান। উপহার দ্রায সদ ত লহল। 

ভূমে লুটি প্রথমিশ কাব যোড পাণি। 
£স ধাব। দোখিব। ভাব জরে এন্মে ভয় | 
এক নিবেদন মাঁভ। চরণে তোমার | 
কি দ্রব্য হইল চীব বাজকন্য। পাসে । 
বিশেষ জানিলে চোব তবে ধব। যাঁঘ। 
অধোমুখে কহে রাণী কি মোরে হধাও: 
সে বড দারুণ কথা বাডা কব কি। 
পুনঃ কহে যোড হাতে নিশিনাথদাঁব| | 
অবিচারে মহাপ্রাণি* হত্য। বড পাঁপ। 
হুগ্ধপোষ্য নহি এত বুঝি কত কত। 
চোরে গেল দ্রব্য তার এত খে কেন। 
রাণী বলে সেই বটে কি জিজ্ঞাস আর। 
কহিবার কথ। একি মৃত্যু ইচ্ছ। হয়। 
দশনে রসন। চাপে চমাকয়। উঠে। 

আর কিছু না কহিল গেল নিজ বাসে। 
ভূপতিকে হেয়জ্ঞান বৈল নিশিনাথ । 
প্রসার্দে প্রসন্না। হও কালী রূপামই। 


** মহসিল--অ।ধায় * মহাপ্রাণি- নখ 


সণ] নূড থবে ।গষু। ঘরণকে কহে ॥ 
এইক্ষণে বাখার শিকটে তম মাও ॥ 
ঘেউ দোলে সবে কাটবে রাজ মোরে ! 
অমনি ৮লল হন ভষে কাপে বুক ॥ 
অশিলন্বে রাখান নিকটে উন্তরিল ॥ 
পন্ম ্ঃখিত। খাঁণা ন। কহেন বাণী ॥ 
সকক্ণে কে।টাল মহিল। তব কয় ॥ 
পা কবি কহ শুনি সতা সম[চার ॥ 
জীষন্থ জীবনে মর। কোটাল হতাসে॥ 
নতুব। সবংশে নষ্ট হই এই দায় ॥ 
মিলিবে সকণ তত্ব সেইখানে যাও ॥ 
অভিমানে মরমে মরিয়! রয়েছি ॥ 
বিডন্বনা কর যি তবে নাই চার। ॥ 

কি কারণে ঠাকবাণি দেহ মনস্থাপ ॥ 
ভাল ত ন! শু।ন মাগে৷ বল তুমি যত ॥ 
ভাবক্রমে বুঝি কিন্তু অপকম্ম হেন ॥ 
বিদ্যাবতী গর্ভবতা এই সমাচাব ॥ 
শুনিল। এখন তুমি যাও নিঙ্গালয় ॥ 
যাম্য করাগুলি তুলি দিল নাসাপুটে ॥ 
কোতোয়াল শুনি বাহ। মনে মনে বাসে ॥ 
রাম রাম বলি দুই কণে দিল হাত ॥ 
আমি তুন্না ধাস।1স দাসীপুহ হই ॥ 


ক আজা-- ছাগল । 


বামপ্রপাদ বচনাসমগ্র 
কোটালের ভূপতির প্রতি নিন্দা 


ভূপাতি কেবল অজ।,* যে জন লুটিল মজা, 
এড়াউল সেই আমি চোব। 
কহিতে শরম করে, কব 1হনালি* ধধে, 
গবধান* লইতে চাহে মের ॥ 
বাঁজলক্ষ্! থাকে যার, স্কক্ষ বিবেচন। তার, 
লত্যাঠাব প্রতাপ প্রচণ্ড । 
পূর্বব পুণ্যপুঞ্জ হেহু, রুপান্ষিত এষকেতু, 
তেই ধবে শিরে ছঞ্দগু ॥ 
নতুব। কি কোনরূপে, এ ছাঁড অধম পে, 
কমলা'ব রপাদৃষ্টি হয়। 
মনেতে জন্মেছে আগ্রি, সে বিচ্যা ধম্মত ভগ্না, 
কেমনে এমন কথ। কয় ॥ 
গ্রামের সশন্ধে যারে, য। ধলিয়। 'ডাকে তারে, 
সেভ ভাব বরণ কর্তব্য । 
এ আমি নেমকে পাপ। * হায় হাম একি জাল।, 
রাজ) বেট! বডত অভব্য ॥ 
বিতুষ্টা জনন] কালী, খেদমত* কোতোয়ালী, 
গ]লাগালি লতায় ছতায়। 
নাহ গণে আগা।পদ্ছ। যাঁর যায় খডগাছ|,+ 
প্রথমেতে আমাকে গু তায় ॥ 
মারিয়৷ করিল ক্ষাণ, দেখ পাঁচ সাত দিন, 
চোরের নাগাল যদি পাই । 
মনেতে সকল আছে, দিয়া পতির কাছে, 
অধিকার ছাভ। হয়ে যাই ॥ 
হইল স্তন্দর শিক্ষ।, মেগে খাব মুষ্টি ভিক্ষা, 
এমন সম্পদ্দে কাজ নাই । 
প্রসাদ বলিছে রণ, এ দায় খালাস হও, . 
তবে তুমি যাও অন্য ঠাই ॥ 


* ছিনালি-ব্যভিচাবিতা । * গরদান--ঘাড় । 


ক* নেমকে পালাশনেমষক হারাম । * খেদমত--দাসত্ব | * খড়গাছা একগাছ্ি খড় 
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কোটালিনী কর্তৃক ভদ্রকালীর স্তরতি ও 
প্রসাদপুষ্প নাথে প্রদান 


কোটালিনী কর্তৃক পুজে ভত্রকালী | করপুটে কহে মাগে! একি ঠাকুরালী ॥ 
ভাল মন্দ কু মোর প্রভু নাহি জানে । অপরাধ করে কেহ কেহ মরে প্রাণে ॥ 


দয়া কর দাসে দয়াময়ি দাক্ষায়ণি। দনুজদলনি হুর্গে দুর্গ তিনাশিনি ॥ 

ধব তব ভব কব তার গুণ কিবা! ॥ আশ্ততোষ আখ্যা এক শুন মাগে৷ শিবা ॥ 
সদাশিব সর্দাশিব সমূহ বিনাশে । রূপানাথ নামে কষ্ট নষ্ট অনায়াসে ॥ 
শৈলবাজপুত্রি মাগে। বিশ্ববিভূর্দার]। কপণত। অন্থচিত নাম তব তারা ॥ 

তবে যদি কাতর কিন্করে দয়! নহে। তোমাকে করুণাময়ী কেন লোকে কহে ॥ 
তু! মহামায়া তার একাস্তিক ভক্তি। ভয় নাই শ্রবণে শুনিল দৈব উক্তি ॥ 
অচিরে অবশ্ঠ ধরা পডিবেক চোর । সে কিন্তু মন্তস্য নহে ব্রপুত্র মোর । 
দেবী-মন্কূল ফুল পাইল প্রসাদ । হাস্যযুতা বিধুমূখী হৃদয়ে আহ্লাদ ॥ 


যত্বে সেই' ফুল দিল প্রাণনাথ হতে । ভক্তি করি কোতোয়াল রাখে নিজ মাথে ॥ 
প্রমদার প্রিয়বাক্যে প্রাণ পায় ধড়ে। হু'কে উঠে হুপ বাড়ে হুুঙ্কার ছাড়ে ॥ 
শ্রীকবিরগ্জন কহে কালী কপামই | আমি তুয়। দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


_ কোটালের চোর অন্বেষণে সজ্জা 


সাজে কোতোয়াল, লে খগ্তর ঢাল' দে৷ আখিয়া! লাল, 
সোবাণ পতঙ্গ, চভে গ্জতুর্গ, ঘুমাণ্ত অঙ্গ, 
সেতাব করি। 
যোষায়ত সাত, তুঝে দেওমে হাত, কহে মিঠী বাত, 
পিছে হোক আও, কোহি মত যাঁও, মেরে সির খাও, 
হো পাও পরি ॥ 
দেখে! এহি যাঁও, গুহি চোর পাও মেনে গারি গাঁও, 
কহে মুঝে ভূপ, সো বাত সরূপ, আঁবি রহ চুপ, 
জি এক ঘরি। 
চলে কেভে ঠাট, হাকে কাট কাট, ভরে পুর বাট, 
খোলাওব যোহি, লই ধূলি তৌহি. পড়ে সোকাহি, 
হাম চোর ধরি ॥ 
হো! ফৌজ হাজার, জাপাএটে বাজার, লোক হয়ে লাচার,* 
ফুকারে* দোহাই, কাহে লুট ভাই, হুজুরমে যাই, 
ক্যা কিয়। হে চুরি। 
কছি কহে আট, ইসে আগু হাট, মুড়ায়ে গে ** 


লাচার-_নিরুপায়। * ফুকারে_ উচ্চস্বরে বোঘন । 
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হারাম কি হাড়, আভি* *ফাড়, মারে উস্ক] * * 
দোহাই তেরি ॥ 
কহে কবি রাম, হোপামর হাম, তারা তেরে নাম, 
পড়া হো! লাচার, ওহি পদ সার, মুঝে কর পার, 
গমন কো ডরি॥ 


সহরে চৌর ধরণার্থে কোটালের দৌরাত্ম্য 


চোর হেতু ঘরে ঘরে, বিষম বেদাতি* করে, 
বিদেশীকে বেদ্ধে মারে কোডা। 

যাহার বাটাতে থাকে, ইটে খাডা করে তাকে, 
কোটালিয় বিনষ্টের গোঁড! ॥ 

স্তব্ধ হয় সব লোক, দিবারাত্র ভাবে শোক, 
উৎ্পাতের সীমা কিছু নাই । 

শিষ্ট লোক বত ছিল. অ।গে ভাগে পলাইল, 
দবাদূরে গেল ঠাই ঠাই ॥ 

গাদ্দাও সহর তায় কত লোক আইসে যায়, 
সদ] দেখ। পথিকের সাথে । 

ফাটকেতে বাখে বন্দী, কে বুঝে তাহার ফন্দী, 
সাঁবল তাওইয়্যা দেয় হাতে ॥ 

মেগে খায় যার! যারা, তা সবার অন্ন মার, 
ভয়ে কেহ পহরে না ঢোকে । 

পভ্যা পড়্য। থাকে মাঠে, কত ব! নদীর ঘাটে, 
তন্কসাব। মাছি পড়ে মুখে ॥ 

নিশিতে প্রহর বাজে, তার পর কেহ কাজে, 
তই চারি দণ্ড যদি থাকে। 

সে যেন প্ররূত চোর, হঃখের না থাকে ওর, 
সারা রাত্রি হাড়্যা* ঠক্যা রাখে ॥ 

যে বেটারা ছেঁচা বৌচ।, বড বড় লম্বা কৌচা, 
হয় কোটাঁলের হরকরা । | 

বুকে টোকা দিয় কয়, বসে থাক মহাশয়, 
একদিনে যাবে চোর ধর! ॥ 
হ্্ষযুক্ত কোতোয়াল, মাথায় জড়ায় শাল, 

পিঠ ঠক্যা কহে ভাই রহ। 


॥ বেদাতি-_অন্তাচাব। 
হাড ঠুক্যাঁ হাডিকাঠ বা এমনি কোন কাঠে আটকে বেখে শান্তি। ফবাসী চম্দননগরে “তঞ্ম 
গেক1৮ প্রচলিত ছিল 
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চোর ল্যানে সকো যব, 


আর ভি ইনাম তব, 


দেওঙ্গা ফেকের এক্কা কহ ॥ 


হুজুরে নালিশ রোজ, রাজা ভাবে বুঝি খোঁজ, 
কো(নরূপে পেয়েছে বাঘাই | 
নতুবা কি এত জোর, হামেসা হাজ।ম| সোর, 


তথ! কারু কথ। লাগে নাই ॥ 


এথ। চোরচুডামণি, 


দণ্ডতকমগ্ডলু-পাণি,, 


কখন বা ব্রঙ্গচারি-বেশ। 


অবধৌত কোন দিন, 


আসন শার্দুলাজিন, 


দীপামান দ্বিতীয় দিনেশ ॥ 


কোতোয়াল করপুটে, 


স্থব করে সন্নিকটে, 


নিজ দুঃখে বিশেষ বোদন । 


পুরীস্বদ্ধ হই নষ্ট, 


আশীর্ববাদ কর কষ্ট, 


দূন হউক রহুক জীবন ॥ 


হাসি কহে গুণনিধি, 


অচিরে তোমাকে বিধি, 


অবশ্ট হবেন অনুকূল । 


বাক্য মিথা। নহে মোর, 


ধবা পডিবেক চোর, 


ভয় নাই হের ধর ফুল ॥ 


পুলকিত নিশীশ্বব, 


ফুল নিল পাতি কর, 


পুনরপি 'প্রণিপাত করে। 


কালীপাদপদ্ম ভাবি, 


রচিস প্রসাদ কবি, 


কোটাল চলিল স্থানান্তবে ॥ 
কোতোয়াল-চরসমূহের ছল্মবেশে চৌর অন্বেষণ 


কৃটবুদ্ধি কোতোয়াল তঞ্চ* করে নানা । 
বিড1* উঠাইল পাচশত হরকরা। 

কত পাটনির ঠাটে* খেয়। দেয় ঘাটে । 
দ্গ বিশ জনে ধরে ব্রজবামি-বেশ*। 
কটিতে কৌপীনগীত্র তাহাতে গিরস* | 


$1ই টাই বসাইল মজবুত থানা ॥* 
বুক ঠক্য! কহে চোব জানা গেল ধরা 
কত বা দানীর* ছলে দান সাধে মাঠে 
কত সবচূল কত মুডাইল কেশ ॥ 

সদা করে কেবল ভক্ষণ নামরস্* ॥ 


গৌডরাজ্যে গোঁডাগুলা* চলে যে যে ঠাটে | সেবপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে নাটে ॥ 
খাস। চীরা* বহির্বাস রাঙ্গ। চীরা মাথে । চিক৭* গুধড়ী* গায় বাকা কৌত্কা* হাতে 


তঞ্চ- প্রবঞ্কন। । 
পাটনিব ঠাটে-_খেঘ।ধাটেব মাঝিব বেশে । 


কিডা-_বস্ত বহনেব জন্য মাথায বেড । 
দানীব--বাছকব বা শুক্ষসংগ্রহকাবীব | 


মজবুত থাঁনা_ শক্ত প্রবা 1 


ব্রবাসি-বেশ-_ বৈল্গৰ বেশ ।  গিবস-শ্রন্থি।  নামবস-_দেবতাৰ শামগান। 
গৌড়াগুলা--বিশেষ ধর্মবিশ্বসীর প্রত ইঙ্্রিত। চীরা কাপড্রেব ফল । চিকণ- গঙ্ম বা পাতল!। 
গুধড্রী--কীাথা ব। গাত্রাবরণ। কোংকা মোটা লাঠি। 


৬৮ 
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মুঞ্জ গুপ্ত ছড়। গলে ঠাই ঠাই ছাব। দুই ভাই ভজে তারা স্ষ্টিছাড়া ভাব ॥ 
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান নাত আট । ভেক1* লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট 
এক এক জনার ধুমড়ী* ছুটি ছুটি । ছুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটী ॥ 
ভুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে বীরভদ্র অছৈত বিষম উঠে ভেকে ॥ 

সে রসে রসিক নবশাক লোক যত। উঠে ছুটে পায় পভে পডে করে দণ্ডবত ॥ 
সমাদরে কেহ নিয় যায় নিজ বাভী। ভালমতে বা চাই পডে তাডাতাড়ি ॥ 
গোঠীন্দ্ধ খাড়া থাকে বাবাজীর কাছে । মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে ॥ 

নান! রস ভূপ্তায় শোয়ায় দিব্য খাটে । শেষে মেয়ে পুরুষেতে পাত্রশেষ চাটে । 
বৈষ্ণববন্দন। গ্রচ্ছ সকলে পড়ায়। ছত্রিশ আশ্রম নিয়! একত্র জভাঁয় ॥ 

কেমন কলির কম্ম কৰ আর কি। মজাইল গুহস্থ্ের কত ব্ন বঝী ॥ 

শতাবধি জনে হয় খাসা রামানন্দী*। অঙ্গ সঙ্গোপনে তারা৷ ভাল জানে সন্ধিন্* | 
পাচ হাতিয়ার বান্ধা বিষম দুরস্ত | জনেক তাহার মধ্যে প্রাচীন মহান্ত ॥ 
দেবল* দেখিলে যেন পায় ভক্ষ লাঁড়। ধাক্ষ! মেরে ফেলে দিয়া কেডে লয গাড, ॥ 
মার পিটে ধূমধাম করয়ে লহরক্* | ভয় নাই লুট্য। খাষ রাক্জার সহর ॥ 


কেহ বা বিষম বাকা জালালি ফকির । কাকালে কুঠার গাথ! পায়েতে জিপ্বিব* ॥ 
ব! হাতে লোহার খাড়,* শিরে পাগ কাল।। কান্ধে ঝুলি গলে কত তর তর* মালা 
যার বাটি যায় তার নাকে আনে দম। কয়েফেতে* ঢুরচুব নদারদ্ গম* | 

কত অবধৌত কত যতি ব্রঙ্গচারী | হাজাবে হাজারে ফিবে নানা ভেকধারী 
হেকমতে* কতগ্ুল। হইল কাঙ্গালী। মর! পারা পড্যা। পড়্যা থাকে গলি গলি 


লোকে জিজ্ঞাসিলে কেহ নাহি কাডে র। | ছুই চক্ষু বুজে থেকে থেকে করে হা ॥ 
মেয়ে হরকর। গৃহস্থের ঘরে ঘরে । চোব অন্বেষণ করে কত মায়। ধরে ॥ 
নিদ্রা নাহি যায় লোকে কোটালের ভরে | থেতে শুতে শান্তি নাই কখন কি করে। 
সন্ধ্যার সময় বড় পড়ে তাড়াতাড়ি । রজনীতে কেহ নাহি যায় কারু বাড়ী ॥' 
পূর্বমত গানবাগ্য নাহি রাগরঙ্গ। মহাভয়যুক্ত লোক সদ] রঙ্গ ভঙ্গ ॥ 
শ্রীকবিরগুন কহে কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


চৌর সন্ধানে বিছু ব্রা্গণীর বৃত্তান্ত 


না মিলে চোরের তত্ব গেল পঞ্চ দ্িন। ভয়যুক্ত কোতোয়াল বদন মলিন ॥ 
হীরা রাক় নামে এক কোটালের খুড়া। বয়স বিশ্তর বড় বুদ্ধিমান বুড়া ॥ 
কহে বাপু কেন হাপু গণ যুক্তি আছে। সঙ্গোপনে যাও বিছ্ু ব্রাঙ্গণৌর কাছে ॥' 


মুক্টগুপ্র-ছড়া-_সুকুলিত কুঁচফলের মালা । ছাব-ছাপ। 

ভেকা- বোকা । ধুমচী- বযস্তা চরিত্রহীন! নারী । 

ভুগলামি- হিন্দী “ভগল' শব্দ থেকে হষ্ঠ । প্রতারণা বা! ধোৌক। দেওব।। 
রামানম্দী--বামানন্দ প্রবতিত রামোপাসক সম্প্রদ্ধাযওুক্ত ঠবধণব। 

কয়েফেতে-কফেতে। নদারদ- ফানসা শব । লুপ্ত, তাদৃশ্ট | সন্ধি কৌশল। 
দেবদ--পুজারি ব্রাহ্মণ । লহ্‌র--তরঙ্গ | জিঞ্জিরর-শিকল। খাড়-মল। 
হেকমতে- কৌশলে | * * " গম--হিন্দী শব্দ । দুঃখ, চিগ্তা। * তরতর--নানাবিধ।' 


কবিরপ্রন বিদ্ভানন্দর ৬৯ 


তাহার অসাধ্য কর্ম ভূমগ্ুলে নাই। অবশ্ট চোরের তত্ব পাবে তার ঠাই ॥ 

এ কথা শুনিয়া! কোতোয়াল কুতৃহলী। শিশিরে বন্দে প্রযত্বে পিতৃব্যপদধাল ॥ 
চলিল বাঘাই এক। মধ্যাহ সময় । উপনীত সেই বিধুত্রাঙ্গণী-নিলয় ॥ 
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি রহে। বৈস বাপু বিছু ম্বছ হেসে হেলে কহে ॥ 
কোন ঘাটে মুখ আজি ধুয়েছিনু মুই । বৌও বেটা ধুঝেছি নিষ্ঠুর বড তুই ॥ 
ভাগ্যধর হবে বাপু কুড়ায়েছি ফুল। হুবচণী পুজে কত ছি ডিয়াছি চুল ॥ 
পঞ্চম বৎসরে তোর ম1 মরে যখন । মৃত্যুকালে হাতে হাতে সপেছে তখন ॥ 


এবে বাছ! ঠাকুরালী দেশেব ঠাকুর । * আমি সেই ভাব ভাবি ভুমি সে নিষ্ঠুর ॥ 
কোতোয়াল কহে মাসি মিছা কথ। থো বিপাকে পড়িয়া তোর মরে বহীন পো ॥ 


শনিয়] থাকিবে গে! বিদ্যার সমাচার । এ ঘোর সঙ্কটে মোকে করহ নিস্যার ॥ 
তোম। বই গতি নাই পৃথিবীতে মোব । পুজিব চরণ ছুটি পাই ষদি চোর ॥ 

বি বলে হাসি হাসি এত বড় দায়। আজি যাও কালি চোর মিলিবে তোমায় 
1 তুলি কুতুহুলী নাচে নিশিনাথে | আকাশের চাদ যেন পায় নিজ হাতে ॥ 
কোটাল চলিয়া! গেল আপনার ঘব। বিছু যায় বিচ্যা বিনোদিনীর গোচর ॥ 
প্রণাম করিয়। বিছ্য। বমিতে বলিল । ব্রীড়ায় বদনবিধু বসনে ঝাপিল ॥ 


কৌতুকে কপট কথ। কহে বিছ হাসি। শুনেছি সকল তত্ব শুন গো বপসি। 
চিন্তা কি গে চন্্রমুখি চুপ করে রও | কিবা লাজ কার কাঁজ তাব নাম লও ॥ 


ছার হাতে ওষধ খাইয়| শীন্রগতি | যাবে গো উৎপাত গর্ভপাত হবে সতি ॥ 
একান্ত চিন্তিত বটি শঙ্কা নাহি মাত্র । তুমি গ্ুণবতী দেখি সে কেমন পাত্র ॥ 
কোটালের জানিত এ বুঝি বিনোদিনী সখিগণ প্রতি কহে বড আপ্ত ইনি ॥ 
ঈহার গুণেব কথ। কহা নাহি যায়। পুরস্কার দেও সখি মনে যেব। চায় ॥ 


ইঙ্গিত পাইয়। উঠে উষা! নামে আলি। এক গালে চুণ দিল আর গালে কালি ॥ 
ঠেসে ধর্য ঠোন। মারে ঠগিনী বলিয়। | ঘন ঘন মুখ ঘসে মাটিতে ফেলিয়া ॥ 


কেবল ব্রাঙ্মণী হেতু জীবন রহিল। টেকা মেবে বাভীর বাহির কবে দিল ॥ 
ইইফীই করে ছুই চক্ষে পডে জল মনে ভাবে অসৎকর্থে বিপরীত ফল ॥ 
শীকবিবঞ্ধন কহে কালী কূপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


বিদুর নিকটে কোটালের নিরাশ্বাসে মাঘাইর হিতোপদেশ 


'ঙ্জ ক্রোশ পথ চারি দণ্ডে গেল চলি। অমনি পডিল শেষে মরি মরি বলি ॥ 
মামলিল শরীর উঠিতে শক্তি নাই । কেন্দে কহে এত দুঃখ দিলা হে গৌসাই ॥ 
প্রভাত হইল নিশ। নিশানাথ আসি। ছুয়।রে দাড়ায়ে কহে কি কর গোমাসি ॥ 
কৌথায়ে কৌথায়ে কহে আবে বাপু মরি । অতি বুদ্ধি পোদে দড়ি তার ভোগ করি 
স্বার্থ নাহি পরার্থে ষে করে পরানিষ্ঠ। দেবতা তাহারে দেন বিধিমত কষ্ট ॥ 

যে জাতীয় ছুঃখ দিল ন্থপতির বি। মেয়ে জাতি পাপমুখে কব আর কি ॥ 
সেটে ধরে আটে কিল মন্মে পাই পীড়। | কম্মকারে পিটে যেন বড লোহা ভিড ॥ 
গালে গুতা গণে গণে গোটা! বিশ গান । শরীরেতে সহে কত কাষ্ঠ ফেটে যায় ॥ 
নস্থানে গন্তানগুল! শাস্তি দিল বড়ি। ্বস্থানে প্রস্থান ইচ্ছা এক্তি নাই নড়ি ॥ 


শত রাষপ্রসাদ বচনাসমগ্র 


বিছু-বাক্যে বিস্তর হ[মিল নিশানাথ । ক্ষমা! কর মাসি বল্যে ধরে ছুটি হাত ॥: 
বন্্ দিল একখানি টাক] দিল ছুটি । বিদায় মীগিল কিন্ত লাগে ছটফটি ॥ 
কেন্দে কহে কি কর মা কপাময়ি কালি । আজ্ঞা তব বৃথ! হয় একি ঠাকুরালী ॥ 
যছ্যপি না মিলে চোর রাজ! প্রাণ লবে। দুর্গতিন।শিনী দুর্গা নাম কেন তবে ॥ 
ছয় দিন গেল আজি কালি সপ্ত দ্রিবা। মরণ নিকট ম!গে। বাড়। কব কিব। ॥ 


চিন্তাযুক্ত বৃক্ষতলে বসিল বাঘাই । করপুটে কহে কিছু তার ছোট ভাই ॥ 
বুদ্ধির সাগর তুমি বট মহাশয় | বিপদে বিশিষ্ট লোক্‌ বুদ্ধিহাঁর। হয় ॥ 
ভাধ্যাবাক্যে ভগবান ভূলিল আপনি । কনককুরঙ্গ পাছে গেল৷ রঘুমণি ॥ 

নল হেন মহারাজ বিপদে পড়িয়া । ঘের বনে পলাইলা ঘরণী ছাড়িয়া ॥ 
ধশ্মপুত্র যুধিষ্ঠির হৈল বুদ্ধিহাব|। পাশায় করিল পণ আপনার দাবা ॥ 
যত বুদ্ধি পাও দাদ মনে নাহি ধরে । সবে মিলি যাঁই চল রাজকন্তা-ঘরে ॥ 
সিন্দুবে মণ্তিত কর রাজকন্য। গুহ । নিতান্ত মিলিবে চোর নাহিক সন্দেহ ! 


কুতুহলে কোতোয়াল কোলে করে ভাই । ভাল কথ] পলেছিস্‌ ভাইরে মাঘাই ॥ 
অনুমতি হেতু কোতোয়াল কহে ভূপে। রাক্জা বলে ভাল চোর ধব কোনবপে । 


ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম । তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ বামকুষ্ ধাম ॥ 

শমগুপ জাগ্রত শৈলেশপুত্রী ঘথ।। নিশাকালে চরিতাখ শ্ররঞ্জন তথা ॥ 

কিঞ্চিৎ তিষিিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা! | ক্ষীণ পুণ্য দেখি বিভম্বন। কৈল শিবা 

শ্বমতী পরমেখরী সর্বঙোষ্ট স্তত।। শ্রীকবিরগ্রনে ভণে কবিতা দ্ুত। ॥ 
চৌর ধরণার্থে বিষ্ভার মন্দিরে সিন্দুর লেপন 

তখন পঞ্চাশ মণ মানিল সিন্দুব | পাঁচ সাত জন গেল রাঙ্গকন্ত।1-পুর ॥ 


কোটালে সম্মূথে দেখি চমকিত রাম। | জ্বীসঙ্গে স্থানান্তবে গেল। গুণধাম। ॥ 
কৃটবুদ্ধি কোতোয়াল কত জানে ফন্দী। সিন্দুরে মৃণ্ডত কৈল না বাখিল সন্ধি ॥ 


খট্াদি যতেক ছিল বিচিন্তর ভূষণ। সিন্দুরে মাখিয়া রাখে রজনী-রাজন ॥ 
মুহর্ঠেকে পুনরপি হইল বাহির | বন্ধুবর্গ সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি করে স্থির ॥ 
বাপীতটে বূঙ্জকে যথায় বন্ম কাঁচে।'  অলক্ষিতে অন্তচর বাঁখে ভার কাছে ॥ 
কোতোয়াল গেল জ।নি বিদ্যা বিধুমুখী | প্রবেশিল! নিজ গৃহে সঙ্গে যত সী ॥ 
গুহ খট্রা যাবদীয় বিচিত্র বসন । সকলি সিন্দর মাখা উচাটন মন ॥ 


কিবা তঞ্চ করে গেল কাল কোতোয়াল । প্রাণনাথ লৈয়ে পাছে ঘটায় জঞ্জাল ॥ 
ছিল হর্ষ হরিণাক্ষী ভতাশে শ্বকায় | কি আছে কপালে মোর কহ নহি যায় ।; 
ভাবিতে চিস্তিতে গেল নিশি অদ্দযাম । হেনকালে উপস্থিত কবি গুণধাম ॥ 
ভার্ক্যাকে ভাবিত। দেখি ভয় পেয়ে মনে । যতনে জিজ্ঞাসে কবি মধুর বচনে ॥ 
কহ লে! কমলমুখি কি নিমিত্ত হেন। পেয়েছ পরমপীড়া প্রায় বুঝি যেন ॥ 

বিছ্য। বলে প্রাণনাথ খেলে মোর মাথা । 

কে কহিল তোমাকে আমিতে আজি হেথ। ॥ 
কি তঞ্চ করিয়া গেল কোটাল চতুর । সকল গৃহেতে হেদে দেখ না সিন্দুর ॥ 
অকন্মাৎ কান্দে প্রাণ নাচে ষাম্য আখি । পড়িবে প্রমাদে প্রভূ এই তার সাক্ষী ॥ 


কবিরঞ্জন বিছ্ভানুন্দব ৭১ 


হেসে কহে কবি হরি এজন্য ভাবনা! । 
সহম্র বৎসর যদি ভ্রমে নিশানাথ । 
রমণী লইয়া খে বঞ্চিলা রজনী | 
বসনে সিন্দুরমাখ। দেখি কবিবর। 
নিশিযোগে বন্ত্রথান। দিও ধোপ। বাড়ী । 
এত বলি স্বীয় কর্ে চলিল! সুন্দর | 
চুপে চুপে কহে কথ! বিরলে ভাকিয়া । 
অন্য ঠাই যে পাও দিগ্ণ দিব আমি । 
ভাল ভাল বলিয়। রজক দিল সায়। 
ধন্য দারা স্বপ্নে তাব। প্রত্যদেশ তাবে 
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাপদ্মে তব । 
শ্রীকবিরঞগ্তন বলে কালী কূপামই ৷ 


কোন চিন্ত! নাহি শুন কুরজনয়ন ॥ 
তথাচ কদ্দাচ তার নাহ হব হাত ॥ 
উষাকালে উঠে গেলা কবি শিরোমণি ॥। 
হার! প্রতি কহে মাসি এক কম্ম কর || 
মংগোপনে কাচে যেন ছুন। দিব কড়ী | 
সন্ধ্যাকালে যায় হীরা রজকের ঘর ॥ 
গুপ্তে একখানি বন্্ দিবে হে কাচিয়া ॥ 
প্রকাশ ন৷ হয় যেন বুদ্ধিমান তৃমি ॥ 
হেসে হেসে হীরাবতী হাত লেডে যায় ॥ 
আঁমি কি অধম এত বিমুখ আমাবে ॥ 
কহিবার কথ] নয় বিশেষ কি কব॥ 
আমি ভুষ! দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


জিন্দুর-চিহ্িত বস্ত্র দৃষ্টে রজক ও হীরার শাস্তি এবং 
সুন্দরের সুড়ঙ্গ পথে পলাক্মন 


প্রভাতে রজক গেল সবোবর-তার 
কোটাঁলের অন্রচর অছিল নিকটে | 
দেৌডে যেয়ে ঘাড় ধরে দেয় পাকল[ভ1 | 


ঢেকাউয। নিল যথ। কোতোয়াল আছে । 


আগে ভাগে সেই বস্্ কবিল বাহির ॥ 
সিন্দুবের চিহ্ছে বুঝে চোরের এ বটে ॥ 
তখনি কাপড দিয়! বান্ধে পিঠমোড। ॥ 
সিন্দবে চিহ্নিত বশ্ব ফেলে দিল কাছে 


কোপে কোতোয়াল কহে মুখে লাগে থুবী | কাহা চোন সেতাব বাতাগুগে বে ধুবী 


কোই কহে সাহেব জি রহে। এক সাত। 


করপুটে সম্মুখে রক কহে বাণী । 


কালি রাত্রি মোর বাডী এসেছিল হীরা । 
যে পাও দ্বিগুণ তাব পাবা মোর ঠাই । 


ইহ| বই আমি নাহি জানি মহাশয় । 


বাত এস্ক। এহি হ্যায় চল ওস্ক। পাশ । 


ওকে নিয়। মাথায় বান্ধিয়া দল চীর|। 
কালাস্তক যম যেন করি-পুষ্ঠে উঠে। 


লেঙ্গ। তরোয়ার হাতে রাপ্দ। ছুটি আখি । 


সরদার গেল যদি তবে থাকে কে। 
ঘোড়া উভাইল বেগে সোয়াব হাজার। 
ঘোরঘট। ঘেরে ঘররাড়ী মালিনীর । 


হকীকত* বুঝ। জাগ! কহনে দে ও বাত ॥ 
কার বগ্ন 'ভাল মন্দ আমি তে। ন। জানি ॥ 
বস্ত্র দিয়া বিস্তর দিলেক মাথা কিব| ॥ 
লুকায়ে কাঁচবা যেন কেহ দেখে নাউ ॥ 
অবিচারে নষ্ট কব উপযুক্ত নষ ॥ 

নেতাঁক্ষব বেচাব! কে। দেগজা খালাস ॥ 


যাও শীঘ্র কি জানি পলায় পাছে হীবা ॥ 


মুখপানে তাকাইতে গায়ে ঘশ্ম ছুটে ॥ 


কীাহ। হীর] হীবা! ডাকে কবে হাকাই।কি 


ঝাটায়ে চলিল পাছে লাকি ছিল যে ॥ 
কাপে মাটি ডাকে হাকে রাজার বাজ।ব 


ডেক্যে হেঁকে হীর। বুভী হইল বাহিব ॥ 


হীরাবতী সম্মুখে কোটাল কোপে জলে । অগ্নিতে ফেলিলে ঘ্বুত যেমন উথলে ॥ 


কেঁওরে হারামজাদী এহি কাম তেরা । 


সাত রোজ ফাক্কা লবেজান হয়া মের! ॥ 


কাহা৷ সে লেয়াও চোর কৌন জাতি ওহি । কহ তুঝে কেত। মালিয়াৎ দিয়া সোহি 


খেলাপ কহুগী বাত শির মোড়াঁওঙগ। ৷ 


এ সপ পার 


হকীবাত- ঠিক ঠিক বিববণ। 


গাদ্ধামে চড়ায়কে হিমাইত তোডঙ্গা ॥ 


৭২ বামপ্রসাদদ রচনাসমগ্র 


কোটালের কটুবাক্যে কুপিল অধীরা । 


ভয় নাহি চোটপাট কথ। কহেহীরা ॥ 


এই সি রাড় নহি হে? দালায় জাপ্তগে। বেহেসাব কহগে' তব সাজাই পাওগে ॥ 


মু সামালো খুব নাহি কহ বের বের । 


রাজ! কি স্হরমে বেট। তেই হুয়া সের ॥ 


, কোতোয়াল কহে খান্দী তওভি কর্তি মোর । 
ঝট নাহি কহো। মেই তেরে ঘর্‌মে চোর ॥ 


হাত লেড়ে হীরা বলে থাক মেনে থাক । 
আমি ঘরে চোর পুষি কহ্‌গে রাজারে । 
লাফ দিয়। কোতোয়াল চুলে ধরে তার । 
মজাইতে কুল ফুল যোগাইতে নিত্য । 
নিশ্বল রাজার কুলে তুই দিলি কালি । 
পয়জার চট চট কিল গুম গুম। 
মারণের চোটে বটে ভয়ে ভূত ছাড়ে । 
তখনি কান্দিয়া কহে ভাউরে বাধাই । 
কাতর দেখিয়া তার বন্ধন খুলিল। 


বুঝা গেল আর মেনে বাড়া কথা রাখ ॥ 
ওরে বেটা ঠেটা এটা কহে কেটা মোরে ॥ 
দেখতো হারামজাদী এ কাপড। কার ॥ 
এ কলঙ্ক রহিল যাবৎ চন্দ্রাদিত্য ॥ 

আরো করে! আটনী কৃটনী মাগী শালী ॥ 
আকপাক ঘুরাইল আর কোখা ঘুম ॥ 
বুকেহা টু দির! ঠেঙ্গ তুল্যে বান্ধে ঘাড়ে ॥ 
নারীহত্যা করিও ন! জল দে 9 খাঁউ' ॥ 
হাসিয়। কোটাল তারে ধরিয়া তুলিল ॥ 


রাখিল নঙ্জরবন্দী সোয়ার হাওয়ালে । কই চোর চোর বলি চৌদিকে নেহালে ॥ 
ফুলেব বাগান ভেঙ্গে তচনচ করে। শেজা হাতে কোতোয়াল ঢুকে তার ঘরে ॥ 
স্থন্দর সানন্দে জপে মহাকালী মন্ত্র। কোন কিছু নাহি জানে কোটালের তন্ব ॥ 
ওই চোর চোর করি ধরিতে চলিল। ধ্যান ভঙ্গ কাঁপে অঙ্গ সুভঙ্গে পশিল | 
শ্রীকবিরঞ্ন বলে কালী রূপামই । আমি তুয়৷ দাসদাস দাসীপুত্র হই 

চৌর ধরণার্থে কোটালের সুড়ঙ্গ খনন 


অনিমিখে নিরখে বিবব নিশানাথ | 
কেহ বলে এই চোর নাগলোকে থাকে । 
ঈষৎ হাসিয়া কহে কোটাল বাঘাই। 
এই পথে আসে যায় বিদ্যার নিকটে । 
দেউড়ি জানিয়া কেহ প্রবেশে বিববে । 
আকুরে হুকুরে পুনঃ উপরে উঠিল । 

যে পার সে যাও ভাই খাও জায়গীর । 
খন্দক খনিতে করে কোটাল হুকুম | 
যারে পায় তারে ধরে গালে মারে চড | 
তখনি হাঁজার তিন আনিল কোদালী। 
থোষ তত্ব কোতোয়াল ঘন ঘন ভঙ্কা | 
কেহ বলে ধরা গেল কেহ বলে মিছা । 
.সহরে গুজব উঠে একে একশত । 
দরজায় বস্তে কেহ মগুলের ঠাট। 

এক সর! ভর! টিক হু কা চলে ছুটা। 


অদ্ভূত মাঁনয়। চিত্তে নাকে দেয় হাত ॥ 
কেহ বলে তবে ধব। না গেল ইহাকে ॥ 
আমি যাহ। বলি তাহ শুনহ সবাই ॥ 
সায় দেয় সবাই স্বরূপ কথা৷ বটে ॥ 

হাত পাঁচ সাত গিয়! হ'পাইয়া মরে ॥ 
বাপু বাপু এখনি পরাণ গিয়াছিল ॥ 
বিদ্যার মন্দিরে নহে চোরের মন্দির ॥ 
সহরে পড়িল বড় বেগারের ধৃম ॥ 

পলাবে বলিয়া রাখে কাড়িয়া' কাপড়। 
মজুরের নিখাবান।* পাঁচ শত ঢালী ॥ 
নগরনিবাসী লোক পধয় বড় শঙ্কা ॥ 
কেহ বলে কে ভাই.উহার করে পিছ ॥ 
গল্প ঝাড়ে বডই আঠারমেসে যত। 
পথের মান্য ডেকে লাগাইছে হাট ॥ 
পোয়। দেড় গুড়াকু তামাক ঢেকী-কুটা ॥ 


“ নিখাবানা_ ফালা 'নগাহ+ থেকে । তন্বাবধান । 


কবিরগ্রন বিগ্যান্ন্দর ৭৩ 


'কেসে কহে তোমর। শুনেছ ভাই আর। 
'হাতকাট। একট! মানুষ গেল কয়ে । 
পরম রূপসী তার! স্বর্গবিদ্যাধরী | 

চোর কাটা। গেল ঘি কোটা লের হাতে 
এথায় খন্দক খনে মজুর সকল । 

সীম। মুড়া পর্য্যস্ত কাটিল খাই যদ্দি। 
অতি পুরাতন লোক গ্রামে ছিল যারা । 
কতকাল খন্দক খুদিল দিব! রেতে। 
জ্ঞানী কহে থাকিবেক গৃঢ কিছু মর্ম । 
পরম পুরুষ সেই €েররূপ ছলে । 

কেহ কহে মিথ্যা নহে সতা বটে ভাই । 
চকিতে দেখেছে চোরু বলেছে সমস্য। 
প্রথমে যে দেখিল সে কহে শুন এই | 
কেহ কহে সেষে হোক এ বড় লহর। 
কেহ কহে এতদিনে গেল মেনে ভয়। 
পথ| কবি উপনীত প্রমদার পাশে । 
শীরাম প্রসাদ বলে বানু গ্িব বও। 


শুনিলাম এখনি আশ্চধ্য সমাচার ॥ , 
চোরের সহিত নাকি ছিল ছুট। মেয়ে ॥ 
বিপুল নিতম্ব হরিণাক্ষী কশোদরী ॥ 
সেই ক্ষণে তার! পুড়ে মৈল তার সাতে ॥ 
বড বড গৃহস্থের বাভী গেল তল॥ 
দেখিয়া ভরায় লোক যেন এক নদী ॥ 
ুনি নাহি জন্মে কভু হেন কহে তার! ॥ 
কেহ বলে কুমার কুমার হবে জেতে ॥ 
মনে নাহ বুঝি ইহ! সামান্যেব কন্ম ॥ 
দেবকন্য। বিদ্য/(বতা শাপে ধরাতলে ॥ 
এখনি সভার কাছে কয়েছে বাঘাই ॥ 
হ্ুডঙ্গে পশিল যেন হ্্ময গেল অস্য ॥ 
ইহাতে কে কহিবে সামান্য ব্যক্তি সেই 
খন্দক খনিত্তে গেল চৌঠাই সহ্‌র ॥ 
কেহ কহে দেখ ভাই আরো কিবা হয় ॥ 
বিমল কমল মুখ যলিন হতাশে ॥ 

ভয় কি ভবানী বাণী বদনেতে কও ॥ 


বিদ্যাবাক্যে সুন্দরের নারীবেশ ধারণ 


নিরখিয়া পতি সতী অতি দুঃখযুতা৷ । 
অমনি কোটাল আসি দেখিবে তোমাকে । 
ধরিবে মাবিবে প্রাণ একান্ত ভূপাল। 
তুমি নষ্ট হবে নষ্ট জন্ম অভাগীব। 

এক নিব্দেন করি অবধান কর । 

আপনি ঈশ্বর ধরি মোহিনীর বেশ। 

ভীম পবাক্রম ভীম এমন দোসর । 
স্ষযবংশে জন্মে দশরথ নাম ভূপ | 

জাতি প্রাণ হেতু লোক তঞ্চ করে নান! । 
সধশ্মিণী বাক্য শুনি সায় দিল! রায় । 
আচডে চিরুণে চারু টাচর চিকুর | 

সহজে হন্দর মুখ বিনিশ্মল ইন্দু। 

দশন মুকুতাবলী ওষ বিশ্বফল । 

চঞ্চল নয়ন কোণে কত কামশর । 

ভূষণে ভূষিত তন্ যেখানে যা সাজে । 
সুন্দরী বলিয়া বড় ছিল অভিমান । 

বসনে ঢাকিয়। মুখ কহে সহচরী । 


নিছনি- বালাই, অশুভ | 


সঙ্গলনয়নে কহে বাঁবসিংহস্কৃতা ॥ 

রমণী নি“মন্ত কিছু না কবে আমাকে ॥ 
পশ্চাতে উপায় নাহি গর্ভে মোর কাল ॥ 
বিজ্ঞ বট প্রভু বিবেচিয়া কব স্থির ॥ 
দোষ নাহি প্রভু তুমি নারীবেশ ধর ॥ 
ভ্ুলাইল। কামরিপু ঠাঁকুব মহেশ ॥ 
নাবীবেশে বধিলা কীচক বীরবর ॥ 
বিপদ সময়ে বাজ ধরে নারীবূপ ॥ 
পরিণামদ্বশশ যেবা কি তার যন্ত্রণ। 
স্ন্দরী সমূহ স্থখে স্থন্দবে সাজায় | 
ললাটে সিন্দুর শোভা তম করে দূর ॥ 
চন্দ্রমধ্যে চন্দদীপ্ত শ্রন্দন বিন্দু ॥ 
শতনরী হার গলে শ্রবণে কুগুল ॥ 
বস্াবৃত দাঁডিন্ব যুগল পয়োধর ॥ 

হেরি ৰপ রূপবতী নতমুখ লাজে ॥ 
স্ন্দর সুন্দর দ্ূপে গেল সেই ভান ॥ 
কাহার রমণী গে! নিছনি* লয়ে মরি ॥ 


৪ বামপ্রসাদ বচশাসমগ্র 


নিশিযোগে যছ্যপি পুরুষ কবে বিধি । 
কহে হাসি গুণরাশি সত্য বটে সই । 
বাঘাই কোটাল উপস্থিত হেনকালে । 
সকলি রমণী ঘট। পুকষ ন। দেখে । 
সাহসে করিয়। ভর বিচরিল মনে । 
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কপামই । 


বুক ছাড়া কে করে এ হেন রসনিধি ॥' 
ইচ্ছ! হয় কিছুকাল এই বেশে রই ॥ 
সসৈন্যে ঘেরিল পুরী চৌদিক নেহালে ॥ 
বুদ্ধিহার। ভাক্ক! পার! ধূল। উড়ে মুখে ॥ 
নারীরূপে আছে চোর সহচরী সনে ॥ 
আমি তুষ৷ দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


চোরের স্ত্রীবেশানুভবে বিদ্ভার সহচরীগণের খন্দক লঙ্ঘন পরীক্ষা 


তঞ্চ কবে নিশানাথ, 


দীর্ঘে কাটে দশ হাত, 


পরিসর হাত তিন সাডে। 


কবে ধবে খড্গ ঢাল, 


হাট পাতি কোতোগঘ্াল, 


খামটি করিয়া বৈসে পাডে ॥ 


নেোোধে কহে পুনঃ পুনঃ, 


সহচ1বগণ শুন, 


তোমর। সকলে হও ধীব।। 


মাতিয়া যৌবন মণ, 


নমণী দক্ষিণ পদে, 


লাভ্ঘবে যে তাব বড কিরা ॥ 


অথন। পুরুষ যেত, 


লভিখবে পবীক্ষ। এই, 


কদাচিৎ লামপদে কেহ। 


সাবোদ্ধার কহি মামি, 


হইবে রৌরবগাষী, 


সপ্ম পুরুষ শুদ্ধ সেহ ॥ 


কহিলাম আগে ভাগে, 


শত ব্রদ্মহত্য। লাগে, 


ধশ্মপথে থাকিলে মঙ্গল । 


জন্মিলে মরণ আছে, 


ভাগাভোগ হয পাছে, 


নারকিব জনম বিফল ॥ 


কোটালেব কট কগ।, 


কবি করে হেট মাগ।, 


বিচাবিল ধরিল কোটাল । 


পূর্ব জগদঘ দেশ, 


কর্দাচ ন। ববে ক্রেখ, 


কিন্ত দুঃখ সম্প্রতি জগ্জাল ॥ 


যা করেন কুপামই, 


যাঁম্য পদে পার হই, 


কতকাল ঠহয়া রব চোব । 


যদি ভরি বাম পাস্ব, 


কোটাল সবংশে যায়, 


উহা1”কি উচিত ধশ্ম মোর ॥ 


এশিমুদী একুস্তল।, 


সতাবতী শশিকলা, 


সর্ববাণী স্থশীল। সত্যভামা । 


রাধিকা রুক্মিণী রমা, 


রাজেশ্বরী রম্ভ। উমা, 


অপর্ণ| অন্থিক। উষা শ্যাম] ॥ 


কবিবগুন বিছ্যাহুন্দর ৭8 


জয়স্তী যশোদ] জয়া, মহেশ্বরী মহামায়া, 
হৈমবতী হীরা হরিপ্রিয়া । 
একে একে সহচরী, বাম পদে গেল তরি, 


ও কৃলেতে দাড়াইল গিয়া ॥ 


যম তুলা নিশানাথ, 


কখন দাডিতে হাত, 


কখন বা গোপে দেয় পাক । 


সবাকার কাপে বুক, 


প্রাণ কবে ধৃকধূক, 


কখন গভীর ছাডে ডাক ॥ 


সদ! পুটাগ্ুলি-পাণ্ি 


শ্রকবিরগ্কন-বাণী, 


বিমুকত কব গে। মায়া পাশে । 


ভবসিন্ধু পাব হেত, 


'অন্ভয় চবণ সেতু, 


উম। আমা উবহ মানসে ॥ 


স্বন্দরের বামপদে খন্দক লঞঘনার্থ বি্ভার সহ কখোপকথন 


একে একে পার হয় খত সহচনী | 
শন গুন গ্রাণনাথ পাকা সারোদ্ধার* | 
ধর। গেলে কাট! যনে প্রপতি দ্রঞঙ্জন | 
নহে শান্ব সম্মত সসত্ব।+ সহমৃত। | 
অপমুত্যু হবে তার যে করুন কালী । 
পর্ববাঁপব শ্রুত বটে রাজনাতি ধম্ম। 
গার্ধা। হেতু রামচন্দ্র স্থ গ্রীৰে মিতালী | 
ধন্মপুত্র যুধিষ্ঠিব পন তার কার্ধ্য। 
স্রন্দরীর কথ। "নি কবি বিচক্ষণ। 
কাল করে মুক্তি প্রশ্ন রামচন্দ্র সনে। 
কহে কুপাময় কিন্ক কর সত্য পণ। 
কাঁলবাকো কমলাক্ষ প্রতিজ্ঞা স্বাকার | 
দৈবেব নির্বন্ধ কহু খগ্ান ন। যাষ। 
ভক্তিযুক্ত প্রণমিল মুনীন্দ্র চরণে। 
মুনিবাক্যে মহাবীর কম্পিত খরার । 
যদি দ্বাব ছাড়ি মুনি যান সম্ভাষণ । 
একাস্ত বিহিত নহে গমনাববোধ । 
ত্যজ্য হব যগ্ঘপিচ আমি যাই তথ] । 
মুনি প্রবোধিয়! গেল রঘুনাথ কাছে। 
এইক্ষণে ত্যাগ কর*ঠাকুর লক্্পণ। 


গদগদ কহে বিছ্য। কান্ত করে ধাঁব॥ 

নাম পদে একান্ত খন্দক হ৪ পার ॥ 
তোমার মরণে মোব নিশ্চয় মরণ ॥ 
্রবান্ম। তর্বেবোধ বিবৈচন। শুন্য পিতা ॥ 
ভূমি তে। পণ্ডিত প্রভু একি ঠাকুবালী ॥ 
জাতি প্রাণ হেতু সাধু করে তুষ্টকম্ম ॥ 
বধিল নিরপবাধে বানবেশ বালী ॥ 
অশ্বখাম] তত পাক্যে হত্য। দ্োণাচার্ষা ॥ 
হাসি কহে শুন ইতিহাস বামাষণ ॥ 

কেহ খাত্র সঙ্গে নাহি দৌহে সঙ্গোপনে ॥ 
এখানে দেখিপা যাবে কবিব1 বঙ্জল ॥ 
লক্ষণ ঠাকুরে দিল। রক্ষ। হেতু দ্বাব ॥ 
ঘুৰবাস1! নামেতে মুনি মিলিল। তথায় ॥ 
মুনি বলে যাব শীঘ্র বাম সম্ভাবণে ॥ 
কোনবপে চিত্তে বিবেচন। নহে স্থির ॥ 
শ্রীবামের আজ্ঞ। তবে হইবে হেলন ॥ 

বংশ নষ্ট হবে মূনি যি করে ত্রোধ ॥ 
সেই ভাল প্রহ্বকে জানাই এই কথা ॥ 
কাল কহে প্রত তব আজ্ঞা পূর্ব আছে ॥ 
সবযুর নীরে বীর ত্যজিল। জীবন ॥ 


লৌমিত্রের শোকে প্রভূ সম্বরিলা লীল1। বামায়ণে মহামুনি বাল্সীকি রচিল] ॥ 


সারোদ্ধাব- মূল বা আসল কথা । 


সসম্থা গর্ভবতী | 


শ৬ 


সত্য সত্য পুনঃ সত্য শুন প্রাণপ্রিয় ৷ 
সেই রাজ! যুধিষ্টির শুন তাঁব কর্ম । 
প্রশ্ন ঘর্দি কহিলেন কুস্তীর নন্দন । 
তুষ্ট হইলাম আমি বর মাগো যাই । 
ধশ্মবাক্য শুনি ধশ্মপুত্র যুধিষ্ঠির | 
সহদেব নাহি জীয়ে অথবা নকুল। 
কিঞ্চিৎ থাকিয়৷ কহে সর্ববগুণযুত । 
ধর্মনিষ্ঠ বুঝি ধন্ম দিল! সাধুবাদ । 
জমদগ্রনি সতত জামদগ্ন্য মহাবীর । 
পিতৃতুষ্টে পুনরপি পাপপুঞ্জে মুক্ত । 
সত্যবাক্য রক্ষা পায় ঘদি যায় প্রাণ। 
সত্য হীন ধশ্ম হীন বুথ! জন্ম তার । 
শ্ীকবিরঞ্জন কহে কালী কপামই | 


রামপ্রস।দ রচনাসমগ্র 


প্রাণ গেলে সল্লোকে** কি করে ছুষ্ট ক্রিয়া ॥ 
বকরূপে যেকালে ছলিলা তারে ধন্ম ॥ 
তথাপি কপটে প্রভু কহেন বচন ॥ 

যারে ইচ্ছা! তাহে চাহ জীবে এক ভাই ॥ 
পরিণামদর্শী রাজা করিলেন স্থির ॥ 
তবে তো নৈরাশ তার মাতামহকুল ॥ 
বাচা জনেক প্রভু ভাই মাত্রীস্ত ॥ 
চারি ভাই জীয়া উঠে ঘুচিল প্রমাদ ॥ 
জনক আজ্ঞায় কাটে জননীর শির ॥ 
মিথ্যা কথ! নহে মহাভারতেতে উক্ত ॥ 
সেও ভাল পরকালে পায় পবিভ্রাপ ॥ 
যতোধন্মস্ততাজয় বাক্য সারোদ্ধাব ॥ 
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


অথ চৌর ধরণ 


অশ্বখাম। হত প্রিয়ে কহিলে বচন । 
'অবিচাবে রঘুনাথ বালী কৈল। বধ । 
কশ্মভোগ কার খণ্ডে ধরণীম গুলে । 

মম হেতু নষ্ট হবে সবংশে কোটাল। 
বিদ্যা কহ প্রাণনাথ যে কহে সে বটে। 
স্ন্দরীর বাক্য শুনি সুন্দরের হাস । 
ভবিষ্বৎ কশ্ম এইক্ষণে কেন ভাবি । 
কোন চিন্তা নাহি মত্ত-কুগ্চর-গামিনী | 
ভক্তিভাবে ভাব ভয়-ভাঙ্গ। রাঙ্গ৷ পদ । 
করাল-বদনী বলি বান্ডাইল পা। 

দক্ষিণ চবণে তরি দ(ভাইল পাডে। 
সথরত্ব ভূষণ যত টানি ফেলে দূরে | 
কেহ বা বরশা হানে কেহ তরোয়ার । 
কেহ বলে বনু ছুঃখ পেয়েছি হে ভাই। 
কেহ বলে লাঠিতে মাথার ভাঙ্গি খুলি । 
কেহ বলে চোর বটে তবে কেন ছাডি। 
তীরে তীরে জরজর করি হে ইহারে। 


সেই পাপে নুপতির নরক দর্শন ॥ 
ব্যাধৰপে তার শোধ লইল অঙ্গদ* ॥ 
অন্ত কে কোথা থকে রামচজ্জে ফলে ॥ 
কহ প্রিয়ে কিৰপে রহিবে পরকাল ॥ 

কি কথ কহিবে গেলে ভূপতি নিকটে ॥ 
সহজে বালিক! তুমি গণিছ হতাশ ॥ 
তখনি তেমন কব যে কহান দেবী ॥ 

ছুঃখ দূর করিবেন পুবারি-কামিনীক্ষ ॥ 
শক্তি কার কালিকার দাসে করে বধ ॥ 
হেরি পতি বপবতী ভয়ে কাপে গা ॥ 
ব্যান্রপ্রায় কোটাল পিল গিয়। ঘাডে ॥ 
কৌতুকে কোটাল নাচে সিংহনাদ পুরে ॥ 
ঘিরিল কোঁটাল ঠাট নাহিক নিস্তার ॥ 
ঘাভ ভেঙ্গে এ বেটার রক্ত আমি খাই ॥ 
কেহ বলে থাক তুমি আমি করি গুলী ) 
কাঁকালি পধ্যন্ত চল মুত্তিকাঁতে গাড়ি ॥ 
পোভাইয়া মার রাজ। কি করিতে পারে ॥ 


পটুকা$& খুলিয়! কোতোয়াল বান্ধে হাত । বিদ্যা কহে ধন্ম কোথ। ওহে প্রাণনাথ ॥ 


মর দহে স্থির নহে উঠে ভাক ছাড়ে । 


* সল্লোকে-_সাধু লোকে । 


বুক চির! মাণিক্য লইল কেধা কেড়ে ॥ 


ব্যাধকঝপে তার শোধ লইল অঙ্গদ-_এখানে ভাগবতে বাাধের হাতে ঞারষ্র মুত্যুব প্রতি ইঙ্গিত । 


পুরারি-কামিনী--কালী । 


পটুকা- কোমরবন্ধ। 


কবিবঞন বিগ্যাস্ুম্দব ৭৭ 


সহচরীগণ কান্দে কুমারের হেতু। 
পূর্বের কঠোর পাপে বামদেব বাম। 
কুপিল স্থন্দর মুক্ত করে নিজ করে। 


তোম] পেয়েছিল বিদ্যা সেবি বৃঘকেতু ॥ 
হারাইল তোম। হেন রূপ গুণধাম ॥ 


_ ঢেক1* মেবে দূরেতে ফেলিল নিশীশ্বরে ॥ 


তখনি পরিল বস্ত্র পুরুষের ছান্দে। চুল ছিল এলো শীদ্র ছুই করে বান্ধে ॥ 
পলাইতে পারে কবি কে রাখিতে পারে মনঃসাধে ধর! দিল ভৎ্বসিতে রাজারে ॥ 
মদনমোহনরূপে সবে মোহ যায়। অনিমেষ বাঘাই সুন্দর পানে চায় ॥ 
কেহ বলে সামান্য মানুষ নহে চোর । শিদ্যা বলে পরাণ-পুতলি বটে যোর | 
শ্রীকবিরগ্রন কহে করি রুতাগুলি। শ্ররামদুলালে মাতা দেহ পদখুলি ॥ 
সুন্দরের বন্ধন দৃষ্টে বিদ্যার খেদোক্তি 
দয়িত ছুর্গতি দেখি, দগ্ধ ছিজরাজ-মুখী,* 
দ্রঃখসিম্ধ, উলিয়। উঠে। 
ধরাতলে ধনী পড়ে, ধীহাঁর! ধুচয় বাজে, 
ধডে প্রাণ নাহি ঘশ্ম ছুটে ॥ 
মণিহাব। ফণি পারা, জীয়ন্তে মরমে মরা 
মোহযুত] মুনি-মনোহর! । 
নয়নে নির্গত নীর, নিশায় নিম্নগাতীর,* 
নাথার্থে পদ্মিনী যেন জর] ॥ 
স্বপ্নে সতী স্বামী সঙ্গে; সরস চাঠুরী রজে, 


স্থখে মুখে মুখ দিয়া রয় । 


বিদ্যা বিনোদিনী বালা, 


বনোদ বকুলমাল।, 


বিভূ গলে দিতে জ্ঞান হয় ॥ 


বিদ্যা কহে হে মা কই, 


কি করিল! কপামই, 


কোথা যাব কি হবে উপায়। 


এই যে ছিলাম সুখে, 


একি দশা এক টুকে, 


আত্মহত্য। দিব গো তোমায় ॥ 


বিষম বিরহানলে, 


বপু বিপরীত জলে, 


বিদগ্ধ বললভ দিল! আনি। 


* রোপিলাম প্রেমতর, 


না ফলিল ফল চারু, 


উপাড়িল। অঙ্কুরে আপনি ॥ 


প্রভু পূর্বে প্রাণ বলে, 


পশ্চাৎ পাবকে ফেলে” 


পলাইল৷ পাপে দিল মন। 


তোমার তুলনা তুমি, 


* ঢেকা- ধাক্কা । 
* দ্বিজরাজমুখী- চন্দ্রমুখী 


এলেোণ--খোলা' অবদ্ধা । 
নিক্নগাতীর_ _নদীতীর | 


তরুণ তরুণী আমি, 


ত্যাগ কর ত্বঙ্গজ জন ॥ 


১.৫ 


বামপ্রসার্দ বচনাসমগ্র 


জনক ঘমের তুল, জননী ষাতন। মুল, 
জামাতা জীবনে করে বধ। 
ভাবিয়! ভরসা সার, ভুবনে ন দেখি আর, 


ভয় ভাঙ্গা! ভবানীর পদ ॥ 
ফাপরে ফেপর রূপা ,স্* ফলত কর গো কপা, 
ফিকিরে ফিরাও প্রাণনাথ | 
ভ্ীকবিরগ্ন কহে, এমত উচিত নহে, 
দূর কর দাসের উৎপাত ॥ 


কেোটালের প্রতি বিদ্যার বিনক্ষোক্তি 


ভূতলে আছাডে গা, কপালে কঙ্কণ ঘ।, 
বিন্দু বিন্দু বয়ে পড়ে রক্ত | 

তাহে শোভ। চমত্কার, অশোক কিংশুক হার, 
গাথ। চান্দে দিল যেন ভক্ত ॥ 

যথোচিত স্বামী দু, কোতোয়াল ভানুচণ্ড, 
প্রকৃষ্ট প্রকাশ সন্গিকটে | 

রাকা! স্থধাকরমুখী ফুল ইন্দীবর আখি, 
এবে কম্মে ব্যক্ত সেউ বটে ॥ 

বিদ্যা বলে প্রভু ভাল, না বুঝিল। কালাকাল, 
দেখ যুগধশ্ম এ সকল । 

পরিণামে তব দৃষ্টি, অনভাগীর মজে সং, 
তার তো সাক্ষাতে এই ফল ॥ 

হেদদে হে কোটাল ভাই, ভগ্নী আমি ভিক্ষা চাই, 
ছাডহ আমার প্রাণনাথ | 

ধশ্ম পথে দৃষ্টি কর, বারেক বচন ধর, 
হের এই যোড করি হাত ॥ 

প্রাণ মোর নহে চোর, এত জোর মিছ1 সোর, 

. খাতে তব লাভ আছে কি। 

পরিজ্রাণ কর প্রাণ, দেহ দান রাখ মান, 
পুণ্যবান তুমি শুনিয়াছি ॥ 

মম কাস্ত শি শাস্ত, রাজ! ভাস্ত কি দুর্দাস্তি, 
আগ্যোপাস্ত কতাস্ত সমান । 

শুন ওহে মিথ্যা নহে, তন দহে কত সহ, " 
সংষ্টি রহে বল হে বিধান ॥ 


+ ফেপব রূপা হতবুদ্ধ 


কবিরঞ্জম বিছ্যান্ন্দর শি 


কোন্‌ ধশ্ম হেন কম্ম, পোড়ে মম্ম গাত্র চম্ম, 
দিয়া দিব পাদুকা চরণে । 
হৃদয়েশ এই বেশ, পায় ক্লেশ কপালেশ, 
কর ভাই 'অকাল মরণে ॥ 
চক্ষ লাল কোতোয়াল, কহে ভাল ঠাকুরাল, 
এই কাল জঞ্জালের মূল । 
জান আম। ওগো রাম।, গুণ্ধাম।! কর ক্ষমা, 
ভাব শ্যাম হইবে প্রতুল ॥ 
তুমি সতী গুণবতী, ভগবতী প্রতি মতি, 
সামান্য মাভষ নহে এহ। 
রখুবর হলধব, পুবন্দর স্বধাকর, 
পঞ্চশর ইতিমধ্যে কেহ ॥ 
এত বলে বাক্য ছলে, যায় চলে রামা ঢলে, 
পুনখপি পে মহীতলে ॥ 
কহে রাম ছুর্গানাষ, অদ্ধ ধাম জপ কাম, 
পূর্ণ হবে দেবী অন্বলে ॥ 


চৌর দৃষ্টে রাণীর বিস্তার প্রতি বিলাপ 


শুনি লোক মুখে, বাণী মনোছহখে, গেল বিছ্যাবতী বাসে । 
নন্দিনীব পতি, নিরখিয়া সতী. নয়ন সলিলে ভাসে ॥ 
অভিন্ন মদন, পৃণেন্দু বদন, কনকচম্পক কান্তি । 

এ হেন ত্র, শশী কি ভাক্ষবঃ পামর লোকের ভ্রান্তি ॥ 

বপ কব কিবা, চাক কন্ধু প্রীবা, শুক চঞ্, তুলা নাস! । 
নিন্দি কুন্দ কলি, শোভে দক্তাঁবলী, সুধাধিক ম্হৃভাষা ॥ 
আঙ্দাচ্চলম্বিত, বাহু স্থললিত, করি কর-দর্পহর । 

ফুল কোকনদ+ মঞ্জু যুগপদ. নাভি ভূধর বিবর ॥ 

বিদ্যাবতী মুখে, মুখ দিয়া দুখে, ডূগবিয়! কান্দে রাণী | 

জন্মে জন্মে পাপ, হেন মনস্তাপ, ভুজিব স্বপ্পে না জানি ॥ 

কি বিদগ্ধ বিধি, র্‌সময় নিধি, নিরমিল তোর লাগি। 
অনেক যতনে, লতা এ রতনে, হারালি ছি ছি অন্ভাগী ॥ 
আরাধিলি বিগ্যা, ভ্রিভুবনারাধ্যা, মহাবিছ্যা ভদ্রকালী | 
পূর্ব কম্ম ভোগ, স্বামির বিয়োগ, ষত তার ঠাঁকুরালী ॥ 
কিবা কব€তারে, না কহিলি মোবে, গুপ্তে কে দ্বিলি মাল। 
বিধির লিখন, না হয় খণ্ডন, এখন কে পায় জ্বালা ॥ 

ভূপতিত ছুর্বাব, নাহিক নিস্তার, নিতাস্ত কাটিবে চোরে । 
হয়ে থাক রাড়ী, পোড়াইতে নাভী, এতেক ত্বুক্ষম্ম তোরে ॥ 


৮৩ বামপ্রসাদ বচনাসমগ্র 


শ্ীপ্রসাদ কহে, কথ মিথ্যা নহে, কালীর কিস্কর যেই , 
তার ছুঃখ কিবা, সদ। সঙ্গে শিবা, ভূবন বিজয়ী সেই ॥ 


বিদ্যার স্তবে কালীর অভয্ব প্রদান 


স্নান করি শুচি হয় নৃপতিনন্দিনী | মুদ্রিত লোচনে ভবে রূপ কাদদ্বিনী ॥ 
রুতাঞ্জলি কহে কপাকর কৃপামই | দাস তব দযিত ছুঃখিনী দাসী হই ॥ 
আজ্ঞ। ছিল তব সে আমিবে এথা এক।। এখন এ দশ! একি অনুষ্টের লেখ! ॥ 
ক্ষিতিপতি ক্ষুব্র দোষে ক্ষয় করে স্বামী । ক্ষেমঙ্করি ক্ষম দোষ ক্ষীণ! দীনা আমি ॥' 


নিতান্ত দেখিস্চ দুর্গ। মন্ত্র জপে যেই । হেদে গে! করুণাময়ি তার দশ এই ॥ 
কি কব মহিমা সীম। পদতলে ভব। উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কটাক্ষেতে তব ॥ 
তপন্থিনী ত্রিনয়নে তারা ত্রাণকত্রণ | যশোঁদ-জঠোরজাতা। জায় জগদ্ধাত্তি ॥ 
পার্ববতি পরমেশ্বরি পশুপতিদার। । প্রভাকর-পুত্র-পীড।-হর। পরাৎ্পরা ॥ 
বিদেশে বল্পভ বীরসিংহ করে নষ্ট। দন্ুজদলনী দেবী কেন দেও কষ্ট ॥ 


দৈববাণী শুনে রাম৷ ভয় নাহি তের । স্থন্দর সামান্য নহে বরপুত্র মোর ॥ 
প্রহরের পরে পুনঃ পতি পাবে সতি। কি করিতে পারে বারসিংহ নরপতি ॥ 


এ কথ! কহিল! যদ্দি শঙ্কর-ঘরণী । জলধি তরণে যেন মিলিল তরণী ॥ 
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কপামই। আমি তুয়৷ দাসদাঁস দাসীপুত্র হই ॥ 

চৌর দর্শনে নাগরিক জনের খেদ 
ধরা গেল চোর পিল নগরে । বাল বুদ্ধ যুব আর নাহি রয় ঘরে ॥ | 
স্তন্য পান করে শিশু কোলে যে ধনীর । মৃত্তিকায় ফেলি ধায় হাদয় অস্থির ॥ 
রন্ধনশালায় রাম] রন্ধনে যে ছিল। আখার উপরে হাড়ী রাখিয়া চলিল ॥ 
বেগে ধায় নাহি চায় পিছুপানে ফিরা । কেহ কহে ফ্রাড়৷ লো মাথায় লাগে কিরা ॥ 
একজন প্রতি আরঙ্গন বলে কই। সে কহে অঙ্গুলি ঠারি ওই দেখ, ওই ॥ 
হেরি হেরি বদন ছুখেতে অঙ্গ দহে। কুলবধূ চিত্রিত পুত্তলী যেন রহে ॥ 
কেহ বলে এত রূপ নিরমিল বিধি । হারাইল অভাগিনী বিদ্যা হেন নিধি ॥ 
সজল নয়নযুগে কোন ধনী বলে। আমাকে কাটুক রাজ। চোরের বদলে ॥ 
রাজা লবে প্রাণ সই কোন্‌ মূর্থ কহে । সাধ্য নহে তার যার দেহে আত্মা রহে ॥ 
নিরথিয়া৷ নরপতি এ রূপ বিচিত্র । ন৷ হবে নিতান্ত ব্ূপ বিরূপ চরিত্র ॥ 
আছাড়ী পাঁছাডি মহী কেন্দে কহে হীরা । ও চাদ মুখের কথা শুনিব কি ফিরা ॥ 
পতিপুত্র হীন। দীনা শুন গুণরাশি। কে কহিল তোমাকে কহিতে মোর মাসী ॥ 


দবাষ্টশ বংসর বাঁছ। খেয়েছি গোঁপাই। তারপর কিছুমাত্র শোক জানি নাই ॥ 
মৃত্যু প্রতি কারণ হইলে তুমি মোর। লোকে বলে হীর! মাগী রেখেছিল চোর ॥ 
কেন বাড়াইলে প্রেম রাজকন্যা সনে। তোমাকে ছাড়িয়া বিষ্ঠ। বাঁচিবে কেমনে ॥ 
তব স্বত্যু কথ। তব শুনিলে মা বাপ। তখনি ত্যজিবে প্রাণ পেয়ে মনন্তাপ ॥ 
বয়শ্তত। তব যার যার সঙ্গে আছে। ছাঁড়িবেক প্রাণ তারা বার্তা গেলে কাছে ॥ 
তোমার মরণে এত লোকের মরণ। কি জানি বিধির লিপি ললাটে কেমন ॥ 


কবিরপ্রন বিদ্াহুন্দর ৮১ 


দরবারে বার দিয়া বসেছে ভূপাল। হেন কালে চোর নিয় গেল কোতোয়াল ॥ 
শ্রকবিরগ্তন বলে করি পুটাগ্জলি। শ্রীরামছুলালে মাত দেহি পদধূলি ॥ 
রাজার সহিত চৌরের ব্যঙ্লোক্তি 
সিংহাসনে নরসিংহ বীরমিংহ রায়। তপ্ত তপনীয় তন্ছ তারাপতি প্রায় ॥ 
প্রমথেশ-প্রিয়া পূজ। প্রসাদ চন্দন। ভালে বিন্দু বিধু মধ্যে বালার্ক যেমন ॥ 
প্রচণ্ড চণ্ডাচ্চি চয় চতুদ্দিকে দ্বিজ। পুরোহিত বেষ্টিত যেমন মখতুজ ॥ 
কিঙ্কর নিকরে করে চাষর ব্যজন | মন্দূক ধবল ছত্র কিবা স্শোভন ॥ 
তদুপরি চন্দ্রাতপ তমঃ করে দূর । বাম ভাগে মহাপাত্র পরম চতুর ॥ 
পাঠ করে পুরাণ পাঠক নিত্য নিত্য । যন্ত্রিগণ যন্ত্রে গান করে হরে চিত্ত ॥ 
দ্রাদকে সোয়ার* খাভ। বুকে ধরে ঢাল। কারো নাহি মৃত্যুভয় যুদ্ধে যেন কাল ॥ 
সেলাম করয়ে হাতী সম্মুথে মাহুত। পদাতিক দুরস্ত সাক্ষাৎ যমদূত ॥ 


চোপদার* নকীীব হুজুরে খাডা আছে। বাঘাই কোটাঁল চোরে নিয়া গেল কাছে ॥ 
গবীব নেওয়াজ* নল আদবে লেলাম । নজর দৌলত 'এই চোর লেয়। হাঁম ॥ 


ভপতিকে প্রণিপাত করিলেন কবি। সতত নির্ভয় প্ীপ্যমান যেন ববি ॥ 
অপাঙ্গ লোচনে নিরখিয়া রূপ ভূপ। পরমপুক্ষ চিত্তে জানিলা স্বরূপ ॥ 

ধন্া। কন্। অন্বেষণে মিলাইল পতি । ববকপে কোন দেব ভ্রমে বন্ুমতী । 
বেবতী রমণ কিন্ব। কিন্ব। বুষকেতু । কিম্বা নারায়ণ নিজে রামরভ1 হেতু ॥ 
কেমন পণ্ডিত বাপ। জান! কিন্তু চাই। রাজ। বলে কাট চোর মশানে বাঘাই ॥ 
শাখি ঠারে আরবার করে নিবারণ। মিছামিছি করে কত তঙ্জন গঞ্জন ॥ 
পর্বতজ। পাদপন্ম মানসে প্রণাম । হাসি হালি স্থধাভাষ। কহে গুণধাম ॥ 


কাট রাজ! তিলাদ্ধ না করি মৃত্যুভয়। গোটাকত কথা কহি শুন মহাশয় ॥ 


গ্রোক £ 


অদ্যাপি তাং কনকচম্পকর্দামগৌরীং 
ফুল্লারবিন্দবদনাং তন্ছরোমরাজিম্‌। 
স্কপ্তোখিতাং মর্দনবিহবল লালসাঙগীং 
বিগ্ভাং প্রমাদ গণিতামিব চিন্তয়ামি** ॥ 


অস্যার্থ 
অগ্যাপি সা কনকচম্পক্দাম তনু । প্রফুল্ল কমলমুখী ভূর কামধনু ॥ 
নিদ্রা ভঙ্গে অলসাঙ্গী মদনবিহ্বল | চিন্তয়ামি নিরস্তর বিদ্যার কুশল ॥ 
কথা শুনি কাপে তনু কুপিত ভূপাল। কহে মশানেতে চোর কাটরে কোটাল ॥ 
কবি কহে কিছুকাল থাক রে বাঘাই। গোট! ছুই চারি কথা৷ আরো কহা। চাই 


সোয়ার-_-অম্বারেহী সেনা। চোপদার-_আশাশোট। বাহৰ ভৃত্য । 
নেওয়াজ_ নেবাজ (ফাসঁ), পৃষ্ঠপোষক | ** ক্লোকটি কৃষ্রাম দানে ও ভারতচন্দ্রে আছে। 


৮২ রামপ্রসাদ বচনাসমগ্র 
প্রোক 
অগ্যাঁপি তাং শশিমুখীং নবযৌবনাট্যাং 
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকাস্তিং | 
পশ্টামি মন্থশরানল পীড়িতানি 
গাত্রাণি সংপ্রতি করোমি স্থুশীতলানি* ॥ 


শা্সা্থ 
অগ্যাঁপি সে শশিমুখী স্থলভ যৌবন] । পীনপয়োধরা বাল কুরঙ্গনয়না | 
তর্দজ পরশে অঙ্গ সদ স্থশীতল । চিন্তয়।মি নিরস্তর বিদ্যার কুশল ॥ 


কাট কাট শব্ধ রাজ। করে পুনঃ পুনঃ । কবি কহে গোট। ছুই কথ! আবে! শুন ॥ 
শোক ও 
অগ্যাপি তাং মলয়পঙ্কজগন্ধলুব্ধ 
ভ্রাম্য দ্িরেফচয়চ্শ্বিতগণ্ুদেশাম্‌ । 
কেশাবধৃতকর পল্লব কঙ্কণানাং 
তাং নোদপৈতি নিচয়ঃ স্থরত মদীয়ম্‌ ॥** 


নল্যঁ 


অগ্যাপি মুখারবিন্দ স্বগন্ধ বিশেষ ।  অলিকুল ব্যাকুল চুদ্বিত গণ্দেশ ॥ 
কম্পিত চিকুর কব কঙ্কণ সধবনি। মন মম মোহিত স্মরতিনিতস্থিনী ॥ 
রাজা বলে নিয়! যাও মশানে বাধাই । কবি কহে গোটা ছুই বচন শুনাই ॥ 
গোল; 
অগ্যাদদি বাস গ্ৃহতো ময়ি নীয়মানে 
ছুর্ববাবভীষণরবৈর্যমদৃতকল্লেঃ | 


কিং কিং তয়। বহুবিধং ন কৃতং মদর্থে 
কর্ত,ংন পার্ধযত ইতি ব্যথতে মনোমে 1*** 


অঙ্ঘার্থ 2 
অগ্যাপি আমাকে বাসগৃহ হতে চর । কেশে ধবে নিল যেন শমন কিস্কর ॥ 
কি কি চেগ্া না পাইল মদর্থে কামিনী । কিবা কৰ দহে দেহ দিবসরজনী ॥ 
অগ্যাঁপি সা বিদ্যা মম হৃদে বিহবতি। নিরখি মুর্দিলে আখি বিদ্যার যূরতি ॥ 
স্তপ্ত পতি মৃতপ্রায় বাক্য নাহি মুখে। বিপরীত কাজে বিদ্যা চড়ে তার বুকে ॥ 
নগ্ন বিদ্যা মুক্ত কেশে দত্তে কাটে জী। নয়ন নিকটে দেখ নিবেদিব কি ॥ 
থরথর কাপে ভূপ ক্রোধভাবে চায় । রাজা বলে কাট চোরে খর খড্গ ঘায় ॥ 
কবি কন্তে কন্যা তব পবম বূপসী | তাহার চঞ্চল দৃষ্টি খরতর অনি ॥ 


+  শ্রে।কটি কৃ্ণবাম দাসে আছে, ভানতচন্দ্রে নাই । 
কক শ্রেকটি কুক্ধণ।ম দাসে ও ভাবতচন্দ্রে নাহী। 
কস, লোকটি ভাবচচন্ছে ও কুদ্ঃরামে নাহ । 


কাবিরঞ্জন বিদ্যাস্থম্দমব 


পুনঃ পুনঃ হানে প্রাণে বক্র নিরখিয়া | 
"ঘৃণিত লোচন বীরসিংহ কহে রাগে । 
কবি কহে কামান বিগ্যার যোড়। ভুরু | 
তাহাতে নয়নবাণ বিষম সন্ধান । 

কি জানি কি মন্ত্র জানে বিদ্বা গুণবতী । 
বাক্য পীডা মহা! ব্রীড়। বীবসি-হ বলে। 
মনোমত্ত কুগ্তর মাহুত পুষ্পধন্চ । 

তার তলে পভে রাঙ। প্রাণ যায় মোর। 
আপনি সাক্ষাৎ যম মুতাবূপা৷ কন্য। | 
মৃত্যু প্রতি ভূপতি কারণ কহে যা । 
রাজ। বলে যিথ্য। বাক্যছলে কাজ নাই । 
হামি হাসি গুণরাশি সভ। সাক্ষী কবে। 


৮৩ 


জীয়ায় যুবতী বিশ্বাধরামৃত দিয়! ॥ 
এ বেটাকে ধর শীত্র কামানের আগে ॥ 
সতত নিকটে ধর! বটি কল্পতরু ॥ 
শশিমুখী হাসি ভম্মরাশি করে প্রাণ || 
পুনরপি প্রাণদান পাই নরপতি ॥ 
এ বেটাকে ফেল নিয়! করি-পদতলে || 
সতত ছুলায় হাতী কমলিনী অগ্ঠ ॥ 
চোর চোর বলে তুমি মিছা কর সোর ॥ 
রাণী ঠাকুরাণী বুঝি এই বপ ধন্যা ॥ 
বিদ্যা ঘটায়ে কবীশ্বর কহে তা ॥ 
মশানে কাটহ শীত্র তঙ্কর জামাই ॥ 
জামাত কহিল। সতাবাদী নুণবরে || 


শব 5 
অগ্যাপি নোজঝতি হরঃ কিল কালকৃটং 
কুশ্মো বিভত্তি ধরণীং নিজপৃষ্টকেন । 
অভ্তোনিধির্ববহতি দুর্ববহবাভবাগ্রি- 
মন্সীরুতং স্লকৃতিনঃ পরিপাঁলয়স্তি |1৯** 
গঙ্ার্থ 


অগ্যাপিও হলাহল নমুঞ্চতি হব। 
অগ্যাপিও বাডবাগ্নি জলনিধি বহে । 
রাঞচক্রবর্তণ কিন্ত রীতি কদাচার | 
মম বীর্দ্যে ভূপতি যে জন্মিবে সস্তান | 
জামাতা স্বীকার তুমি করিলে ভূপাঁল 
একান্ত লজ্জিত রাজ! কুমাব বচনে। 
ভূপতির ভাব বুঝি কহে পাত্র ধীর। 
সত্য কথ! কহ চোব থাক কোন্‌ গ্রাম 
দেহ পরিচয় সত্য দেহ পরিচয় | 
কহে গুণরাশি হাসি পাত্র তুমি যু 
দাঁভি ভুঁডি সার, কোন জ্ঞান নাহি মাত্র |, 
বন-পশ্থ বুঝেছি বলিয়া ষেন তুভি। 
ছয়মাস গতে কন্ম স্থধাও কি জাতি। 
তব চর্দ্যা চচ্চিলাম আলাপে ক্ষণেক 
কদাচিৎ মিলে যদি তোমার দোসর 
অপমানে অঙ্গ দহে অঙ্গার সমান । 


অদ্যাপিও পৃগে ধর! ধরে কৃষ্মবর ॥ 

সাধু বচন কদাচিৎ মিথ্যা নহে ॥ 

লোক ভয়ে ধন্ম ভয় না দেখি তোমার ॥ 
পবম ছুলভ সে দ্িবেক পিগদান ॥ 
তথাপিও জাম্য নহ একি ঠাকুবাল ॥ 
অধোমুখে রহে বাক্য না সরে বদনে ॥ 
দুরক্ষর বাক্য কহ নিয় শরীর | 
কাহাব তনয় কোন্‌ জাতি কিবা নাম ॥ 
যদি মিথ্যা কহ তবে জীবন সংশয় ॥ 
খাও হে বাপের কল! দিয়া ঝোল! গুড 
হবচন্দ্র রাজ যেন*গবচন্দ্র পাত্ত 

রাঙ্গ। বট যেন সার কাঠালের গু ভি ॥ 
কেন ন। হইবে তুমি নিজে হও কাতি 
দ্বিপাদ পশ্থর মধ্যে তুমি হে জনেক ॥ 
চাষায় পরশ পায় ছুনা বাড়ে দর ॥ 
সভাস্থ পণ্ততগণ হন হতজ্ঞান ॥ 


£1 শোকটি ভানতচন্দ্রে ও কু্গবামে আছে । 


৮৪ রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


দ্বিজগণ কহে কহ দ্বপগুণযুত। 


কোন্‌ কুলে জন্ম ধাম নাম কার স্থৃত ॥ 


কহে গুণরাশি হাসি শুন ধীরচয়। তোমা সবাকারে কহি নিজ পরিচয় ॥ 

জনম মানবকুলে শভভুধাম ধাম । পিতামাতা শিবশিব। কালিদাস নাম ॥ 

কোনরূপে নিতাস্ত না পরিচয় মিলে।  কোতোয়াল সঙ্গে রাজ! বসিলা বিরলে ॥ 

হেদে নিশানাথ হ্তানাথ এই বটে। এমন স্থপাত্র বহুভাগ্য হেতু ঘটে ॥ 

বধ করা৷ মত নহে দিব কন্তাদান। কিন্ত তৃমি নিয়! যাও দক্ষিণ মশাঁন ॥ 

কোতোয়াল কহে ভাল এই বটে যুক্তি। কৌশলে কোটালে রাজা কহে কটু উত্ভি। 

পুনঃ পুনঃ কহি যত কাটিবারে চোর। রেয়াতি করিস্‌ বেট ও কি বাপ তোর ॥ 

তৃূপতিভারতী শুনি কুপিল কোটাল। ছুই চক্ষু ঘুরায় ঘুরায় খড্গ ঢাল | 

চল বল্যে কোতোয়াল পাছে মারে ঠেলা । কবি কহে কৃপামই কালী কোথা গেল] ॥ 

ক্ষণমাত্র উত্তরিল দক্ষিণ মশানে | কেহ চভ মারে কেহ চুল ধরে টানে ॥ 

বরশি হানিতে বুকে চাহে কেহ কেহ। ফাপর হইল থরথর কাপে দেহ ॥ 

মার্‌ মার্‌ কাট কাট্‌ করে মহাধূম। ফাঁকি ফুকি সার নাই কাটিতে হুকুম ॥ 

কিছু কাল ছিল কবি ভরেতে নীবব। কৃতাঞ্চলি কায়মনোবাক্যে করে স্তব ॥ 

প্রসাদে প্রসন্ন। হও কালি কপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসী পুত্র হই ॥ 
সুন্দরের চৌত্রিশাক্ষরে কালীস্ততি 

রুতাঞ্তলি কহে কবি কালি কপ।লিনি। কালরাত্রি কঙ্কালমালিনি কাত্যায়নি ॥ 


কাটে কাল কোটাল কর মা প্রতিকার 


থ% ভরে ভ্রমহ মাগো হেব হের ভয়। 
খর খডগ করে ধর্যে খল খল হাসি। 


গিরিবরস্থতা গৌরি গণেশ-জননি। 
গয়া গঙ্গা গৌতমি গোমতি গোঁদাবরি 


ঘনাঘন রূপ দেবি ঘননিনাদিনি | 
স্বণায় ঘরণী কিন্তু ত্যজিবেক দেহ। 


চামুণ্ডা চণ্ডিকা চগুমুণ্ডবিনাশিনি । 
চঞ্চলচরণঠ্ডরে চমকিত ফণী। 


কপদ্দি*-কামিনি কিবা করুণ। তোমার । 


খগেশবাহিনি শক্তি খনিকে প্রলয় ॥ 
থলে বধে খেচরপালিনি রক্ষ আসি ॥ 
গা 
গগনবাসিনি বিদ্যা গিরীশ-গৃহিণি ॥ 
গুণত্রয় গুণময়ি গোকুল শঙ্করি ॥ 


ঘ 
ঘেরিল কোটালঘট৷ ঘোর শব্ধ শুনি ॥ 
ঘরে ঘরে ঘোষণ। কুষশ তব এই ॥ 
চ 
চতুদ্দিলচক্রে চক্রচরবিভে্দিনি ॥ 
টাচর চিকুর* চারু চুম্বিত ধরণী £ 


* কপদ্দি-__শিব। খ_আকাশ। চাচর চিকুর-কুর্চিত বেশ । 


কবিবঞ্জন বিছ্যানুন্দব 


ছ্‌ 
ছার রিপু ছলেতে নাশ গে। শীঘ্র শিবা । ছাঁওয়ালেরে ছেভে দেহ কর মাগে! কিবা 
ছলছল চক্ষু ছাঁতি ফাঁটে গে! বন্ধনে । ছটফট করে প্রাণ ছাভিবে কেমনে ॥ 

জজ 
জন্মভূমি জননী জনক জনান্দিন। জাঙ্ুবী জকার পঞ্চ ছুল্প'ভ বচন ॥ 
দন্মিলাম কোথায় জীবনে হেথা মরি। এয়ঙ্করি রক্ষা কর জগত ঈশ্ববি ॥ 

ঝা 


ঝিকিমিকি খড্গ করে ঝেকে উঠে ঢালি। ঝাট। পড়ে গায় ঝাট রক্ষা কব কালি ॥ 
ঝাভা ঝাডে কোটালিযা ঝাড। লয়ে হাতে | ঝিমাইতে মন গে! ঝঞ্চনা। পডে মাথে ॥ 


ট 
টক্কাব ধনুক শব্দ টোটাউ 'ম। বলে। টল টল কাপে দেহ টাঙ্গী মাবে গলে ॥ 
টিকী ধবো টানে টনটন করে শিব । টলে পি টাঁটাইল সকল শরীর ॥ 
ঠ 
ঠগ গুল। ঠেসে ধরে ঠোটেএল প্রাণ। ঠাকুবাণি ঠাকুরালি ছাড়ি কর ত্রাণ ॥ 
ঠাহব ন| পাউ ঠাট ঠাটে কত ধাষ । ঠোঁট] দায় ঠেকলাম ঠাই দেহ পাষ ॥ 
ড 


ডুকরিয়। কান্দি ভয়ে বান্ধ্য। ছুটি হাত। ডরাইয়া উঠি ভাক ছাডে নিশিনাথ ॥ 
ভিঙ্গিয়। ডাইন পায় মাব। যাই প্রাণে । ভাকিনী সহিত শীত্র উর গে। মশানে ॥ 
ঢ 


টকা বাজে ঢোল বাজে ঢেক! মাবে ঢালি | ঢঙ্গ বেটা ঢেমন বলিয়৷ দেয় গালি ॥ 
ঢাল খাঁভ। ঘুরিয়৷ ঢুলিয়া পড়ে গায়। ঢল ঢল করে আখি আডে আডে চায় ॥ 


ত 
তপন্ষিনি ত্রিনয়নে তাব। আ্রাণকত্তরি । ভ্রিপুরারি-ত্রিপুর।-তারিণি জগদ্ধাত্রি ॥ 
তব তত্ব ভ্রিলোচন সবে মাত্র জ্ঞাত। থাপি তাহার তরে মায়া কর কত 

থ 
থরথর কাপি স্থির কর মহামায়া | গান দেহ স্থলপন্মপদে শত্ুজায়। ॥ 
স্বাবরজঙ্গম তোমা ভিন্ন কিছু নহে। স্থান দ্রিলে মোরে কপামই নাম বহে 
দিগম্বরি দহ্জর্দলনি দাক্ষায়ণি। দুর্গতিহারিণি দুর্গে দুরিতমোচনি ॥ 
দাসে দুঃখ দেহ ম। কিরূপ দয়ামই দাসীপুত্র দামীর দয়িত টবে হই ॥ 

ধ 
ধৃর্জটিধামিনি ধরাধরেশকুমারি | ধীমান ধিয়ায় ধাম ধেধ্য মান করি ॥ 


'ধরণীভূষণ ধীর ধর্ম কিছু নাই। ধিক ধিক ধর্যে বধে বলিয়া জামাই 


৮৬ রামপ্রপার্দ বচনাসমগ্র 
্ 


নমে! নিত্যে নারায়ণি নৃমুণ্ডমালিনি । নবীন-নীরদ-নীল-নিন্দিত-বরণি ॥ 
নলিননিজ্জিতে নেত্রকোণে চাও শিবে। নতুব! নিশ্চয় নরহত্য1 মা লাগিবে 


পপ 
পতিতপাবনি পরা পর্ববতনন্দিনি । প্রমথেশপ্রিয়া পাপপুঞ্জবিমদ্দিনি ॥ 
পদ্মযোনি প্রভৃতি পঙ্কজপদভারে । পার নাই মহিমার পামর কি পারে ॥ 
ফ 


ফাপরে ফিরিয়া! চাও ফণীন্দ্ররূপিণি। ফের দিয়া ফান্দে ফেলে বধে গে। জননি ॥ 
ফট করে কটু কহে ফিকৃ ফিকৃ হাসে । ফুত্কারে কোটাল মারে রক্ষ নিক্ত দাসে। 


ব 
বিশ্ববিভুদীর। গে। বারেক দয়। কর । বিধির বিধাতি। বট বিদ্নবাঁশি হর ॥ 
বলিতে বদন এক বাকা কব কি। বিবেক বিদবে বুক ব্যস্দ হইয়াছি ॥ 

ভি 


ভবানি ভৈরবি ভীমা ভবের বনিতা। ভেশ ভয়ঙ্কর রাজি ভূধরদুহিত! 
'ভগবতি ভাবতি গো ভবের ভাবিনি । ভক্তজনব্খসল। ম! ভুবনপালিনি । 


সস 
মহেশ্বরি মহামায়া মহেশমোহিনি মুঢমতি মানব মহিম। কিবা জানি ॥ 
মহীপতি যন্দমতি মত্ত ধনমদে । মহিষমন্দিনি মাগো স্থান দেভি পদে " 

য 
যোগরূপ! ষশন্িনি ষশোদানন্দিনি। যোগেন্দ্রষে(যিত। যজ্ঞসমূলঘাতিনী ॥ 
যুগল চরণপন্মে ষদি দেহ স্থান । যশ থাকে ম| যদি করগো। পরিত্রাণ 

খ্্ব 


রণরসে রত রমা রুক্সিণি রোহিণি। রাক্ষলসংহাঁরকন্রি রাঘবরমণি ॥ 

রঙগিণি রদ্রাণি রক্ষ দক্ষিণ মশানে। রাজা কবে বধ রাখ আসিয়া আপনে ॥ 
নন 

লহলহ লোলজিহুবা লোহিত বদন । লীলায় বধিল। যত দুষ্ট দৈত্যগণ ॥ 

লক্ষিতে ন। পারি মাগে! চরিত্র তোমার | লক্ষমীরূপা ক্ষম দোষ যতেক আমার ॥ 
ব 

বিধিমত বিগ্যাবতী বিচারে হারিল। বাপে ন। বলিয়৷ বিগ্যা বিরলে ধরিল ॥ 

বিপাকে বিদেশে বধে কীরসিংহ রায়। বিরহিণী বিনোদিনী কি তার উপায় ॥ 
শা 

শিবে শবাসনা শবশিশু শোভে কানে | শক্রগণে শিরে ধরি বধে শ্মশানে 

শঙ্করি শরণ মাত্র তোমার চরণ । শীপ্র শাস্ত কর শ্যাম নিকট মরণ । 


কবিরপ্ন বিছ্যা সুম্দব ৮৭ 


ঙস 
সংসারসাগরে সার সবেমাত্র তৃুমি। স্মরণ লয়েছি সরসিজপদে আমি । 
সবে স্থখসম্পদদায়িনি নাতনি ॥ সমপিলা শত্রহস্তে শিবসীমস্তিনি ॥ 
শঙ্করস্থন্দরি সত্য তব ঠাকুরালি। স্বন্দর শ্বশুরপুরে সার! হয় কালি ॥ 
০] 


হত্যা হই হুতাশে হিংসাব তুমি যূল। হরপ্রিয়ে হৈমবতি হও অন্তকৃল ॥ 
হাকারিয়া হান হান কাট কাট ডাকে । ভনুঙ্কারে হিয়! ফাটে পড়েছি বিপাকে ॥ 
ক্ষীণ দেখি ক্ষিতিপতি ক্ষম! নাহি করে। ক্ষেমস্করি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে মোরে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষোভ পাই ক্ষুঞ্ন মন সদাঁ। ক্ষপাদিব।* জ্ঞান নাহি ক্ষম ম। শারদ। ॥ 
শ্রকবিরঞ্চন কহে কালি রূপামই । আযি তুপ! দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


সুন্দর প্রতি কালীর অভম্বদদান এবং মশানে মাধব ভট্রের আগমন 
চতুন্সিংশাক্ষরে স্তব করি কহে কব । দক্ষিণ অ্রবণে শুনি পরিতুষ্ট। দেবী ॥ 
কহেন কক্ণাময়ী কেন ভয় পাঁণড। নৃূপতিপূজিত হৈয়। নিজ দেশে যাঁও ॥ 
ভয় নাহি ভয় নাহি বাছারে স্থন্দব। কার শক্তি কাটে তুমি কালীর কিন্কব। 
পর্ববত চালিতে পুত্র পারে কি পতঙ্গ । ছায়ারূপে সদ। আমি থাকি তব সঙ্গ ॥ 


ভাবরে ভকত নর কালী কল্পতব্ত | তার। নাম শরী তাহে কাগ্াবা প্রীগুরু ॥ 
চতুষ্পদ চতুষ্পদ না লভে একান্। আলজ্ঞ। কিন্ত আজ্ঞাপেক্ষ! এ শাপ্সিদ্ধান্ত ॥ 
বাঁতিক্রমে বিস্তর বিপদ পদে পদে । ক্ষিপ্ত সেঈ স্বধন্ম খোয়ায় খোসামোদে ॥ 
শি্ট কষ্ট রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ লোকে কেহ কহে। দ্বিতীয় ব্যক্তিতো। সে সামান্ত সাধ্য নহে ॥ 
হলাহলাম্বতামৃত রস হলাহল। ক্রিয়া ক্রিয়া কলিকালে শীদ্র ফলাফল ॥ 
পরম সংস্কৃত বিদ্যা গুরুরতিগমা | বার্ধাবস্থ সাধকজনার মনোরম্য! ॥ 


সলোক যে পথগামী সেই পথে পথে | কহে কনিবঞ্জন আমার এই মত ॥ 

কিরূপ কালীর কূপ। কহ। নাহি যায়। মাধব নামেতে 'ভট্ট মিলিল তথায় ॥ 

জরির পোষাক পরা বেশ চির মাথে। কনকে জভডিত হীর। নববত্ব হাতে ॥ 

চিকণ পাথর শিরে চকমক করে। বন্ুমূলা তকণতপনতেজে। ধরে ॥ 

ডোরে লট্‌ক1* তলোয়াব কোমরে খঞ্চর | চাদ মুখে টাপদাডি পরম স্থন্দর ॥ 

বুকেতে চাগ্লাণি ঢাল তুরগের পৃষ্টে। বাধাই কোটাল' পানে চাহে কোপদুষ্টে ॥ 
ক্রোধেতে আরক্ত বক্ত, দেহ স্থির নহে । কোটালের প্রতি কোপে কটু কথ! কহে ॥ 
প্রসা্দে প্রসন্ন হও কালি কুপামই | আম তুয়। দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


কোটালের প্রতি মাধব ভট্রের উত্তি 


ভট্টভাখা। থঙথর দেহ কোপযুত ঘনঘন নিরখই যামিনীনাখবয়ান। 
রকত রদ% ছন্নু বদহি রাজন দারুণ দরপ ছোড়ল তুহ জ্ঞান ॥ 


* ক্ষপািব। রাত্রিদিন | * ডোরে লটকা-_দডিতে ঝোলানো! | রদ্ঘ-_্দাত। 


রামপ্রসাদ্দ বচনা সমগ্র 


লালন হ্বন্দর বিগ্রহ নিগ্রহ হোক্ত রোয়ত* ভাট । 

ধৃত করপর খর থগ্তর ঝাঁকই হাকই বে পহেল! মুঝে কাট ॥ 

ছুন্দর ছে! গুণসিদ্ধু কি নন্দন ক্যা কু যাকে ভয়ানী* ছহায় | 
জাকর লাগি জাগি বহু যামিনী চিরদিন পৃূজন পড়নি ধেয়ায় ॥ 

পরম নরবর তুহ বি মুরখ বুঝাঁও হাম বাতমে ছাত মেরা আও । 
রাজাকি পাছ খালাস করো যাকর স্ুন্দরকো। গজরাজ ঠাহরাও ॥ 

দে৷ আখিয়া ঘোমাইয়* বের বের কোটালিয়। দে'ওতোর মুঝে গারি। 
মট দোহাই লাগে তুঝে ভট্ট সেতাব কাহা চোর কোতায়াল তোহাৰি ॥ 
ভট্ট কহে কোতোয়ালের এয়ছারে গারি মত দিজিয়ে | 

ঘভি এক বিচমে গাঁধি জান খোয়ায়ে গ! বুঝ ছমুজ.কে বাত কিজিয়ে ॥ 
জৈছন হেরবি এঁছন কবি ছবি বদন বিরাজিত নিরমল চান্দ | 

কহে পরসাদ যে! চোব কহে ছে। যুঢ কুলরমণীমনোমোহন ফান্দ ॥ 


মাধবের প্রতি কোটালের কটুবাক্য 


কহে৷। কোতোয়ালের হুকুম কেন্গে দিয়া । 
ভয়ানী ছেবক কো এস্তরে হ।ল* কিয়। ॥ 
মহারাজকে বেটা বিদ্যা পুজকে মহাদেও । 

স্রন্দর কো খসম্* পায়! মেরে বাত লেও ॥ 
ছবকা খয়েব* হোগ! বের বের কহে। মেই। 
মেরে বাত ন! শুনেগ! সাজা পাগুগে তেই ॥ 
ছোড দিজে কাঁনল।ল কো! লেকে চল সাত। 
আপকে বরাবর যাকে কহে! এহি বাত ॥ 
কোপে কহে কোতোয়াল মৌত* লাগ! পাজি । 
ফের এয়ছ। কহেগা কবোঙ্গ। জুতি বাজী ॥ 
চোরকো ছরদার তেই বুঝা গেয়। এহি। 

বাজ! কি দোহাই ভাই ছোড মত কহি ॥ 
কোহি কহে বেলক্ষেয়াল মোচতো উখাভো । 
কোহি কহে চোরকে সামিল লেকে গাডে। ॥ 
কোহি কহে চোবকো গাধেমে চড়াও । 

এহি ওক্ত ছের মুডায়কে সহর ঘুমাও ॥ 

কোহি কহে জানে দেও জি জেয়ছ। হিয়া আয়া । 
বুঝা গেয়া বাতমে ছাজাই তেয়ছ! পায়। ॥ 

মান ভঙ্গ মলিন মাধন মনোছুখে । 

কাষ্ঠবৎ কায় কথা নাহি সরে মুখে ॥ 


+ বোযত-_কাদতে লাগল । ভয়ানী-ভবানী। ছহায়_সহায়। ' ঘোমাইগ্লা_ ঘুরিয়ে 
এন্ডরে হাল-_-এরপ অবস্থা ।  খসম-পতি। থয়ের-শুভ। বের বেব_-বার বার। 


মৌত- মৃত্যু । 


কবিবঞ্রন বিচ্যা তন্দৃব ৮৯ 


পছ্য দেখি গছ্য কথা যছ্যপিহ কবে । 
বৈদ্ধগ্রন্থে সগ্য ফল বৈচ্যক হা করে ॥ 
নব্যলোক ভব্য হয় সভাসঙ্গে বটে । 
গুণ যেন দ্রব্য যোগ দিব্য গুণ ঘটে ॥ 
শ্লীকবিরঞ্জন কহে কালি কূপামই | 
আমি তুয়া দাসদাঁস দাসীপুত্র হই ॥ 


্ঞাটমুখে স্রন্দরের বার্ত। শ্রবণে ভূপতির সভাশুদ্ধ মশানে গমন 


কোটালিয়। কট বলে, বাজার নিকট চলে, 
ভাট কহে নিভয় উত্তন। 
শুন শুন মহারাজ, বিপরীত তব কাজ, 
যথোচিত উঠে যেয়ো কব ॥ 
'গুণসিন্ধু ধরাধিপ, খ্যাত নামে জন্ব দ্বীপ, 
কলিযুগে যেন রঘুবীর । | 
নিশ্মল যাহার যশ, প্রকাশিত দিগ. দশ, 
তার পুত্র স্রন্দর স্থধীর ॥ 
পূর্বব পুণ্যপুগ্ধ হেতু, রুপান্বিত বুষকেতু, 
জামাতা মিলিল তই হেন। 
তুমি বিচক্ষণ ভূপ, চবিত্র এমন রূপ, 
পেয়্যে নিধি ঘ্বণা কর কেন ॥ 
বিদ্যা বিনোদিনী কন্যা, ধবনী মগ্ডলে ধন্যা, 
শাপভ্ষ্টী জন্ম তব ঘরে । 
স্রন্দর সামান্য নর, ন! জানিও নুপবর, 
সত্য কহি তোমার গোচরে ॥ 
জানকী জীবন রাম, কিস্বা শাম কিম্বা কাম, 
কিম্বা! পুরন্দব কিম্বা শশী । 
সন্দেহ নাহিক মাত্র, ভুবনে এমন পাত্র, 
দৃষ্ট নহে শুন গুণরাশি ॥ 
ভষ্টমুখে স্থধাভাষ, বৃপমুখে মৃছ্হাস, 
উঠে দ্বিল প্রেম-আলিঙ্গন । 
খুলিয়া! অঙ্গের যোভা, বাছিয়া তুরকি ঘোডা, 
আর দিল বনু রত্ব ধন ॥ 
সভাশ্তদ্ধনিয়৷ সে, ভূপতি পরম রঙ্গে, 
উপস্থিত দক্ষিণ মশানে | 
কালীর কিন্কর যেই, ভুৰনবিজয়ী সেই, 
মহিম। তাহার কেবা জানে ॥ 


বামপ্রসাদ বচনাসমগ্র 


রাজ্যাশুদ্ধ ভেকধর, সভাই সাধক নর, 
মুখে কহে রাধারু্ বাণী । 

চিত্তে বান্ধ1! কালপ্তিয়া, আজ্ঞামত করে ক্রিয়া, 
এইবপে কাল কাটে প্রাণী ॥ 

বৈশ্য ক্ষত্র বৈচ্য শূন্র, নিত্যানন্দ বীরভত্র, 
কশ্ম ভাল নহে যেবা কহে। 

তার কিন্তু নাহি স্বর্গ, শুন কবি ধীরবর্গ, 
সেও পাপী সে সঙ্গে যে রহে। 

সদ) পুটাঞ্জলিপাণি, শ্রীকবিরঞ্জনধাণী, 
বিমুক্ত করহ মায়াপাঁশে। 

ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু, 
উমা আম! উরহ মানসে ॥ 


স্রন্দত্রের প্রতি ভূম্পতির বিনক্বোজ্তি 


শীঘ্রগতি নুপবর, ধর্যে জামাতার কব, 
ক্র কৈল নিগভডবন্ধন । 

গলে বস্ব ত্রস্থ উঠে, নিকটে অগ্ুলিপুটে, 
সবিনয় কহে স্রবচন ॥ 

যেমন গগোকুলপুরী, কৌতুকে নবনী চুরি, 
কৈলা প্রত্ত ত্রিভুনপতি । 

গোপীমুখে শুনি বাণী, রজ্ভ্র বান্ধে যুগপাণি, 
তমো গুণে রাণী যশোমতী ॥ 

অথব1 অজ্ঞাতবাসে, বিরাটভূপতিপাশে, 
বৎসবেক ছিল৷ যুধিষ্ঠির | 

বিধাতা বিমুখ তাবে, অক্ষপাটী ফেলে মারে, 
সুট্যে ভালে পিল রুধির ॥ | 

শেষে পেষে পরিচয়, হাদয়ে বিষম ভয়, 
সকরুণে কহে গদগদ । 

চিত্তে না জন্মিল রোষ, ক্ষমা! কৈল তার দোষ, 
ধর্্মপুত্র শাস্ত্রবিশারদ ॥ 

যেমত বিরাটরাজ, ন। জানিয়া কৈল কাজ, 
আমি সেইরূপ জ্ঞানহত | 

তুমি গুণসিন্থুক্ুত, ধীর সর্ববগুণযুত, 
মাজ্জনা করহ দোষ যত ॥ ৃঁ 

মাণিক নীচের ঠাই, যেন মূর্খে বুঝে নাই, 


ছুরদৃষ্ট হেতু জন্মে হেলা । 


ৰকবিরঞ্জন বিছ্যানুন্দর ৯১ 


কিন্বা শিশু বুদ্ধিহীন, 


বান্ধা থাকে রাত্রিদিন, 


শিলাপুভ্র সঙ্গে রঙ্গে খেলা ॥ 


শুন শুন কল্পতর, 


পর্যায় পবম গুরু, 


বটি বাপ তোমার শ্বশুর | 


অধিকস্ত কব কিবা, 


মনে কিছু না করিব, 


তুমি মোর বাপের ঠাকুর ॥ 


শ্বশুব বিনয় শুনি, 


মহাকবি শিরোমণি, 


কহে কেন হেন ঠাকুরালি। 


নিজ নিজ কম্মভোগ, 


পরে বুথ। অনুযোগ, 


সকলি করেন ভদ্রকালী ॥ 


যেন রথচক্রারুতি, 


নরভাগ্য নবপতিত, 


চিরকাল সমান না যায়। 


দুঃসময়ে ধীর যেবা, 


তারে নিন্দা কবে কেবা, 


উগ্রমতি মূর্খ কহি তায় ॥ 


ধন হেতু মহাকুল, 


পূর্ববপব শুদ্ধমূল, 


রুস্ভিবাস তুল্য কীর্তি কই । 


দানশীল দয়াবস্ত, 


শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত, 


প্রসন্না কালিক। কূপামউ ॥ 


সেই বংশসমুদ্ভব, 


পুরুষার্থ কত কব, 


ছল] কত কত মহাশয় । 


অনচির দিনাস্তর, 


জন্মিলেন বামেশ্বব, 


দেনীপুল্র সরলহদয় ॥ 


তদদঙ্গজ রামরাম, 


মহাকবি গুণধাধ, 


সদা শাবে সদয়। অভয়া | 


কহে কালিকাব পদে, 


রুপাময়ি ময়ি কুক দয়! ॥ 


কবির বিমোচন শ্রবণে রাণীর বিদৃযার প্রতি বিনয্ব 


। একা বলা ছন্দ ' 


বাঁচিল স্থকবি স্থন্দর চোর । 

বিদ্যার গোচর সকলে কহে। 

বাঁচিল তোমার জীবননাথ । 

সজল যুগল লোচন লোল। 
সবীমুখে কহে সুন্দর বাণী । 

ধূলা ঝাভি তোলে কোলেতে করি। 
বারেক বদন তুলিয়া চাও । 


সাধুচিত্তে নাহি স্খেব ওর ॥ 
কমলিনী কথ। মিথ্যা এ নহে ॥ 
নিকটে নুপতি জুডিয়া হাত ॥ 
গদগদ্দ কহে মধুর বোল ॥ 
নন্দিনী নিকটে চলিল রাণী ॥ 
চুম্বতি বদন চিবুক ধরি ॥ 
অভাগী মায়ের মাথাটি খাও ॥ 


পট বামপ্রসাধ রচনাসমগ্র 


রাগে কত কটু কয়েছি তোরে । জননী জানিয়। ক্ষমহ মোরে ॥ 


এ মহিমগুলে বটা গো ধন্যা | 
বিনোদিনী কহে ঈষৎ হাসি। 
কন্তাকে বিনয় কি হেতু কর। 
মন দিয়! শুন ককণামই | 
পুনরপি ধরাজন্ম লভিলে। 


হাসি হাঁসি কহে যতেক আলি 


কাতর শ্রীকবিরগ্রনে কয় । 


উদ্রে ধবেছি তো! হেন কন্তা ॥ 
আগে মাগো আমি তোমার দাঁসী ॥ 
গুরু কেব। মোর তোমার পর ॥ 
গোটা ছুই কথ]! তোমারে কই ॥ 
তোম। হেন ঘেন জননী মিলে ॥ 
সকলি কেবল কবেন কালি ॥ 

তরাও তারিণী শমন ভয় ॥ 


স্থন্দরের বন্ধন মোচন সংবাদে বিদ্যার উল্লাস 


স্নান করি শশিমুখী মহাহষ্ট মনে । 
পূজে পর্ববতেশ-ুত্রী পরম কৌতুকে। 
বদনে রসনারব ষত সীমস্থিনী 
সঙ্গোপনে জপে রামা মহাশহ্খ মালা । 
কৃতাঁঞ্জলি কহে বিছা প্রেমে গদগদ । 
দীন ছ্বিজবর্গে দিল নান] রত্বু ধন। 
করালবদন। কালী কলুষহারিণী । 
তুমি কৃপাময়ী মাগে। কপানাথ ভর্তা । 
তথাপিও ছুঃখরাশি না হইল দূর | 
অপার মহিমা নষ্ট হয় হেন বাসি । 
বদরি-কোমল পূর্ণ সুধা রস ভর! । 
রসবেত। যে জন কি তার তৃষ্ণ। ক্ষুধা । 
পাঠ করে পুবাণ পণ্ডিত প্রেমে ভাসে । 
অরমসিক নিকটে রসস্ত নিবেদন । 
গ্রন্থমধ্যে সঙ্কেত রহিল যে যেস্থানে । 
ধন্ঠ দার! স্বপ্রে তার। প্রত্যাদেশ তারে । 
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপন্ম তব। 
প্রসাদে 'প্রসন্না হও কালী কপামই । 


ভবানী ভাবয়ে ভীম! মুদ্রিত নয়নে ॥ 
মেষ মহিষারদি বলি দিল মুহর্তেকে ॥ 
শঙ্খঘণ্টাকোলাহল করে জয়ধ্বনি ॥ 
ষা্খ।ঙ্গে প্রণাম করে বীরসিংহবাল! ॥ 
পরকালে পাই যেন পদকোকনদ ॥ 
সাবিত্রী সমান। ভব কহে বিপ্রগণ ॥ 
সংসারসাগবে ঘোরে নিস্তারকাবিণী ॥ 
জগদন্ব। জননী জনক বিশ্বকর্তীা ॥ 
সকলে করুণ।ময়ী এ দীনে নিষ্ঠুর ॥ 
অস্থর-নাশিনী আশু দয়া কব আসি ॥ 
স্রবোধ কবোধ বোধগম্য নহে ত্বরা ॥ 
প্রতি বণ্ণে বর্ণে কর্ণে প্রবিশতি সুধ। ॥ 
গবাগণ গুপ্ডতে গো ভঙ্গিমা করে হাসে ॥ 
ততোধিক শ্রেষ্ঠ কর্ম হয় যে মরণ ॥ 
ম। জানেন মাত্র ব্যক্ত নহিলে কে জানে 
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে ॥ 
কহিবার কথ! নহে বিশেষ কি কব ॥ 
আমি তুয়। দাস্দাস দাসীপুত্র হই ॥ 


ভূপতি হইতে সুন্দরের সম্মান প্রাপ্তি 


বীরশিংহ গুণনিধি, 


পণ্ডিতে জিজ্ঞাসে বিধি, 


তোমরা জানহ শাপ্লকর্ম। 


বিচারে পরাস্ত বালা, 


সুন্দরে দিলেক মালা, 


” এক্ষণে কিব্ূপ হবে কর্ম ॥ 


এক কালে বীরচয়, 


কহে শুন মহাশয়, 


শাস্মসিদ্ধ কথা বটে এহ। 


কবিরঞ্জন বিদ্যাুন্দর ৯৩. 


গন্ধর্ববিবাহ পর, পুনরপি নৃপবর, 
বিবাহ ন। করে কোথ। কেহ ॥ 

কৃষ্ণচন্দ্র কুতৃহলে, রুক্সিণী হরিল। বলে, 
ভাব দেখি কোথ! সংক্কার । 

পার্থ বীর ব্রন্মচারী, ভঙ্জিল। স্থভন্রা নারী, 
সত্যভাম। যুক্ত পাত্র আর ॥ 

গ্রস্থশ্রেষ্ঠ ভাগবত, তাব কিন্ত এই মত, 
স্বামিটীকায় নাহি কম্ম নাথে। 

আদিপর্বেব হলাস্ধ, পারহরি সব্বক্রোধ, 
পুনঃ সম্প্রদান তকলা পার্থে ॥ 

কল্পছেদে মতন্জেদ, মুনিবাক্য বটে বেদে, 
পুনরপি বিবাহে কি ফল । 

বিধিলিপি থাকে যেই, সঙজ্ঘটন হয় সেই, 
নরনাথ ন। হবে বিফল ॥ 

স্বপ্পে অনিরুদ্ধ সঙ্গে, নান। স্বখভোগ রঙ্গে, 
নিদ্রাভঙ্গে উঠে বাণস্তা । 

বিবহে শরীর দে, কদাচিত সাম্য নহে, 
কান্দে রাঁম। মহাছ্ঃখযুত। ॥ 

চিত্রবেথ। সঙ্গে ছিল, অনিক্রছ্ে মিলাইল, 
যাবতীয় ত:খ গেল দূর | 

শেষে সেই অনিকদ্ধ, বাঁণ রাজ। করে রুদ্ধ, 
প্রকু তার কৈল দপ ছর ॥ 

আছে পূর্বাপব নীত, কিবা তব অবিদি'ত, 
কি ভানন। কর মহীপাল। 

দ্বিজে দেহ রত্বদান, জামাতাব রাখ মাঁন, 
ঘুষিবেক কীন্ভি চিবকাল ॥ 

ভূপতির শুদ্ধ মন, রত্ব করে বিতরণ 
অদৈন্য করিল দ্বিজবর্গ । 

নরেন্দ্র নিকটে থাকি, বাহু তুলল কহে ভাকি, 
নুপতি অক্ষয় তব স্বর্গ | 

রত্ব সিংহাসন মাঝে, বসাইল মুবরাজে, 
মন্দ মন্দ চামর-সমীর । 

সিফাই সাস্তিরি ঘার।, কুরনিস করে তারা, 
আঘদাবেতে লোটাইয়া শির ॥ 

বাঘাই ক্বোটাল কাছে, বুকে হাত খাড়া আছে, 


নকীবেতে করিছে সেলাম । 


ন্)৪8 বামপ্রসাদ বচনাসমগ্র 


নিরখি কোটালমুখ, হাদে জন্মে লজ্জা স্থখ, 
ঈষৎ হাসিল গুণধাম ॥ 

ঘুচিল সকল দুখ, হদে জন্মে পুনঃ সখ, 
দম্পতি মিলিল পুনর্ববার | 

ছিগুণ বাড়িল প্রেম, মাণিকাজভিত হেম, 
সেইরূপ ভাব দৌহাকার | 

সদ পুটাগ্লিপাণি, শ্রীকবিরপ্চনবাণী 
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে । 

ভবসিন্ধুপার হেতু, অভয় চবণ সেতু, 


উমা আমা উরহ মানসে ॥ 


সুন্দরকে মাতৃবেশে কালীর স্বপ্রদ্ান 
শ্বশুরবাসেতে রহে কবি যুববাঁজ। ভাবেন তুবন-মাঁতা৷ ভাল এই কাজ ॥ 
শাপত্রষ্ট জন্ম ধরা আমার স্বন্দর | মম পুজা প্রকাশিতে পৃথিবী ভিতর ॥ 
কামিনী পাইয়! স্থখে ভুলিল! কুমার । তবে ত আমার পূজা হবে না প্রচার । 
ক্ষণমাত্রে ধবি তার জননীর বেশ । চক্ষে বহে শত ধারা বিগলিত কেশ ॥ 


মলিন বসন ভাতি শোকেতে ব্যাকুল । কান্দে রাঁণী সকল শরীরে মাখা! ধুল! ॥ 
নিশি অদ্দযামশেষে ন্বপ্নে কহে শিবা । ওবে পুত্র স্থন্দর তোমারে কব কিবা ॥ 

এই হেতু করে লোক সন্তান কামনা । পেয়ে পিগুদান খণ্ডে সকল যাতনা ॥ 
বৃদ্ধকালে নানাজাতি সেব। করে স্তত। কত বা! সন্তান জন্মে কত জন্মে ভূত ॥ 
তোমার স্গখ্যাঁতি পুন্র শুনি ঠাই ঠাই । স্থন্দর সমান ধীর ত্রিভ্ুবনে নাই ॥ 

কেন নহিবেক বাছ। সন্তানের কার্দ্য। পিতা মাত! ছাভিলা ছাঁভিল! নিজ রাজ্য ॥ 
কি দোষ তোমার কলিষুগের এ ধর্ম । ছাড়ান বিমূম বটে রমণীব মনন ॥ 

ভাল বাছা তুমি কোনবপে ভাল থাঁক। জুভাক পরাণ মুখে ম! বলিয়া ডাক ॥ 

নিদ্র। ভঙ্গে উঠি কবি কান্দে উভরায়। কহে মাগে! মোরে ছেডে গেলে গে! কোথায় ॥ 
পতি করে রোদন রোদন করে সতী । কোন মতে সাম্য নহে ভূপতিসস্ততি ॥ 
শ্ীকবিরপ্রন কহে করি রুতাঞ্জলি।  শ্রীরামছুলালে মাতা দেহি পদধুলি ॥ 


স্বন্দরের স্বদেশগমনার্থ বিদ্যার নিকটে বিদাঞ়্ প্রার্থনা 


কাস্তকরে ধরে, কহে ম্বু স্বরে, বিদ্াবিতী বিনোদিনী | 
আমি তুয়] দাসী, কহ গুণরাশি, বিশেষ কারণ শুনি | 
চিত্তে কেন ছুখ, ম্লান বিধুমূখ, নয়নে সহস্র ধারা । 

তুমি যুবরাজ, নাহি বাস লাজ, কান্দিছ অবল! পার! ॥ 
কবিবর কহে, শোকে প্রাণ দহে, মনেতে পডেছে মাতা | 
প্রভাতে যামিনী, প্রত্যুষে কামিনী, যাব ষে করে বিধাতা৷ ॥ 
অনুচিত কার্ধ্য, পরিহুরি রাজ্য, চিরদিন গৌডে ভ্রমি ॥ 


কবিরঞ্রন বিছ্যান্ুন্দর ০ 


গমন বিষয়, প্রেক্সসীকে কয়, যাবে কি না বাবে তুমি ॥ 

বিষম ভারতী, শুনি কহে সতী, নাথ কি কব তোমাকে ॥ 
পতি পূজে যেবা, করে পতিসেব!, সে নাকি বিচ্ছেদে থাকে ॥ 
প্রভু কিন্তু কই, বৎখসরেক বই, নিতান্ত যাব সে দেশ। 
কাস্তাকথ। রাখ, বৎসরেক থাক. পাইয়াছ বড় কেশ ॥ 

নিকটে ললনা, হ্ুখভোগ নানা, পরম কৌতুক কর। 

যে মাসে যে গুণ, প্রভূ শুন শুন, বিদগ্ধ কবিবর ॥ 
ভীমসীমন্তিনী, ভূধরনন্দিনী, ভুবনবন্দিনী শ্যাম] 

কিন্কর প্রসাদে, স্থান দেহ পদে, দোষ পুগ্ত করি ক্ষমা ॥ 


বিদ্য। কর্ডুক বাঁরমাস বর্ণন 


প্রথমে প্রবেশ মেষ, কান্ত যার দূবদেশ, 
সদ ক্রেশ বসলেশ নাই ॥ 
বিষম কুস্থমশব, শবে তনু জর জর, 
কিবা হুখ শিমুখ গৌসাই ॥ 
মলিন বদনশশী, ভাবয়ে ভুবনে বসি, 
নীরে পশি নহে ভক্ষি বিষ । 
নেত্রানলে ভস্ম যেই মরে জীয়ে পুনঃ সেই, 
বাণে হানে ৰিকপাক্ষ ঈশ ॥ 
বুষে বিষতুল্য কর, বপু দহে নিবন্তব, 
নিদাঘে শরীর যায় দহি। 
স্রনবীন তকছায়, স্থখে শিখী নিদ্রা যায়, 
তদক্কে নিঃশঙ্কে বহে অহি ॥ 
শুন শুন গুণবাশি, আমি তুয়। প্রিয়া দাসী, 
আমার তোমাব বড কেবা ॥ 
মলয়জ পঙ্ক রে, চচ্চিত কবিব অঙ্গে, 
ইচ্ভা আছে এইরূপ সেব। ॥ 
মিথুনে মিথুনে যেই, ধন্য পুণ্যবন্ত সেই. 
অন্য কেবা সেজন সমান | , 
"বিরহিণী কুলদাঁবা, ঘার। তাঁরা সেবে তারা, 
প্রায় মরা কগাগত প্রাণ ॥ 
ঘন ঘন ঘন রব, অবশ শরীর সব, 
মনোভিব নিতাস্ত হুরস্ত | 
কদস্বকুক্থম ফুটে, বনতটে মন ছুটে, 
|] ছুঃখ শান্ত কান্ত কি কৃতান্ত ॥ 
কর্কটে বর্ষা বাড়ে, পক্ষী নাহি বাসা ছাড়ে, 
যাতায়াত সকলে রহিত । 


১০ 


রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


স্বর ছড়া পতি যাঁর, অভাগ্য কপাল তার, 
ধরে ধীরে বিধি বিভন্ষিত ॥ 
ধরাধর গুরু গঞ্জে, যে বুঝি মদন তজ্জে, 
আটনি দামনি বাহু লাড়া। 
দেবরাজ দগ্ধে মন্ম, দেখ কি অনীত কম্ম, 
অড়ার উপরে হানে খাড়া ॥ 
সিংহে মহী একাকার, জল ভিন্ন স্থল আর, 
তিল অদ্ধ নাহি দেখি মাত্র । 
ভেকের পরম সখ, কাল কোকিলের দুখ, 
কামিনীর কেপে উঠে গাত্র ॥ 
কন্ায় কেবল যুক্তি, ভক্তিভাবে পূজে শক্তি, 
মুক্তি লাভ উক্তি উক্ত বেদে । 
ষে গৃহী সাধক দীন, সেই সে দ্রিবস তিন, 
মরমে মরিয়। থাকে খেদে ॥ 
স্বণময়ী দশভুজ| করিব তাহার পূজা. 
দাসীর বচন রাখ প্রভু ॥ 
যে আজ্ঞ। করিবে যনে, ক্ষণেকে বিশ্তর পাবে, 
এ কথা অন্তথা। নহে কু ॥ 
তুলা তুলা আর নাই, তুলা কর এই ঠাই, 
ছিজে দান দিতে পুণ্যচয় | 
তুমি স্ুরতরুকল্প, আমি রাম। অতিত অল্প 
মনে বুঝি দেখ হেন নয় ॥ 
প্রথমত হিমাগম, বিরহি জনাব যম, 
নলিনীর দর্পণ করে চুর। 
যে যুবতী নহে ছুই, শুয়্যে কবে হাইফুই, 
কান্দে সতী পতি অতি দূর ॥ 
শুন প্রশ্ন হৃদয়েশ, নিবেদন সবিশেষ, 
বৃশ্চিকের বিস্তারিত গুণ। 
মাস নিজে ভগবান্‌, হাটে ঘাটে মাঠে ধান- 
সর্বব দ্রব্য ছুল্লভ নূতন ॥ 
ব্রিবিধ প্রকার লোক, নাহি ছঃখ রোগ শোকস 
পার্বণাদি করে চিত্তস্থখে । 


অগ্রে দিয়া কাকবলি, সবাদ্ধবে কুতৃহসি 
নৃতল তত্ডুল দেয় মুখে ॥ 

একাম্ত বিষম ধন শীতে কম্পমান্‌ তন্ছ, 
তরুণী তপন তুল। সার । 


কবিরপ্রন বিদ্বাসুম্দর 


কিসের ভাবনা আছে, সতত থাকিব কাছে, 
সেবা হেতু চরণ তোমার ॥ 

নিত্য উষ্ণ জলে নান, উচিত বটে হে প্রাণ, 
উষ্ণ অন্ন ঘ্বৃতার্দি ভোজন । 


দশদওমধ্যে হবে, দেশে কেন যাবে তবে, 


ধীর তুমি ধের্য্য কর মন ॥ 

হেদে প্রাণনাথ কবি, মকরে প্রখর রবি, 
এই মাস বিখ্যাত ভুবনে ৷ 

প্রাতঃস্গানে মহাপুণ্য, করে যেবা সেই ধন্া, 
পারে লোক জিনিতে শমনে ॥ 

সবিশেষ কব কিবা, জপহোমে রা দিবা. 
প্রভু তুমি থাকহ নিযুক্ত । 

চেতনবিশিষ্ট মন্ঠ, জপেতে নিম্পাপ তন্ষ, 
সংসারসাগরে হবা মুক্ত ॥ 

আর এক শুন বোল, কুম্তেতে গোবিন্দদোল, 
দবশনে সর্ববপাপ নাশে। 

বিজ্ঞ ধট কি না জান, দেখ হে থাকি কেমন, 
কিছুকাল গৌণে যাবে বাসে ॥ 

পরম স্থখদ মাস, শিশিরে যাতনাহাস 
মন্দ মন্দ মলয় পবন । 

যুবক যুবতী সঙ্গে, বঞ্চে নিশি রসরঙ্গে, 
উভয়ত বিদেশে মরণ ॥ 

মীনে মীনকেতু পাপ, দ্বিগুণ জ্বালায় তাপ, 
সহচর সখা সেই মধু। 

তার দৈবে নাই লাজ, কলঙ্কী সে ্বিজরাজ, 
মৃত্যুব্ূপা৷ পরভৃতবধূ ॥ 

কহে করি প্রণিপাত, শন শুন প্রাণনাথ, 
বসস্ত ছুরস্ত মন্দকারী । 

রাজা মূর্খ মূর্খ পাজ, ধর্জ্ঞান নার্দহ মাত্র, 
বধ করে বিরহিণী নারী ॥ 

এ কাল বিলম্ব কর, পশ্চাতে যাইবা ঘর, 
দাসীবাক্যে কাস্ত হও শাস্ত। 

শ্রীকব্রগন কহে, গমন বারণ নহে, 
দেশে যাওয়। হইল নিতান্ত ॥ 


টি খা 


রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


বিগ্ভার শ্বশুরালক্স গমনার্থ মাতৃ নিকট বিদাক্স প্রার্থনা 

কবিধর কহে বাণী, কহ যত ভাল জানি, 
চিত্তে কিন্ত প্রবোধ ন। মানে । 

শুন শুন কুরঙ্গাক্ষি, সত্য কহি প্রাণ সাক্ষী, 
যাতনা যেমন সেই জানে ॥ 

কবি কহে প্রবোধিয়া, শুন শুন প্রাণপ্রিয়া, 
মহাগুর জনকজননী | 

শাস্্সিদ্ধ কথা৷ এহ, ঘা হতে দুলভ দেহ, 
বিনে মুক্ত উপযুক্ত ধ্বনি ॥ 

শ্রেষ্ট পুত্র হয় যেবা, করে পিতামাত। সেবা, 
লয়কালে লয় গঙ্গাতীর। 

সঙ্ঞানে ত্যজিল তন, ধন্য মানে নিজ জন্গ, 
গয়াশ্রাদ্ধে সার্থক শবীর ॥ 

যম সম ছুষ্ট পুত্র, ধরণীম গুলে কুত্র, 
লোকভয় ধন্মণ্ভয় নাই । 

বুদ্ধ পিতা মাত। ঘরে, শোকে দেহ ত্যাগ করে, 
কুবুদ্ধি কি লওয়াল গোৌঁসাই ॥ 

যদি ভাব যাব দূর, থাক নিজে পিতৃপুর, 
কিছুকাঁল কর স্থখভোগ । 

হও তুমি পুত্রবতী, নিয়া যাব পরে সতী, 
কন্ধ ছুঃখ সম্প্রতি বিষোগ ॥ 

হৃদয়েশ ক্লেশ কথা, মবমে পরম ব্যথা, 
অভিমানে উঠিল অমনি । 

গোযুগে গলিত নীর, গজেন্্রগমন ধীর, 
গতি যথা বৈসেছে জননী ॥ 

ছুহিতা ছু:খিতা দেখি, রাণী বলে বাছা একি, 
নলিননয়নে কেন নীর । 

কার সনে কলা ছন্ব, কে কহিল কিবা মন্দ, 
ফাটে বুক প্রাণ নহে স্থির ॥ 

মায়ের মাথাটি খাও, মাগে।মুখ তুলে চাও, 

মনের কি ছু:খ নাহি জানি। 

বিদ্যা বলে কিবা কব, নিশ্চয় জামাতা তব, 
দেশে যান মাগি গে মেলানি ॥ 

সদ। পুটাগ্ুলিপাণি, শ্রকবিরঞ্জনবাণী, 
বিমৃক্ত করহ মায়াপাশে | 

ভবসিন্কুপার হেতু, অভয়চরণ ক্েতু 
উমা আমা উরহ মানসে ॥ 


কবিবঞ্জন বিদ্যানুন্দর ৯৯ 
বাণীর প্রতি বিদ্যার প্রবোধবচন 


“এ কথ কহিল ঘদ্দি মুনিমনোহর।। 
চেতন পাইয়া! কহে কহ চন্দ্রমুখি। 
কেমনে এমন কথ] কহ তুমি ঝিয়ে। 
দশমাস গন্তে বটে দিয়াছি গো ঠাই । 
পালিলাম এতকাল নিত্য চিন্তস্থথে | 
তোমার নাহিক দোষ বিধাতা নিষ্ঠুর | 
হরি হরি কাবে কখ ললাটের লেখা । 
পিছ্য। বলে মাগে। তুমি ষে কহ প্রমাণ । 
কার পুত্র কার কন্ত। কার মাতাঁপিতা। 
বিষম ধাহার মায় সংসরব্যাঁপিনী | 
নেদেতে খিথ্ান্‌ বেদব্য(ন মভামুনি | 
শকদে জন্মিলেন তাহার তন । 
স্বামগত হণামান্র সকম্মে প্রস্থান | 
কতদৃরে নারাচয় করে জলব্রীড়া । 
কালগৌণে তথ। উপস্থিচ্ত ব্যাসমুনি । 
কাপে গুপ্ট উরু চাক বসন পবিল। 
হাঁসিঘ। কহেন মুনি এই কোন কম্ম। 
যুঝ। পুত্র গেল মোর এই পথ দিয়া | 
বুদ্ধ আমি আম।কে দেখিয়। এত লঙ্জ| | 
সবিনগ্ন কহে তারা শুনহ গৌঁনাউ । 
মায়াতে মোহিত তুমি মুণি মহাশয় । 
শ্ুতন্সেহে তুমি মুনি চলেছ পশ্চাৎ। 
লজ্জ! পেয়ে মুনি চলি গেল! নিজ পুরে । 
সর্ববশাস্ববিজ্ঞ মুনি তব এত জ্বাল । 
নিবৃত্তি মার্গের কথ। কহিলাম মাতা! । 
পাছে নাহি বুঝে পরে করে অনুযোগ । 
তুভ্যমহং সম্প্রদর্দে কহিলে বচন। 
পরপুত্র জননি গে' হয় হর্ভাকর্তা | 
রাণী কহে চন্দ্রাননে তুমি রমাসম! | 
কিছু কিছু বুঝি বটে এই শ্াস্ত্রনীত। 
জল শৈবালের প্রায় মন নহে স্থির । 
'পুনরপি কহে বিদ্যা মনু কর দড়। 
সজলনয়নে কহে যত সহচরী । 
কেন্দে কহে বিমল! কমল। 'ছৈড়ে যাও । 
সঙ্গে যাবে যারা তারা সহর্ষবদন। 


মহীপতি-মহিল! মুচ্ছিত পডে ধর। ॥ 
তহত্যাভয় বাছ। নাহি একটুকি ॥ 
বিদেশে পাঠায়ে তোমা অভাগী কি জিয়ে ॥ 
পাইয়াছি যত কষ্ট তার সাম! নাই ॥ 
এখনে ছাড়িতে চাহ ছাই দিয়া মুখে ॥ 
শঙ্কা! নাই তাই বিদ্যা যাবে এতদূর ॥ 
জীবনে মরণে বুঝি আর নাহি দেখ। ॥ 
ধৈর্ধযাবেলম্বন করে আছে যার জ্ঞান ॥ 
সর্দ্ব মিথ্য। সত্য এক নগেক্দজভুহিত। ॥ 
কৌতুক দেখেন কম্মভোগ কবে প্রাণী ॥ 
মাবাতে ভুলিলা তেহ শাশ্পে হেন শনি ॥ 
শ্রখদুঃখহীন তনু জ্ঞান। মহাশয় ॥ 
কের ফের বল্যে মুনি পাছে পাছে যান ॥ 
নগ্ন তার। শুকে দেখি না কবিল ব্রীভ। ॥ 
মলভ্জিত। কূলে উঠে যত সীমন্তিনী ॥ 
ক্লতাগ্চলি মুনীন্দ্র নিকটে দাভ[ইল ॥ 
বুঝিতে ন। পারি তোম। সবাকার মন্ম ॥ 
লঙ্জ। ন। পাইল। মনে সে জনে দেখিয়] ॥ 
বসনাি পবিল। ধরিল। পূর্বব সঙ্জ। ॥ 
মহাষেগী শুকদেব বাহাজ্ঞান নাই ॥ 
তোমারে দেখিয়। মনে জন্মে লজ্জাভয় ॥ 
শুক নাহি ভাবেন ডাকেন পাছে তাত ॥ 
প্রবোধ জন্মিল চিত্তে খেদ গেল দৃবে ॥ 
কি দোষ তোমার মাগে। তুমি ত অনল] ॥ 
প্রবৃত্তি মার্গের স্থষ্টি স্থজিল। বিধাতা ॥ 
কন্তাপুত্র জন্মিলে কেবল কন্মভোগ ॥ 
গোত্র ভিন্ন হয়ে,পডে দৈবের ঘটন ॥ 
শান্তে কহে রমণীর মহাগুরু ভর্তা ॥ 
বিশ্বকে বুঝাতে পার গুণ আছে ক্ষমা ॥ 
তথাচ বিদরে বুক মায়াতে মোহিত ॥ 
ক্ষণেকে বিবেক ক্ষণে বিদরে শরীর ॥ 
শোকে সর্ববধশ্মলোপ শোক পাপ বড ॥ 
ছাভিয় মমতা তুমি যাবে কি স্বন্দরি ॥ 
জন্মশোধ দেখি চাদমুখ তুলে চাও | 
যে না যাবে কত কব তাহার যাতন ॥ 


মিটি রামপ্রসাদদ বচনানমগ্র 


রাজার নিকটে রাণী কহে সবিশেষ । দুহিত]1 জামাতা! তব অদ্য যান দেশ ॥ 
শকবিরপ্তন কহে করি কৃতাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি ॥ 
বিদ্যাসহু সুন্দরের ্বদেশগমন 

বীরসিংহ নৃপ্রধান, শুনিল জামাতা যান, 
হায় হায় রোদন বদনে। 

ক্ষণে ক্ষণে পড়ে মহি, খেদ করে রহি বহি, 
বিধাতার এই ছিল মনে ॥ 

হৃদয়ে পরম ব্যথা, কহে কথ। যাব কোথা, 
কার বিছা কে লম্ে চলিল। 

স্বপ্নৰপ কন্তাঁ গুল।, ভেঙ্গে গেল ধূলাখেল।, 
শোকশেল হৃদয়ে পশিল ॥ 

ক্ষণকাল মৌন থেকে, +ন্দর জামাতা ডেকে 
শব করে বাক্য সকরুণে। 

বাঁপা এই বুদ্ধকাল, ভাল তব ঠাঁকুরাল, 
বিহিত করহ নিজ গুণে | 

দিলাম সকল রাজ্য, চেষ্টা পাও রাজকা্া, 
আনাই তোমার মাতাপিত। | 

বেহাই বেহাই সুখে, যাইব উত্তব মুখে, 
তুমি রাজা মহিষী দুহিত। ॥ 

শ্বশ্বরের সন্নিকটে, কবিবর কহে বটে, 
স্বরূপ কহিল। মহারাজ । 

কিন্ত একবার যাই, দেখি বন্ধু বাপ ভাউ, 
না যাওন ভাল নহে কাজ ॥ 

সত্য পত্য শুন শুন, আগমন শীত্র পুনঃ, 
হবে তব রাজ্যে মহাশয় । 

সম্প্রতি বিদায় মাগি, আম] দৌহাকার লাগি, 
বুথ শোক করই হৃদয় ॥ 

অপরাহে তরুচ্ছায়, অতি দূরতর যায়, 
সে যেমত ছাড়। নহে মূল । 

অন্যমত ভাব পাছে, মানস তোমার কাছে, 
থাঁকিল গমন সেই তুল ॥ 

দানে রাজ! কর্ণতুল্য, দিল! দ্রব্য বনুমূঙখ, 
ছজ গজ রথ দাস দাসী । ৬ 

হাজার সোয়ার সাথ, হামরাই নিশানাথ, 


আনন্দিত কবি গুণরাশি ॥ 


কবিরপ্রন বিদ্যা তন্দব ১০১ 


কন্যা কোলে করি রাণী, কহিল গদগদ্ বাণী, 
' তুমি রাজলন্ম্রী ছিল। মাতা । 
ছাড়িয়। চলিলা দেশ, বুঝি পরমামু শেষ, 
ভূপতিকে বিমুখ বিধাতা ॥ 
পতিপ্রাণা শাস্ত্রে উক্তি, তোমা বুঝাবার শক্তি, 
ভূমগুলে আর ক।রু নাই । 
কিন্ত বাবহার আছে, তেই গো! তোমার কাছে, 
গে।ট। ছুই কথা বাছ। কই ॥ 
পুরে গুরলোক যত, তাহ। সবাকার মত, 
হবে রবে মানায়্যে সেবায় । 
দয়! পবিজন প্রতি, যাব থাকে গুণনতভী, 
সেই সে গ্ৃহিণীপদ পায় ॥ 
জনক জননীপদ, ধরি করে সগদগদ, 
কহে বিদ্য। সজল নয়নে । 
এই তুমি জন্মদাত।, নিকটে বটেন মাত।, 
ত্রঃখিনীরে যেন থাকে মনে ॥ 
স্ুন্দব"গ্রন্দর নাম, দেবীপুত্র গুণধাম, 
অগ্াঙ্গে প্রণাম করে খে | 
"শদণ্ু মাত্র দিবা, দম্পতি স্মরিয়া শিব।, 
রথে উঠে চলে দেশমুশে ॥ 
গ্রামবাসী যত লোক, সকলের মহাশোক, 
সখাচয় চিত্রিত পুতুলী । 
শোকে বুক নাহি বান্ধে, রাজা রাণী দৌোহে কান্দে, 
কলেবর ধুসরিতধুলি ॥ 
দশ দিবসের পথ, দশ দণ্গু যায় রথ, 
স্বর করে গুণের গরিম1। 
বিছ্য। কহে প্রভু ক্রোধ, ত্যজ দেখি জন্মশোধ, 
জনকের অধিকাব সীম। ॥ 
এডাইল দেশ নানা, দূরে স্বাধিকার থানা, 
মনে মনে পরম কৌতুক । 
হরাতে নাঁহিক কাজ, সারথিবে যুবরাজ, 
কহে রথ রাখ একটুক ॥ 
ধন হেতু মহাকুল, পুর্ববাপর শুদ্ধমূল, 
০ কৃত্তিবাস তুল্য কীত্তি কই । 
দানশীল দয়াবস্ত; শিষ্ট শাস্ত গুণানস্ত, 
প্রসন্ন কালিক। কপামই ॥ 


১২ রামপ্রসার্দ রচনাসমগ্র 


সেই বংশসমৃস্তব, পুরুষার্থ কত কব, 
ছিল! কত কত মহাশয় | 

অনচির দিনাস্তর, জন্মিলেন বাঁমেশ্বর, 
দেবীপুত্র সরল হৃদয় ॥ 

তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম, 
সদ! যারে সদয় অভয়! | 

তদঙ্গজ এ প্রসাদে, কহে কালিকার পদে, 


কুপাময়ি ময়ি কুক দা ॥ 
সুন্দরেকে আনক্বনার্থ তাহার পিতামাতার প্রত্যুদ মন 


অধিকারে উপনীত গুণসিন্ধুন্থৃত। 
দুতমুখে নরপতি শুনি শ্রভ ভাষ। 
মানন্দের ওর নাহি বাহু তুলি নাচে। 
হাসি কহে কি কর কি কর ভাগ্যবতি। 
বাণী বলে প্রভু তুমি কি কহিল! কথ।। 
মার কি এমন দিন আমার হইবে । 
পুরবাসী সহ বাজরাণী রথে উঠে। 
সৈম্কোঁলাহল শব্দে কর্ধে লাগে তালি । 
প্রথমতঃ সাজিল হাবেমি যোডা যোডা । 
ঘন ঘন ডঙ্কা শঙ্কা! রিপু চমকিত। 
কটকের পদ্দভরে কম্পিত মেদিনী। 
স্বগুহে শয়নে সুখে ছিল মহাঁপাত্র । 

পথ করে পরিষ্কার চিত্তে কুতুহলী। 
আম্রশাখাযুক্ত বারিপূর্ণ ন্বর্ণঘট | 
পিতামাতা দেখি কবি নামি ভূমিতলে । 
সন্তোষসাগর মধ্যে ভাসে রাজরাণী | 

সে সময় যত স্থখ কথায় কে কবে। 
দ্বিগুণ উথলে প্রেম নিরখিয়৷ বধূ। 


শীত্রগতি নিজ পুরে পাঠাইল। দূত ॥ 
মৃত যেন পুনরপি পায় জীবন্যাস ॥ 
অমনি উঠিয়। গেল মহিষীর কাছে ॥ 
পৃত্রবধূ দেখ গিয়া উঠ শীপ্রগতি | 

হ্ন্দর গুণের নিধি বাছ! মোর কোথা । 
চাদমুখে মা কথাটি সুন্দর কহিবে ॥ 
বাঁল বুদ্ধ যুব লোক পাছে পাছে ছুটে ॥ 
কাড়া সঙ্গে রঙ্গে চলে লক্ষ লক্ষ ঢালি ॥ 
লস্করের আগে যায় নাচাউয়া ঘোড়া ॥ 
উডিছে পতাক। সিতাসিত বক্ত পীত ॥ 
ফুকারে নকিব জয় করালব্দনী ॥ 

উঠে ছুটে চলিল সংবাদ পাবামাত্র ॥ 
দোধাবি রোপিল চারু শ্ীরামকদলী ॥ 
শীন্র করে স্থাপন। শ্রগুহ সম্নিকট ॥ 
সাষ্ার্গে প্রণাম করে বন্ম দিয়া গলে ॥ 
পত্র কোলে করে দ্নোহে প্রসারিষা পাণি 
সহম্ম বদন হয় কৈতে পারে তবে ॥ 
সঘনে চুম্বতি রাণী মুখরাকাবিধু ॥ 


শ্রকবিরঞ্জন কহে কালী কর্পামই | আমি তুয়। দাসদাস দাসীপুন্র হই ॥ 
বিদ্যাকে দর্শনার্থে পুরবাসিলী নারীগণের আগমন 
মর্ঈনাচরণে কুলাচার যত ছিল । পুত্রবধূ নিয় নিজ গৃহে প্রবেশিল ॥ 
গুণসিন্ধু দয়াসিন্কু কল্পতরুরূপ | রতনভাগ্তার বিতরণ করে ভূপ ॥ 
ভাঙ্গিল নগর কেহ ঘরে নাহি রহে। পরস্পর সকলে সকন্স বার্তা কহে ॥ 
উপনীত ক্রমে ক্রমে ছ্বিজপত্বীগণ | জনে জনে দিল! রাণী রত্বসিংহাঁসন ॥ 


আসন থাকুক আগে এসে শুন রাণী। 
কুতুহুলী পদধূলী শিরে বান্ধে সতী । 


বধূ তব কেমন দেখাও দেখি আনি । 
সকলে কহেন বাছ। হও পুত্রবতী ॥ 


কবিবঞ্জন বিদ্যা সুন্দৰ 


করে ধরে টেনে নিয়া বসায় নিকটে । 
কোন রামা বলে বুঝি পাঁচ মাস পেট। 
মুখফোড়া মেয়ে বলে হেদে কি জগ্তাল। 
বঞ়্োধিকা কেহ কহে ব্রাঙ্মণবনিতা | 
পণ ছিল শাশ্বে যেবা করে পরা'ভব | 
নিরখিয়া৷ নববধূ ঘিজবধৃচয় | 
জগদীশ্বরীকে কপা কর মহামায়| | 
ঘেগাওয়ায় যেবা গায় তাহার মঙ্গল । 
ধন্য দার! স্বপ্নে তার। প্রত্যাদেশ তারে 
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। 
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কপামই। 


হাঁসি হাসি কহে ঘরভর! বউ বটে ॥ 
মরমে লভ্জ্িত! ধনী মাথা। করে হেট ॥ 
আইবভ বাপথরে ছিল এতকাল ॥ 

এ মেয়ে সামান্তা নহে পরম পগ্ডতা ॥ 
তারে দিবে বালা মাল! সেই হবে ধব ॥ 
সকলে সদনে গেল৷ সদয় হৃদয় ॥ 
মমাগজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া ॥ 
নায়ক সহিতে শিবা করহ কুশল ॥ 
আশীম কি অধম এত বিমুখ আমারে ॥ 
কহিবাব কথ! নহে বিশেষ কি কব ॥ 
আমি তুম। দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


সুন্দরের স্বরাজ্যাভিষেক এবং বিদ্যার পুত্রোৎপত্তি 


নৃপ শুভক্ষণে, 
ধরে ছত্র দণ্ড, 
বামেতে মহিষী, 
মনে বাসি হেন, 
কবিরাজ রাজী, 
ভূপ জরাগ্রস্য, 
বিদ্ভাবতী সতী, 
অভেদ হুন্দর, 
নিজ দেহ ছবি, 
মন্দ মন্দ হাসে, 
কবে বিতরণ, 
মহা! কুতৃহলি, 
জাতদিনাবধি, 
ষষ্ঠ মাসে মুখে, 
পঞ্চম বৎসরে, 
সপ্তদ্ধিন মাত্র, 
বালক ত্বরায়, 
রঘুকুমারাদি, 
কুপান্বিতা চগ্তী, 
স্কায় শানে ঘুণ, 
জ্যোতিষ শিঙ্গল, 
কোন ক্ষোভ নাই, 
যেমন জনক, 
কালীপদতলে, 


রত্ব সিংহ।সনে, 
সখা রাজ্যখণ্ড, 
পরম বূপসী, 
রামচন্দ্র যেন, 
পুত্র সম প্রজা, 
ধারা সহ ভরস্স, 
প্রসবে সন্ততি, 
বপ মনোহর, 
নিরখিয়া কবি, 
এই মনে বাসে, 
রতন বসন, 


শিবে দিল তুলি, 


কুলাচার বিধি, 
অন্ন দিল সুখে, 
কর্ণবেধ কবে, 
লেখে তালপক্র, 
ব্যাকরণ সায়, 
সাঙ্গ হল যদি, 
পাঠ করে দণ্ডী, 
কত কব গুণ, 
সাঙ্য পাতঞ্জল, 
জননীর ঠাই, 
তেমন বালক, 
শ্রীপ্রসাদে বলে, 


পুত্রে করে অভিষেক । 
সম্মত প্রজ] যতেক ॥ 
গৌডাধিকার দৃহিত|। 
সঙ্গে শশিমুখা সীতা ॥ 
পালয়ে পুনাভিলাষ । 
কৈলা বাঁবাণসী বাস ॥ 
মাথা শুক্লা ত্রয়োদশী | 
যেমত শরদশশী ॥ 
তনয় তন5 নেহালে। 
যেন দীপে দীপ জালে ॥ 
কুগ্গব ঘোটক ধেনু। 
লক্ষদ্বিজপদবেণু ॥ 
করে কবি গুণধাম। 
পদ্মনাভ রাখে নাম ॥ 
বিছ্যারস্ত শুভ দিনে । 
পঞ্চাখত বর্ণ চিনে ॥ 
ভট্টি অভিধান গণ। 
অলঙ্কার্ব দিল মন ॥ ' 
তদন্দ কাব্য প্রকাশে । 
কবিচিত্তে মহোলাসে ॥ 
মীমাংসা বেদাস্ত তন্ত্র। 
নিল একাক্ষরী মন্ত্র ॥ 
উভয়ত মহাকবি। 
ভবে জাণ কর দেবি ॥ 


রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


সুন্দরের দক্ষিণকালিকা সৃক্তি সংস্থাপন এবং শবসাধনোদ্যোগ 


ক্রমে ক্রমে বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ । 
ববাহ দিলেন কুলে তুল্য রাজকন্ত] । 
কতকাল গৌণে মনে জন্মিল ভাবনা । 
গাথিল দেউল উচ্চ স্পর্শে বিষুপদ । 
পাষাণে নিশ্মাণ কৈল কালিকা দক্ষিণ | 
মুণ্ডমালাবিভুষণা খড্গমুণ্ডধর। | 
অসংখ্য মহিষ মেষ ছাগ নানা বলি। 
উপহার দ্রব্যভার সীমা কব কত। 
তথাপিও কাচ প্রসন্ন নহে চিত্ত | 
গ্রযত্বে সঙ্গতি করে চগ্ডালের শব | 
ভৌমবারযুতা কৃ! চতুর্দশী নিশি । 
বিস্তারিত বিবরণ বণিলে সমস্ত 

জ্ঞাত নহি বলে কেহ ন। কবিব! হেলা । 
শ্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা কর। চাই । 
অকর্তব্য হেতু কত ব্যতিক্রম হবে। 
গীকবিরগুন কহে কালী কপামই। 


জনকজননীচিত্তে জন্মে মহাহ্র্ষ ॥ 
বপবতী গুণবতী ধরাতলে ধন্তযা ॥ 
পুরীমধ্যে থাকে ইষ্টদেবতা স্থাপন ॥ 
চতুদ্দিকে পুম্পোগ্যান সন্নিকটে হুদ ॥ 
শবাবঢা মুক্তকেশী বসনবিহীনা ॥ 
যাম্যে ববাভয় ব্রহ্মময়ী পরাত্পর! ॥ 
কনকচম্পক দিল চরণে অগুলি ॥ 
স্তুপ কূপ পর্ববত প্রমাণে শ্রদ্ধামত ॥ 
শব সাধনার্ধে খেদ করে নিত্য নিত্য ॥ 
সাধকেন্দ্র সুন্দর সাহস অসম্ভব ॥ 
শ্মশানে চলিলা সঙ্গে মহিষী রূপসী ॥ 
গ্রন্থ যাবে গডাগভি গানে হব ব্যস্ত ॥ 
বিষম বিষয় কালসর্প নিয়। খেলা ॥ 
ভঙ্গীতে সজ্কেপে কিছু কিছু কয়ে যাই ॥ 
মাগমজ্ঞ কেহ কোন দোঁষ নাহি লবে ॥ 
আমি তুয়া দাসদাস দাপীপুত্র হই ॥ 


| শব সাধন! । 


পূর্বৰ উক্ত স্থানে গেল কবি শীন্রগতি । 
যাগভূষি প্রদক্ষিণ পাঠ কবে মন্ত্র । 
গুকর্দেব গণপতি বুক ঘোগিনী। 
বীরার্দন মন্ত্র কবি লিখিল ভূতলে । 
প্ুদ্পাগুলিত্রয় দিয়! করে প্রণিপাত । 
অঘোর মন্ত্রেতে শিখ! বান্ধে ততক্ষণ। 
ভূতম্তাদ্ধন্যাস সারে ত্বরায় ত্বরায় | 


সামান্যার্ধ্যে ক্বিধান করে মহামতি ॥ 
শন্বর স্থধীর জ্ঞাত যাবতীয় যন্ত্র ॥ 
পূর্ববদ্িগ ক্রমে পূজে কবি শিরোমণি ॥ 


- ষে চান্্র বচন কহে মহ কুহুহলে ॥ 


পূর্নব উক্ত ক্রমে বলি দল নরনাথ ॥ 
স্বদর্শন মন্ত্র কবে হাদয়ে রক্ষণ ॥ 
জয়ুর্গী মন্ত্রে দিক্ষু স্ষপ ছড়ায় ॥ 


তিলোহসীতি মন্ত্রে তিল ফেলে সেইরূপ । তদন্তরে শবের নিকটে গেল ভূপ ॥ 


শবের লক্ষণ কহি শুন ধীরজন । 


আছে যে প্রকার তন্বসারের বচল ॥ 


শূলে খডেগে বজে সর্পাঘাতে কি কুমস্ত্রে ৷ যষ্টি বিদ্ধ জলে ম্বৃত গ্রাহা উক্ত তত্ত্রে ॥ 
কিন্ধ ষে সে ঘায়ে যবে না লবে সে শব | বলেছেন গো-বিপ্র স্বীবপ গ্রাহা ভব ॥ 


সন্মুথ সংগ্রামমধ্যে নষ্ট যে শরীর । 
সব্ঈদ1 না লবে ভাই শব পর্যশ্যধিত। 
মূলমন্ত্র পাঠ করে পুজাস্থানে নিল। 
পুষ্পাঞ্ুলিত্রয় দিয় পুনশ্চ প্রণাম | 
ক্ষালন প্রশস্ত শব স্থবামিত জলে । 
ধূপেন ধৃপিত,ং কুত্থা গ্রন্থের বচন। 
রক্ত আভ! হয় ষ্দি চন্দন লেপিতে। 


সে শব প্রশস্ত লবে হবে যেবা ধীর ॥ 
শান্সরমত কর্ম করে যে জন পডত ॥ 
উক্ত মন্ত্রে স্থকৌতুকে জলবিন্দু দিল ॥ 
বিবেশেতি মন্ত্র পাঠ করে 'গণধাম ॥ 
নববস্ত্রে পরিষ্কার কৈল্‌ কুতুছলে ॥ 
সেইমত চন্দনাদদি করিল লেপন ॥ 
শবে করে ভক্ষণ সাঁধকে আচগ্ষিতে ॥ 


কনিরঞ্রন বিছ্যান্বন্দর ১০৫ 


নিজ করে যত্ধে ধরে শবকটিদেশ। 
ততংপরে কুশশয্য। করে গুণনিধি। 
এলাইচ লবঙ্গ কপ্পুর জায়ফল | 
পুনরপি নেই শব করে অধোম্খ | 
বাহুমূল কটিদেশ পরিমাপ তার । 
দলাষ্টক সমন্বিত মধ্যে পঙ্ঠে মন্ত্র। 
নিবেদন যাবতীয় পণ্ডিত নিকটে । 
উপদ্রব যছ্যপি জন্মায় যত্বু করে। 
তদুপরি রক্তকম্বলাদি দ্িব্য(সন্‌। 
যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বাদশ অন্গুলি পরিমাণ । 
ইন্দ্রা্দি দেবত) পুজে স্বামিসম্বোধনে । 
চতুঃষষ্টি ভাকিনী যোগিনীগণ যত । 
যুলমপ্ধে শবানন পূজে মহাকবি । 
এবকীয় চবণতলে দ্রিল কুশাসন । 
গুকদেণ গণপতি দেবীকে প্রণাম | 
ক্ষেপ করে দশদিক্ষু লোষ্ট বিবর্ধনে । 
অর্ধযাদি স্থাপন করে শবযুটিকায় | 
তদন্তবে পুজে দেবী স্থুথে শক্তিবপ ৷ 
ততঃ শব লিলে সম্মুখে ঈাভাইয়া । 
পট্টকত্রে বান্ধে কবি যুগল চরণ। 
শবকরযুগ্মপার্খ প্রযত্তে প্রসাধা । 
তদুপরি নিজ পদ্দ নুপতি নিধায়। 


শব! শিব! গুরু ভাবে হৃদি মধ্যে দেবী । 


করে অসি রূপসী মহষী প্রেমমই । 
কহেন করুণাময় থাকি বিমানেতে । 
দৈববাণী শুনি কহে কবি শিরোমণি। 
মহামায়৷ মহাতুষ্টা মহাকবি প্রতি । 
নলিননয়নে নীর নিরখিয়। ইষ্ট । 

ধরে ধরাধরপুত্রীপদ কবিবর। 

স্বন্দর সুন্বরে কহে সুধাধিক উক্তি । 


নাহি চাহি কুগ্তরালী বাঁজিরাজি রাজ্য | 


মনোমম হংস পাদপন্মে বিহরতু। 
কলিকাল বিষম শুনহ শুদ্ধমতি | 
ব্রাহ্মণ করিবে বেদবহিষ্কৃত কশ্ম । 
অষ্ট বর্ষে রমণীর জন্মিবে অপত্য ৷ 
অবল! চঞ্চল! চল! মন্দ ফল। হবে। 
কুলির চরিত্র সব কহিলাম এই | 


পূজাস্থানে নিল মহাহ্ববুদ্ধি নরেশ ॥ 
পূর্বশির রাখে শব আছে যেবা বিধি ॥ 
তাশ্ব,লাদি শবমুখে দিলেক সকল ॥ 
শৎপুষ্ঠে চন্দন লিখে চিত্তে মহান্রথ ॥ 
চতুরল্র মধ্যে পল্ম তাহে চতুদ্বার ॥ 
লিখে কবি তত্ত্রমত জ্ঞাত মন্ত্র যন্ত্র ॥ 
ভিন্ন তন্থে কিন্ত এই কথ! ব্যক্ত বটে ॥ 
নিঠিবন দিনে শবে কটিদেশ ধরে ॥ 
শীত্রগতি করে পুনরপি প্রক্ষালন ॥ 
দশদিক্ষু পূর্বমত রাখে স্থানে স্থান ॥ 
নিদ্ নিবারণ করে মহ সাবধানে ॥ 
সবাকাব পূজা! কৈল ভক্তিযু ত্র নত ॥ 
ঘোটকারোহণ ক্রমে পৈসে যেন ববি ॥ 
শবকেশ ধরে কবে যুটিকাবন্ধন ॥ 
ষডজন্যাসাধি যত কৈল প্রাণায়াম ॥ 
তদন্তে সঙ্কল্প কৈল উল্লসিত মনে ॥ 
আসন পুজিয়া পীঠ পূজা! কৈল তায় ॥ 
শবমুখে কৌতৃকে তর্পণ কৈল ভূপ ॥ 
ব্সোমে ভাবতি মন্ত্র পে জষ্ট হেয়। ॥ 
শবপদতলে যন্ব লিখিল ভ্রিকোণ ॥ 
তছপরি কুশাসন বাখে যাহে কাধ্য ॥ 
পুন: প্রাণায়াম করে ভক্তিযুক্ত কায় ॥ 
মহাশঙ্খমাল। জপ করে মহাকবি ॥ 
কিছুদূর থাঁকি কহে মা ভৈঃ মা ভৈঃ ॥ 
দেহি মে কুগ্তর বলি আশু ধরাপতে ॥ 
অগ্য নহে দিনান্তরে দাশ্তামি জনান ॥ 
বরং বৃধু ববং বুণু সঘনে ভারতা ॥ 
প্রেমে পুলকিত 'প্রাণ পূর্ণ মনোভীষ্ট ॥ 
ধরাতলে ধরাপতি ধুলায় ধূসর ॥ 
দর্শনে তোমার মাগো! চতুব্বিধ মুক্তি ॥ 
জায়াপত্য দ্াষ্জদাসী বাসি কিব! কার্য ॥ 
অঙ্গীকার কৈল মাতা তথাস্ত তথাস্ত ॥ 
সবে মাত্র ত্বরা এক বর্ণ ভবিষ্ততি ॥ 
অধশ্মণ্য রাজ হবে রাজ্য শৃন্যধশ্ম ॥ 
মিথা। কথা বিনে লোক নাহি কবে সত্য ॥ 
ভ্রমে কেহ ঈশ্বরের নাম নাহি লবে ॥ 
শীত্র মৃত্যু হয় যার পুণ্যধাম সেই ॥ 


১০৬ 


সাবধানে শুন পুত্র সর্বব কথ! কহি। 
বিচ্যাবতী হারাবতী তুমি মালাধর। 
শাপান্ত নিতাস্ত পুত্র পূর্ণ বটে কাল। 
এত কহি কৈলাসশিখরে গেল৷ দেবী । 
লভিল উত্তম! সিদ্ধি ধরণীভূষণ। 

সেই তিন দিবসেতে আছে কত'জ্বালা 
নিত্য নিরীক্ষণে নেত্র নষ্ট এ কৌতুক । 
দেবত। থাকেন তার দেহে এক পক্ষ । 
এই শব সাধনে শিবত্ব পায় নর। 
শ্রকবিরঞ্জনে মাতা হও রুপাষঈ । 


বামপ্রসাদ বচনাসমগ্র 


শাঁপত্রষ্ট তোমা দোহাঁকার জন্ম মহি ॥' 
মম পৃজ। প্রকাশার্থে হইয়াছ নর । 
পুনরপি স্বস্থানে করহ ঠাকুরাল ॥ 

মনে মনে আপনাকে শ্রাঘ্য মানে কবি | 
পুরমধ্যে তিন দিন রহে সঙ্গোপন ॥ 
সঙ্গীত শ্রবণে সাধকেন্দ্র হল কাল। ॥ 
যদি কিছু বাক্য কহে তবে হয় যুক ॥ 
অকর্তব্য বিপ্রনিন্দা হবেক সপক্ষ ॥ 
ঈশ্বরীকে কহিলেন আপনি ঈশ্বব ॥ 
আমি তুয়। দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


পুত্র পম্মনীভকে রাজ্য দিক বিদ্ভাসুন্দরের স্বীরোহণ 


চতুর্থ দিবসে কবি সিংহাসনে ধীর। 
কুলপুরোহিত ভাকে মহাহধযুক্ত । 
বিরলে বালক প্রতি কহে বাজনাত। 
আমার কর্তব্য কম্ম তেকারণে কাহ। 
পরস্ী জননীতুল্য। থাকে যেন মনে। 
একান্ত বিহিত নহে মানি মান ভগ । 
'নির্ন্তর থাকা ভাল রিপু সঙ্গে শোপ্য 
ব্রাহ্মণ মামকী তন্ত ঈশ্বরাজ্ঞ৷ বটে। 
ভবানী শঙ্কর বিষণ এক ব্রন্ধ তিন। 
গুরুমন্ত্র ইষ্টদেব পরমাধু ধর্ম । 

গরু আজ্ঞ। বিন। শিক্ষা গুরু করে যে। 
অবচ্ছ্দাবচ্ছেদে যে যায় যথা তথ। | 
পল্মনাভ কহে এ কথায় কিবা লাভ। 
পুনরপি কবিবর সবিশেষ কহে । 
পর্বতের মাড়ে পিতা আছি এতকাল । 
এককালে পিতামাতা বিয়োগ যাহার । 
পুনঃ কহে স্বন্দর নৃপতি বিচক্ষণ। 

কার মাতা কার পিতা কার অধিকার । 
মান্ধাতা প্রভৃতি যত ত্যজিয়াছে দেহ। 
কাঁলফ্রমে কহ কে কালের নহে বশ। 
কালীপদ সার কর জপ কালী নাম। 
কতমত কহে পুরাণের কথা নানা । 
পল্পনাভ বিদ্যায় হইল যে যে কথা। 
সেই দিন রহে রাজা রাণী উপবাসী। 
দেবীপুরমধ্যে চারু বিন্ববুক্ষ তলে 


বিবার্দিত তেজোময় যেমত মিহির 
নিজরাজ্যে নিজপুত্রে করে অভিষিক্ত ॥ 
শিশু কিন্তু সর্বব কাধ্যে বটহ পণ্ডত ॥ 
এইকরূপে পালন করহ্‌ ক্থখে মহি ॥ 
কর্দাচ ন। লোভ যেন হয় পরধনে ॥ 
শর্বব ধশ্ম নষ্ট তবে যাবে নীচসঙ্গ ॥ 
সম্পদে বিনয়ী হবে নিপদেতে ধৈধ্য ॥ 
সাবধানে রবে ধরামব সন্নিকটে ॥ 
ভেদ করে নেই মু জন প্রজ্ঞাহীন ॥ 
ব্যক্ত কর। মত নহে এ সকল কম্ম ॥ 
গুক ত্যাগে যে পাপ সেপাপলভেসে॥ 
সেই মন্ত্রে কদাচ না কবে গুহা কথা ॥ 
বুঝিতে না পারি মহাশয় তথ ভাব ॥ 
শুনি শিশু শোকে বুকে অশ্রধার৷ বহে ॥ 
এত শীন্র ছাড়ি যাবা একি ঠাকুরাল ॥ 
পৃথিবীতে জীয়। স্থখ কি ছার তাহার ॥ 
অগ্য বাব্ধশতানে ব। নিতাস্ত মরণ ॥ 
বেদিয়ার বাজি প্রায় অনিত্য সংসার ॥ 
ভূমণ্ডলে পুত্র চিরজীবী নহে কেহ ॥ 
জ্ঞানী তুমি খেদ কর এত বড রম ॥ 
পরলোক গমন ন! হবে যমধাম ॥ 
বনুযত্বে করে কবি তনয়ে ল্াত্বনা ॥ 
কহ! নাহি যায় তাহা মন্মে লাগে ব্যথা ॥ 
প্রাতঃল্সান করে 'গুণবতী গুণরাশি ॥ 
যোগাসনে &্োহে তথ। বৈসে কুতৃহলে ॥ 


কবিরঞ্জন বিছ্যানন্দর ১৯৭ 
হদাহলাদে দক্ষিণকালিক। করে ধ্যান। যোগবলে এককালে ফ্লোহে ত্যজে প্রাণ ॥ 


ধরে অপরূপ পূর্ব রূপ কলেবর। আছিল যেমন হারাবতী মালাধব ॥ 
ভক্ত সঙ্গে রঙ্গে মাত! চলিল! বিমানে । মুহূর্তেকে উপনীত শিবসন্গিধানে ॥ 
রওসিংহাসনমাঝে পার্বতী শঙ্কর | মালাধর হারাবতী চুলায় চামর ॥ 
জ্যে্। ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী । যাব পাদপদ্ আমি রান্রিদিবা সেবি ॥ 
ভশ্নীপত্তি ধীর লম্দ্রীনারায়ণ দাস। পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস ॥ 
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ রুূপাবাম । আমাতে একরস্ত ভক্তি সর্বগুণধাম ॥ 


সর্ববাগ্রজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অন্বিকা। তার ছুঃখ দূর কর জননী কালিক ॥ 
গুণানধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । তারে কুপারৃষ্টি কর মাতা নগজাতা ॥ 
জগ শ্ববীকে দয়া কর মহামায়। | মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়। ॥ 
শ্রকাব্রগ্নে মাত। কহে কৃতাঞ্জলি। শ্ররামছুলালে মাগে। দেহ পদধূলি ? 


উতি জাগবণ সমাপ্ত 


অষ্টুমঙ্গল। 


নমে। বিশ্ববিভাবিনী, দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী, 
জনমিল! পর্বতেশ ঘরে। 
কান্তিকেয় জন্ম হেতু, ভম্মরাশি মীনকেতু, 
তদ্দবধি অনঙ্গা্য। ধরে ॥ 
দুরন্ত মহিষাহর, তার দর্প কৈল! চুর, 
লীলায় হইল। দশ ভূজ | 
মহিষমদ্দিনী নাম, সেতুবন্ধ গ্রভু রাম, 
প্রকাশিল। শারদীয়! পূজ। ॥ 
শুস্ত নিশুভের গর্বব, সম্মুখ সমরে খর্বব, 
শক্তি লভে স্থরথ সমাধি । 
ব্রদ্মময়ী পরাৎপরা, জন্মজরামৃত্যুহর!, 
তব তত্ব না জানেন বিধি ॥ 
বিধি হরি ত্রিলোচনে, মহাকালী দরশনে, 
গতমাত্র প্রথমতঃ মায় | * 
শেষ জন্মে ক্পালেশ, গত যাবতীয় ক্লেশ, 
দিল! পদসরসিজচ্ছায়। ॥ * 
বৃপতি বিক্রমাদিত্য, তোম। পুজে নিতা নিত্য, 
লভিল রমণী ভাহুমতী | 
তু্মি আগ্যাশক্তি শিবা,  মুঢমতি জানি কিবা, 
কপাময়ি অগতির গতি ॥ 
মালাধর হারাবতী, শাপে জন্ম বন্থমতী, 
ব্রতকথ1 জগতে প্রচার । 


বামপ্রসান্ম রচনাসমগ্র 


কালক্রমে ত্যজি প্রাণ, পুনরপি পরিভ্রাণ, 
কেবা বুঝে চরিক্র তোমার ॥ 

ধন হেতু মহাকুল, পূর্বাপর শ্ুদ্ধমূল, 
কৃত্ভিবাস তুল্য কীন্ভি কই। , 

দানশীল দক্সাবস্তঃ শিষ্ট শাস্ত গুণানস্ত, 
প্রসনা কালিক কপামই ॥ 

সেই বংশে সমুস্তব, পুরুষার্থ কত কব, 
ছিলা কত কত মহাশয় । 

অনচির দিলাস্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর, 
দেবীপুত্র সরলহদয় ॥ 

তদ্ঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম, 
সদ যারে সদয় অভয়া | 

তদজজ এ প্রসাদে' কহে কালিকাঁর পদে, 
কূপাময়ি ময়ি কুকু দয়। ॥ 


সমাশুশ্চাষ্সং গ্রন্ছঃ 


পদাবলী 


[ বাগিণী- বিভাস, তাল- _ধিমা তেতালা | 


অকলঙ্ক শশিমুখী, স্বধাপানে সদা সুখী, 
তনু তন্তু» নিরখি, অত২ চমকে । 

ন! ভাব বিন্ধপ ভূপ, ধারে ভাব ব্রহ্মৰপ, 
পদতলে শিব (শব্) কূপ, বাম] রণে কে ॥ 

শিশু শশধর ধরা, গুণধর।, স্থহাস মধুরাধরা. 
প্রাণ ধরা ভার, ধবা আলে। কবেছে। | 

চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকব, 
বৈশ্বানর নেত্রবর কর ঝলকে ॥ 

রামা অগ্রগণ্য। বটে ধন্যা, কার কন্ত। 
কিবা অন্বেষণে রণে এসেছে । 

সঙ্গে কি বিরতি গুলা, নখে কুল! দস্ত মূলা, 

».. এলে! টুল গায়ে ধূলা ভয় কবে হে॥ 

কবি রামপ্রসাদ ভাষে, রক্ষা কর নিজ দাসে, 
যে জন একান্ত ভ্রাসে, মা বলেছে। 

তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা, 


তবে গো। তোমায় উমা, মা বলিবে কে ॥ ১॥ 
| প্রসাদ। ৬ ওল একতালা ' 


অন্রপূর্ণার ধন্য কাশী। 
শিব ধন্য কাশী ধন্য, ধন্য ধন্য গে। আনন্দময়ী | 
ভাগীরথী বিরাজিত, প্রবাহে অর্থ শশী | 
উত্তর বাহিনী গঙ্গা, জল চলেছে দিবানিশি । 
'শ্লিবের ত্রিশূলে কাশী, বেষ্টিত বকণা অসি৩। 
তন্মধ্যে মরিলে জীব শিবের শরীরে মিশি ॥ 
কি মহিমা অন্নপূর্ণার কেউ থাকে না উপবাসী। 
ওম! রামপ্রসাদ অতুক্ত তোমার, চরণ ধূলার অভিলাধী ॥ ২ ॥ 


। ঝিঝিট- £ুংবী | 
অননর্দেগোঅন্নদদেগে! 


অন্নদে গো অনদে। 
জানি মায়ে দেয় ক্ষুধায় অন্ন 


১তম্ু তনু কুশ শরীর | ২অতম্ু- অনঙ্গ, কামদেব। ৩পাঠীস্তর হয়ে অর্থচন্দ্রাকৃতি বরুণা, অসি' 
কাশীর উভয় পার্ব নদীদ্বয়। 


১১১৬ বামপ্রসাদ বচনাসমগ্র 


অপরাধ করিলে পাছে পদে ॥ 
মোক্ষ প্রসাদ দেও অন্বে 
এ স্ৃতে অবিলম্বে 
জঠরের জালা আর সহে না তার 
কাতরা হইও না' প্রসাদে ॥ ৩॥ 
। বাগিণী--জংল!, তাল--একতাল! ] 
অপর1১ জন্মহরা! জননী । 
অপারে ভব সংসারে এক তরণী ॥ 
অজ্ঞানেতে অন্ধজীব, ভেদ ভাবে শিবাশিব। 
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা, স্বরূপিণী ॥ 
মায়াতীত নিজে মায়।, উপাসনা হেতু কায়া । 
দ্রীনদয়াময়ী বাঞ্ধাধিক ফলদায়িনী ॥ 
আনন্দ-কাননে ধাম, ফলকি ভাবিণী নাম । 
যা জপে দেহ-অন্তে, শিন ব'লে মানি ॥ 
কহিছে প্রসাদ দান, বিষর ক্ক্রিয়। হীন । 
নিজ্গুণে তিনলোক, তারয় তারিণী ॥ ৪ ॥ 
| বাগিণী-_-শাঢা তৈববা, আল-ঠাবী ] 
অপার সংসার নাহি পারাপার । 
ভরস। শ্রীপদ, সঙ্গেব সম্পদ, বিপদে তারিণী, কর গে! নিস্তার ॥ 
ঘে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি, ভয়ে কাপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি। 
তার২ কূপ। করি, কিস্কর তোমারি, দিয়ে চরণ তরি, রাখ এইবার ॥ 
বহিছে তুফান নাহিক বিরাম, থর থর অঙ্গ কাপে অবিরাম । 
পুরাও মনস্কাম, জপি তার! নাম, তারা তব নাম সংসারের সার ॥ 
কাল গেল কালী হল না সাধন, প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন । 
এ ভব বন্ধন, কর বিমোচন, ম1 বিনে তাবিণী কারে দিব ভার ॥ ৫ ॥ 
| প্রসাদ! স্ব, তাল- একতালা | 
অবোধ মন তাই তোরে বলি। 
তুই অজ্ঞান প্রতঙ্গ হয়ে, জ্ঞান-প্রদীপটি নিবাইলি ॥ 
ভেবেছ যে ভদ্র হবে, ভাই বন্ধু আছে বলি। 
তার্দের আত্মতা! জীবনাবধি, কেউ ছ্োবে না মৃত্যু হলি ॥ 
যর্দি বল এ পাপদেহ, মুক্ত হবে তীর্ঘে গেলি। 
এ ষে 'গঞ্গায়াং জ্ঞানত মোক্ষ ব্যাস লিখেছেন হস্তে তুলি ॥ 
প্রসাদ বলে তীর্ঘযাত্রী, মুক্তিযুক্তি হয় সকলি। , 
যদি দ্িনান্তে একান্ত মনে, একবার বল কালী কালী ॥৬। 


১অপরা--মাতৃকা শক্তি দ্বিবিধা--পবা এবং অপর|। এদের মধ্যে পরা মাতৃকা হুযুর অভ্যান্তর্বতিনী 


পদাবলী ১১১ 
। প্রসাদী হব, তাল- এক ভালা । 


অভয় চরণ সব লুটালে। 

কিছু রাখলে ন। মা তনয় বলে ॥ 
দাতার কন্যা! দাত ছিলে, শিখেছিলে মা বাপের কুলে । (মায়ের শুলে) 
তোমার পিতা মাতা! যেস্সি দাতা, তেম্রি দাতা কি আমায় হ'লে ॥ 
ভাড়ার জিম্ম1১ যার কাছে মা, দে জন তোমার পদতলে । 
সদা ভাং খেয়ে সে (শিব সদাই মত্ত ) মত্ত ভোলা, তুষ্ট কেবল বিন্বদূলে | 
ম। হয়ে মা জন্মে জন্মে কত ছুংখ আমায় দিলে । 
(জন্ম জন্মান্তরে মা, কতই ছুঃখ দিয়েছিলে | ) 
রামপ্রসাদ বলে এবার খোলে, ভাকৃবে। সর্ববনাশী বলে ॥ ৭ ॥ 


| বামপ্রসাদা স্কুল "ভাল-- এক লালা | 


অভয় পদে প্রাণ সপেছছে। 

মামি আর কি শমন ভয় রেখেছি ॥ 
কালী নাম কল্পতরু২, হৃদযে বোপণ করেছি । 
আমি দেহ বেচেছি 'ভবের হাটে, দ্র্গানাম কিনে এনেছি ॥ 
দেহের মধ্যে হৃজন ঘে জন, তার ঘরেতে ঘর করেছি । 
এবাব শমন এলে, হৃদয় খুলে, দেখাব ভেবে তবেখেছি ॥ 
সারাৎসার তাবা নাম, আপন শিখাখ্রে বেঁধেছি। 
রামপ্রসাদ রলে, ছুর্গ বলে, যাত্রা করে বসে আছি ॥ ৮ ॥ 


| বামপসাদী কুব, ঠাল-_একতাল। । 


অসকালে যাব কোথ!|। 
আমি ঘুরে এলেম যথা তথ] ॥ 
দিব। হলে। অবসান, তাই দেখে কাপিছে প্রাণ। 
নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে, স্থান দাও গে। জগন্মাতা ॥- 
শুনেছি শ্রীনাথের৩ কথা বট চতুর্ববর্গণ দাতা । 
রাম্প্রসাদ্দ বলে চরণ তলে রাখবে রাখ এই কথা ॥৯॥ 


| প্রসাদী হব, তাল-স-এক তালা রর 
আছে তোমার মা মনে কত। 
কেবল লার হল ভ্রমণ পথ ॥ 
হয়ে তারিণী-তনয় গেল মা আলয়, হব গিয়ে কার অন্থগত ॥ 
ছিল ভগ্ন ঘরখানি মা, দেখিতে সে শোভাম্বিত। 
ওমা ভূতের বাস! হল সেটা, দশর্দিশি সশঙ্কিত ॥ 


ন্মা_আববী জিম্ম!। আঁধকার । ২ কল্পতক,_অভীষ্ট-ফলপ্রদ ম্বগীয বৃক্ষ | 
৩ গ্রনাথ, ইনি বোধ হব রামপ্রসার্ধেব গুরু ছিলেন। ৪ চতুর্ববর্গ ধন্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ। 


বামপ্রসার্দ বচশাসমগ্র 


যদি বল অমুল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে। 
এ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব ওপদ বাধ! রাখিয়াছে ॥ 
বাপের ধনে বেটার সত্ব, কাহার বা কোথা ঘুচেছে। 
বামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র বলে, আমায় নিরংশী১ করেছে ॥১৬॥ 
( বাগিণী--তাল জংল।, একতাল। ) 

আম।|ব অন্তরে আনন্দময়া । 

সদা করিতেছেন কেলী ॥ 
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি, নামটি কন্ত নাহি হুলি। 
আবার ছু আখি মুদ্দিলে দেখি, অস্তরেতে মু গুমালী ॥ 
বিষয় বুদ্ধি হইল হত, আমায় পাগল বোল বলে সকলি। 
আমায় যা বলে তাই বলুক তার, অস্তবে যেন পাই পাগলী । 


শ্লীবামপ্রসাদে বলে, মা বিবাজে শতদলে । 
আমি শরণ নিলাম চরণ তলে, অন্থে না ফেলি ঠেলি ॥১৭॥ 
(বাগিশী- বেভাগ হাল -আছখেনাট | 
'আমার কপাল গে। তার।! 
'ভাল নয় মা ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোন কালে ॥ 
শিশ্ধ কালে পিত। মলে।, মাগে। রাজ্য নিল পবে। 
আমি অতি অল্প মতি, ভাালে সায়েবের২ জলে ॥ 
স্বোতের সেহলাব মত মাগো ফিরিতেছি ভেসে । 
সবে বলে পর ধব, কেও নাবে না অগাধ জলে ॥ 
বনের পুষ্প বেলের পাত।, মাগো আর দিব আমার মাথ|। 
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়েব চরণ তলে ॥ 
শ্রীরাম প্রসাদেব এই বাণী, শোন গো ম। নারায়ণী | 
তন অস্ককালে আমায়, টেনে ফেল গঙ্গাজলে ॥১৮| 
( পঞ্াদী কব , ভাল_-একতাঁল। ) 
আমার মনে নাসনা জননি । 
ভাবি ব্রহ্মরন্ধে সহস্রারেও, হ, ল, ক্ষ, ব্রঙ্গরূপিণী ॥ 
মূলেও পৃ্থী ব, স, অন্তে, চারি পত্রে মাঁয়৷ ডাকিনী | 
সাদ্ধ ত্রিবলায়াকাবে, শিনে ঘেরে কুগুলিনী ॥ 
স্বাধিষ্ঠানে৭ ব, ল, অন্তরে, ষড়দলোপর বাসিনী। 
ত্রিবেণী বকণ বিষু, শিব ভৈরবী ডাকিনী ॥ 
১। নিবংশী-উন্তবাধিকাববর্ধিত । ১1 সাধে, নায়ব জলাশয। ৩। শহশ্বাবে--ষট্চক্রভেদেন 
শেষ লক্ষ্য সহশ্রদল পল্ম । ৩। মুলে, পাধুদেশস্থিত আধাৰ পদ্ম । আধাব পগ্মের চারটি দল ও চারটি বর্ণ। 
এক পল্মেব মধ্যে ধবাচক নামে একটি চত্ুঙ্গোণ চক আছে । এই পদ্মের মধ্যে লিঙ্গবঝপী মহাদেব অবস্থিতি 


প্বেন এবং তার অমুত-নিগ মন স্থানে মুখ লগ্র কবে ত্রিসার্ধবলঘ।কাবে সর্পবপঞ্চকুণগ্ডলি নী শক্তি বাস কবেন। 
& | লিঙগমূলে স্বাধিষ্ঠান পদ্ম এব ছয়টি দল। 


শদাব্লা 


ভ্রিকোণ মণিপুরে৯, বন্ছি বীজ ধারিণী। 

ড. ফ' অন্তে দিগ দলে, শিব ভৈরবী লাকিনী ॥ 
অনাহতে২ ষটকোণে, দ্বিষভ্দল নাঁসিনী | 

ক, ঠ, অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাঁকিনী ॥ 
বিশুদ্ধাখ্য' স্বরবর্ণ, ষোভশ দল পদ্মিনী। 
নাগোপরি বিষণ আসন, শিব শঙ্করী সাকিনী ॥ 
ক্রমধ্যে দ্বিদলে মন, শিবলিঙ্গ চক্র যোনি । 

১প্দ খালে স্থধ। ক্ষরে, হ. ক্ষ, বর্ণে হাকিনী ॥১৯॥ 


। পসাদা হণ, 217 শক হাল) 


৯৯৫ 


সামার সনদ ধেখে যাবে । 
মামি কালীর সত, ষমেখ দূত, বলগে য। তোর যম বাজাবে ॥ 
সনধ দিলেন গণপাত্ি, পাব্ধতীর 'অন্মতি | 

গাধার ভাঁঞ্বি জাখিন যডানন, সাক্ষী; মাছে নন্দ” :ব । 

»নদ আমর উরস৭ পটে, যেম্ি সন॥ চেেম্ি টে" । 

হানে স্ব অক্ষরে দস্থথৎ্, কনেছেন যে দিগম্বরে ॥ 
পন? পেলাম মায়ের কাছে, এতে কি আব গলদ আছে । 

প্রসাঠ বলে ভয় দেখালে, যাপণবে মাষেব দববাতে 0২০৪ 


! গানাদ বৰ হান -খএকতানা। ও 


মার মন যদি ভগ মনেব মত । 

থাক বামপ্রসানদেব অভগত ॥ 

+'গ্রাম ব্যমতি তক তাজ বন্ধু দাবাহত। 
শালী কল্পতক মূলে বাঁসা, কর এ জনমেব এ । 
কামার্দি বিপক্ষ ছ'ট।, তাদের কর বশীভূত | 

মন জেনেছ তে সে যন্ত্রণ।, জননী লঠরেব যত । 
.তামাব রঙ্গ ধেখে ভঙ্গ দিয়ে, পালাইবে রবিহুত। 

তুমি পবমার্থ পাবে নিত্য, তাই তোমারে সাধি এত ॥২১| 


(বাগিণা _জ,না, গাল -একতাল। ) 
আমি অই খেদে খেদ করি । 
এ যে ভূমি ম। থাকিতে আমার, জাগ! ঘবে হয় গে! চুবি ॥ 
মনে করি তোমাঁব নাম কবি, আবাব সময়ে গাসরি | 
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশায়, দ্রেনেছি তোমার চাতুরি ॥ 
কিছু দিলে না পেলে না, নিলে না থেলে না, জে দোষ কি আমারি । 
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম থাওয়াইতাম তোমারি ॥ 


১, ২, ও ৩--দ্রষ্টব্য ৭৮ পদ টীঞ্ক।। ১। উবস-_ ক্ষ । 1 ভাম্রপাত' 


বামপ্রসাদ বচনা নমগ্ঃ 


যশঃ অপধশঃ সরস সকল রস তোমারি । 
ওগে। রমে থেকে রসভঙ্গ কেন কর রসেশ্বরী ॥ 
প্রসাদ ধলে মন দিয়াছ মনেরে আখিঠারি | 

ওম। তোমার স্টি দৃষ্টি পোড] মিষ্টি বলে ঘুরে মরি ॥২২॥ 


(প্রসার্দী হব, ভাল -একতাল। ) 

আমি এত দোষী কিসে। 
এ যে প্রতিদিন হয়দিন যাওয়া ভার, সারাদিন মা কাদি সে ' 
মনে করি গৃহ ছাডি, থাঁকবে। না আত এমন দেশে । 
তাতে কুলালচক্র* ভ্রমাইল২, চিন্তরামত চাপরাশী এসে ॥ 
মনে কবি গুহ ছাভি, নাম সাধন! করি বসে। | 
কিন্তু এমন কল করেছে কালী, বেঁধে রাখে মাদাপাশে ॥ 
কালীর পদে মনের খেধে, দীন রামপ্রসাদে ভাসে । আমাব 
সেই যে কালী, মনেব কালী হলেম কালী তাব বিষয় বশে ২৩। 


। পসাদ। শব, ৩০ - এক তালা) 


আমি কবে কাশীবাসা হব। 
সেই আনন্দ কাননে গিয়ে, নিরানন্দ নিবাবিব । 
গঙ্গাজলে বিলদলে, বিশ্বের নাথে পুজিব। 
এ বাবাণসী জলে স্থলে, মোলে পরে মোক্ষ পাপ ॥ 
অন্রপূর্ণ। অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব। 
মাধ বব বম বম্‌ ভোলা বলে, নৃত্য করে গাল বাজাপ ॥২৪। 


( পসাণা চব, তাল _এক ভাল, 


আমি কি আটাসেদ ছেলে। 

ভয়ে ভুলবে! নাকে। চোখ বাঙালে ॥ 
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে । হৃদকমলে। 
ওমা আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥ 
শিবের দলিল সই মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে । 
এবার করব ন্নালিশ নাথের আগে, ভিক্রী লব এক সওয়ালে* ॥ 
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দম।য় দাড়াইলে। 
যখন গুরুদত্ত দন্তাবেজ,৫ গুজরাইব৬ মিছিল কালে ॥ 
মায়ে পোয়ে মোকদ্ধমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে। 
আমি ক্ষাস্ত হব যখন আমায়, শান্ত করে লবে কোলে ॥ ২৫ ॥ 


১। কুলালচক্র_ কুমাবের চাঁক। ১ | ভ্রমাইল-_ঘুরাইল । ৩ । চিন্তাবাম_ চিস্তারূপ | ৪ | আটাফে 
ষে সম্তান আট মাসেই ভূমিষ্ঠ হয় অর্থাৎ ছুর্বল। ৪ | সওষার্ল এআ. সবাল্‌। প্রপ্ন, জেবা 
«| দন্তাবেজ «ফা: দত্ত.+ আবেজ। দলীল । ৬1 গুজবাইব এফ।. গুজব, গুজাব | দাখিল কর! 


টে 


প্বলা 


। ধাগিণী-_জংলা, হ।ল--খযব। ) 
মামি কি এমতি রব (মা তার। )। 
আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ী ॥ 
আমি ক্রিয়। হীন, ভজন বিহীন, দান হীন অসম্ভব | 
আমার অস্ভব আশ। পূরাবে কি তুমি, 
মামি কি ও পদ পাৰ (ম]1 তার। )॥ 
পু কুপুন্্র যে হই মে হই, চরণে বিধিত সব। 
পুপুক্র হইলে, জননী কি ফেলে, 
এ কথ। কাহাবে কব (মা তাব। )॥ 
-প্রসা” কহিছে তাব| ছাভ। নাম কি আছে যে মাব | লব। 
হাঁমি তরাউতে পার তেই সে তারিণী, 
শ!মটী রেখেছেন ভব১ (মম! তাব। ) ॥ ২৬ ॥ 
( গসাধ'৮ব, শাল ণকতাতি। ) 
আমি কি ছুঃখেরে ভবাউ | 
ভবে দেও হুঃখ ম। আব কত চাই ॥ 
মাগে পাছে ছুখ চলে মা, যদি কোন খানেতে যাউ । 
খন ছুখের বোঝ] মাথায় নিয়ে, তখ দিয়ে ম। বাজাব [মিলাই ॥ 
'পষেব রুমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই । 
খাম এমন বিষের কমি মাগো, বিষের বোঝ। নিয়ে নেভাঈ 
£সাঁদ বলে ব্রহ্ষময়ী বোঝ। নাবাও ক্ষণেক জিরা । 
পথ শ্ুথ পেয়ে লোক গর্ব করে, আমি কবি ঢঃখেব বডাউ ॥ ৩৭ ॥ 


( গসাদাস্ল গর্ণ তাল। ) 

মামি ক্ষেমার খাসতালুকেব প্রজ। | 

এ যে ক্ষেমঙ্কবী আমার বাজ ॥ 
চন ন। আমারে এমন, চিনলে পরে হবে সোজ। | 
আমি শ্যামা মার দরবাবে থাকি, অভয় পর্দের বইরে বোন ॥ 
ক্ষেমাব খাসে আছি বসে, নাই মহাঁলে শুক1২ হাজ1৩। 
দেখ নালী চাপ। সিকতঘ নদী, তাঁতেও মহাজ আছে ভাজ। ॥ 
প্রসাদ নলে এমন তুমি, বয়ে বেডা ও ভূতেব বোঝা ! 
দবে যে পর্দে ৪ পদ পেয়েছ, জানন! সেই পদের মভ। ॥ ১৮ ॥ 


( প্রনারান্র, হা৭--একতান। ) 
'মামি তাই অভিমান করি। 
আমায় কবেছ গে। মা সংসারী ॥ 


এন শিব। ৬1 শক আনানৃষ্ট হেতু অছন্সা। 51 হাজ।-অহিবৃষ্টি হত আজন্ম | 


॥। লিকত--বালুময ভূমি | 


০১৮ বামপ্রসাদদ বচনাসমগ্র 


অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই, সংসার সবারি। 

ওমা তূমিও কোন্দল করেছ, বলিয়ে শিব ভিথারা ॥ 
জ্ঞান-ধশ্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান-ধশ্ম তহৃপরি। 

ওম। বিন! দানে মখুরা পারে, যান্নি সেই ব্রজেশ্বরী | 
নাতোয়ানি১ কাচ২ কাচোও মা. অঙ্গে ভম্ম ভূষণ পরি । 
ওম। কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাগারী ॥ 
প্রসা্দে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হলে ভারি । 

যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি ॥ ২৯।' 


( পলাদীশ্ুব, ভাল- একভাল। 


আমি নই পলাতক আঙামি । 
ওমা কি ভয আমাস দেখাও তুমি ॥ 
বাজে জম। পানি যে ম।, ছাটে জমি আছে কমি। 
আমি মহামস্্ মোহর কব।, কবচন রাখি সালতামাখি€ ॥ 
আমি মায়ের খাসে আছি বসে, আসল কসে সারে ছমি। 
এবার, তোমার নামের ক্োবে, থাকৃব ধবে নিক্ষব কবে লব ভূমি । 
প্রসাদ বলে খাজনা বাঁকী, নাইকে| রাশি কড। কমি । 
যণ্দ ডুবাও দুঃখ লিন্ধমাঝে, ডুবে প পাদদে হব হাখি 7 ৩০1 


( পরনাদাপধ-- এক শ£ণ। । 


'আমি হব না তাথবাসী | 
মরব গলে দিষে তোব নামের ফাসি । 
সবে করে গয়াকাশা. 
আমি করি পাপ রাশি রাশি। 
মে যে এমন তীর্থ নাউকে। যাতে, 
আমার পাপ করে নির্দোষী ॥ 
পিতৃপুরুষ উদ্ধারিতে, 
সবে করে গষাকাশা । 
করে সেই পায়েতে পিগুদান, 
পরে করে তাব দিবসী ॥ ৩১ ॥ 
( আঙলম্পণ ) 


১। নাতোধানি এফা- নাতুয়ান। অক্গষমত। | 

»।1 কাচ সং, কক্ষ- প্রাক, কচ্ছ-_হি. কাছ । গািনবার্ নটনটাব*বেশ, চগ্মবেশ | 
৬। কাচো-হঅভিনয় কর । 

৪1 কুবচ-খাজনাৰ রসিদ । ৫ পালতামাদি_ সমগ্র বসন । 


প্দাবলা 


( বাগিণী-মাহনা, তাল--একতালে। । 
আয় দেখি মন চুরি করি, তোমায় আমায় একব্তরে । 
শিবেব সর্ববন্ম ধন মায়ের চরণ, যদ্দি আস্তে পারি হরে । 
জাগ! ঘরে চুরি করা, ইথে যদি, পড়ি ধর]। 
তবে মানব দেহের দঘ| সাব।, নেধে নিবে কৈলাসপুবে ! 
গুৰ বাকা দুঢ করে, যদি যাতে পাবি ঘরে । 
ভর্ভিবাণ হবকে মেবে, শিবত্ব পদ লব কেডে ॥ ৩২ ॥ 

। বাগিণী--মোভিনা বাভাব, তাল-_ এক ঠাল। ) 

আয় দেখি মন তুমি আমি, বিরলেতে বসি বে। 
যুক্তি করি মনে প্রাণে, পিঞ্জব গভব গুরুচবণে। 
পদে ল্রকায়ে স্বধ। খাব, যমেব বাপের কি ধাব ধারবে ॥ 
মন ণলে কবিবে চুরি, ইহার সন্ধান বুঝিনে বে ' 
গু দয়েছেন যে ধন, অ'ভম চবণ, কেমনে খরচ কবি বে, 
শরামপ্রসাদেব আশা কাট। কেটে খোলস। করিরে । 
মধুপুবী খাস, মধু খাব, শ্রী গুকর নাম জদয়ে ধবি বে ॥ ৩৩ । 

( পসাদীত্ব. তাল-_ এর ভাল!) 

মাঘ মন বেডান্তে যাঁবি | 

কালা লক্পতরতলে গিয়, চারি ফল৯ কুভাষে খাবি ॥ 
প্রন নিবৃ্তি জায়।, ভার নিবুত্তিরে সঙ্গে লবি। 
ওবে বিবেক নামে জোট পুত্র, তত্ব কথা তাষ অধাবি ॥ 
অশ্পুচি শ্চিকে লয়ে, দিব্য ঘবে কবে শুবি। 
যখন ছুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যাম যাকে পাবি" 
'মহঙ্কাব অবিদ্যা তোর, পিত] মাতায় তাভিয়ে দিবি | 
যি মোহ গর্ভে টেনে লয়, ধেধ্য খোঁটা ধরে ববি ॥ 
বশ্ম(ধম্ম চটে। অজা, তুচ্ছ হেডে২ বেধে খুবি | 
ষপি ন। মানে নিষেধ তবে, জ্ঞান খঙ্ো বলি দিলি ॥ 
'প্রথম ভার্্যাব সম্ভানেরে, দূরে রইতে বুঝাইবি। 
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধুমাঝে ডুবাইবি | 
প্রসাদ বলে এমন হলে, কালেব কাছে জবান দিবি । 
শবে বাপু বাছ। বাপের ঠাকুর, মনের মতন মনটা হলি ॥ ৩৪ ॥ 

( বাখিণী-জ'লা, চাল--একতা লী ) 

আর কাজ কি আমার'কাশী | 
মায়েব পদতলে পড়ে আছে, গয়! গঙ্গা বারাণসী ॥ 
হৃংকমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি। 
ওরে কালীব পদ কোকনদ৩, তীর্থ রাশি রাশি ॥ 


১। চাবিফল- ধ্ম, আগ. কাম- "আল | ৮ ভেডে- ত।ডিক51 ৩। কোকনদ--বন্তেৎপল, লাল পণ্ম। 
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কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তাব মাথ। ব্যথ।। 
গ্রে অনলে দাহন যথা, হয়রে তুল! রাশি ॥ 

গয়ায় করে পিগ দান, বলে পিতৃখণে পাবে ত্রাণ । 

ওরে ষে করে কালীর ধ্যান, তাঁর গয়] শুনে হাসি ॥ 
কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি । 

ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী ॥ 
নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল | 

ওরে চিনি হওয়। ভাল নয় মন, চিনি খেতে "ভালবাসি ॥ 
কৌতুকে প্রসাদ বলে, ককণানিধির বলে। 

ল্িবে চতুর্ববর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥ ৩৫ | 


| প্রনাদী করব, তাল- গকতভাল। ) 
আর তোমায় না ভাকব কালী । 
তুমি মেয়ে হয়ে অসি ধরে, লেংটা হয়ে বণ কবিলি, 
দিয়াছিলে একট! বৃত্তি তাওতে দিয়ে হবে নিলি । 
এ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে, ম৷ হয়ে তাব মাথা খালি 
দীন রামপ্রসাদ বলে মা, এবাব কালী কি কবিলি । 
এ যে ভাঙ্গ। নায়ে দিয়ে ভবা, লাভে মূলে ডুবাউলি ॥ ১৬ ॥ 


( গ্রসাদী স্ব, তাল-_ একতাল। । 

আর বাণিজ্যে কি পাসন।, 

রে আমার মন বল ন|। 
এরে খণী১আছেন ব্রন্মময়ী, স্বখে সাধ২ সেই লনা ৩ ॥ 
ব্যজনে* পবন বাপ চালনেতে স্থপ্রকাশ। 
মনরে ওরে, শরীরস্থা ব্র্মময়ী, নিদ্রিতা জন্মাও চেতন। ॥ 
কাণে ষদি ঢোকে জল, বার করে যে জানে কল। 
মনরে ওরে মে জলে মিশায়ে জল, এহিকের এবপ ভাবন1 ॥ 
ঘনে আছে মহাবত্ব, ভ্্াস্তিক্রমে কাচে যত্বু। 
মনবে ওরে প্রীনাথ দত্ত, ধব তত্ব কালের কপাট খোল না ॥ 
অপূর্ব জন্মিল নাতি,বুডা দাদ! দিদিঘাতী€ | 
মনরে ওরে জনম মরণাশৌচ, সন্ধ্যা পৃজ। বিডম্বন! ॥ 
প্রনাদ বলে বাবে বাবে, না চিনিলে আপনারে | 
মনরে ওরে সিন্দুব বিধবার ভালে, মরি কিবা! নিবেচন] ॥ ৩৭ ॥ 


১। পনী-দায়ী। নাধন। কবিলে মানবকে মুক্ধ কবতে শষ্টিকর্তী। প্রতিপাত | € 

»। সাধ--শগাদায় কর (সাধন। কব)। ৩। লহনাবাকী । ৪। বাজন-বাতাস করণ । 

৫| দিদ্দিব।তী-_মনের ছুই স্ত্রী, প্রনৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিব সন্তান অবিগ্ভ। € অজান।) নিবৃত্তির সন্তান 
বিচ্ক! (জান )। জ্ঞানের সম্ভান বিবেক | বিবেক জশ্সিলেই প্রবৃত্তির নাখ হয়| অবিষ্যা এখানে দিদি । 


চি 


হাব (বলো 5২ ৬ 


( প্রসার্দী শব শাল--এক হাল! ) 

মার ভুলালে ভুলব ন। গে! । 
আম অভয় পদ সার করেছি, ভঙ্ষে হেল্ব ছুল্ব না গো ॥ 
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উলব* না গে! । 
নখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুলবে। ন। গো ॥ 
ধন লোভে মও হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুলব১ ন। গো। 
আশা! বানু গ্রস্থ হয়ে মনের কথ! খুলব ন। গো ॥ 
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলব না গো। 
বামপ্রসাদ বলে, ছধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলব না গে। ॥ ৩৮ ॥ 


( পঞসাদ] আব, হাল -ঞকহান।। 

আব ভব ন। গজাবাসা। 

গঙ্গা সতীন পে] সন্থদ্ধে আসি ॥ 
পিতাব ভালে মগ্রি জলে, শিবে গঙ্গ। অহনিশি । 
ছননী সংসার পালেন, কোপ করে তাব বুকে বসি ॥ 
বিমাতার চবিশ্র যেমন, কত আব বলিণ প্রকাশি। 
তাব সাক্ষী দেখ কৈকেফী কর্লে রামকে জট] বাকলবাসী ॥ 
বাম প্রসাদ ভণে, এই মনে অভিলাষী | 
এক গ্কানে পা (তিনে মদি, যাউ ন। তশে পাবাণসী ॥ ৩৯ ॥ 


। "সফল এল পলি লালে) 
আব কেন গঙ্গাবাসী ভপ। 
মামি ঘবে বসে মায়েব চবণ পাপ ॥ 
মাপন বাঙ্া গাকিত্তে কেন, 
পবেব বাঙ্গে বাজ। হব। 
শামি এমন মাষের ছেলে নই যে, 
(বিমাতাকে মা নলিব ॥ 
পারদদোদক থাকিতে কেন, 
গঙ্গাজলে সান করিল । 
মামি ঘবে বসে মন কষে, 
মুন্তকেশীর নাম জপিব ॥ 
প্রসাদ নলে মন্ত নয় যে. 
$লাইলে ভুলে বব। 
আমি আপন মনে ডাকি যদি, 


সার ছেলে তার কোলে যাব ॥ ৪০॥ 
( ণই পদটিব ঠাব একটি গণ্ডিত পদ অন্যত্র ছেওযা হল ) 


উলব-_-নামব। ৩। বুলব-থুবে বেডানে।। 
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(প্রসাদীস্ব, তাল- এক তালা ) 
আয় মন ব্যাপারে ঘাবি। 
ক'রে সাধুসঙ্গে বেচাকেনা, মুনাফ। ছি শুণ পাখি ॥ 
গুরুদত্ত যে ধন আছে, দেহতরী সাজিয়ে নিৰি। 
ওরে মূল মাস্তলে বাদাম তুলে, ছুর্গা বলে বেয়ে যাবি ॥ 
কামাদি তুফানে, হাল দমনে সতক হবি । 
ওরে জ্ঞান কিনারায় লাগিয়ে তরী ভক্তি ভোবে বেঁধে থুবি ॥ 
প্রসাদ বলে সাধু বাণিজ্যে, যে ধন ব্যাপাবে পাবি । 
সে ধন বিলাইলে ফুরাবে ন।, যখন চাবি তখন পাবি ॥ ৪১ | 


( বাগিলী--খি বিট, হাল -জলৰ ততেভাল। ) 

মারে এ আইল কেবে ঘনববণী ॥ 
বেবে নবানা নগনা লাজ বিবহিতা, ভবনমোহতিত!, 

একি অন্তচিত।, কুলের কামিনী । 
কুপ্জবসব গতি আসবে আবেশ, লোলিত বসন। গলিত কেএ। 
স্ব নবে শঙ্কা করে হেরি বেশ, হুঙ্কার রবে বে দন্তজদলনা ॥ 
কেরে নব নীল কমল কলিকা বাল, অন্গুলী দ*খন কবিছ্ে অলি, 
মুখচন্দরে চকোরগণ, 'অধর অর্পণ করত, পৃণ শখবর বালে ॥ 
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ, এ কে নীলকমল ও কহে চা, 
দোহে দোহে করতহি নাদ, চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি ॥ 
কেরে জঘন সুচারু, কলী তরু, নিন্দিত রুধুর অধার বহিছে। 
তদৃদ্ধে কটাবেভ। নব কর ছভ।, কিস্কিণী সহ শোভ। করিছে ॥ 
কবতল স্থল নিরমল অতিশয়, বামে অসি মুণ্ড দক্ষিণে বরাভয় । 
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়, জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী ॥ 
কেরে উর্দতর ভূধর, হেরি হেরি পয়োধর, করিকুম্ত ভয়ে বিদ্বরে | 
অপরূপ কি এ আর, চগুমুগুহার হ্বন্দরী সুন্দর পরে ॥ 
প্রফুল্ল বদনে রদন ঝলকে, মুছুহান্ত প্রকাশ দামিনী নলকে | 
রবি অনল শশী ত্রিনয়ন পলকে, দম্ফে২ কম্পে সঘনে ধরণী ॥ ৪২ ॥ 


(প্রসাদ নল হাল এক হাল। ) 
উথে,কি আর আপদ আছে। 
( এই যে তারার জমী আমার দেহ ) 
যাতে দেবের দেব স্থরুষাণ হয়ে, মহামস্থে বীজ বুনেছে ॥ 
ধৈর্য্য খোঁটা, ধন্মর্শ বেডা, এ দেহের চৌদিক ঘেরেত্হ। 
এখন কাল চোরে কি কর্তে পাবে, মহাকাল রক্ষক রয়েছে ॥ 


বাদাম নৌকাব পাল। ১। দম্পে- দস্টে 


পদ্দাবল' 


খল 
৪ 


দেখে শুনে ছয়ট। বলদ* ঘর হোতে বাহির হয়েছে। 
কালী নাম অস্থ্ের তীক্ষ ধারে, পাপ তৃণ সব কেটেছে ॥ 
প্রেম ভক্তি স্থবুষ্টি তায়, অহনিশি বধিতেছে। 

প্রসাদ বলে কালী বৃক্ষে, চতুর্ববগ ফল ধবেছে ॥ ৪৩। 


(এাসাদ| চব, তাল একুতালঃ ) 
এই দেখ সন মাগীর খেল।। 
মাগীর আপ্ত ভাবে গুপ্ঠ লীল! ॥ 
স্বগুণে নিগুণে বাধিয়ে বিবাদ, ডেল। দিয় 'ভালে ডেল। | 
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি, নাবন্গ হয় সে কাজেব বেল। ! 
প্রসাদ বলে থাক বঙ্গে: ভপারবে ভাসিয়ে সেল। | 
যখন জোয়ার শগাঁপনে উীক্যে ধাপে, ভাটিমে শাঁবে ভাটাব বেল। ॥ ১5 


( প্নাদী পণ, ভাল একা) 

এই সংসাব পে কার টাঁটি১। 

ও ভাই আনন্দবাজাবে লুটি ॥ 
ওবে ক্ষিতি জল বঞ্ছি বায়ু, শুন্যেতে পাচ পরিপাটি । 
প্রথমে গ্রকুতি স্কল।, অহঙ্কারে লক্ষকোটা ॥ 
যেমন শরার জলে স্ুর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব ষেটি | 
গবে যখন যোগী তখন, ভূমে পডে খেলাম মাটা ॥ 
৭[ন্‌ ধাঞ্রীতে কেটেছে নাভী, মায়।র বেড কিসে কাটি । 
বমণী বচনে স্থধ।, স্থধ। নয় সে বিবের বাটা ॥ 
আগে ইচ্ছাক্সখে পান কবে, বিষের জবালাম ছটফকটি ॥ 
সানন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুক্ষষেব আদি মেয়েটি । 
প্ম| যা ইচ্ছা তাই কর গো! ম।, তূমিতে! পাষাণের বেটী ॥ ৪৫ । 


( বাগিণা---জল। হল এক ভান। । 
একনার ডকরে কালীতার। বলে, জোব কবে বসনে। 
ও তোর ভয় কিরে শমনে ॥ 
কাঁজ কি তীর্থ গঙ্গ! কাশী, যার হচ্ছে জাগে এলোকেশা । 
তাঁর কাজ কি ধন্মকশ্ম, ও তাব মশ্ম যেধ! জানে ॥ 
ভজনের ছিল ভরসা, স্ম্্ম মোক্ষ পুর আশ। | 
বামপ্রসাদের এই দশ।, দ্বিভাব ভেবে মনে ॥ ৪৬ ॥ 


(পসার্দী বব, তাল--একতাল। ) 
এবার আমি করব কষি। 
ওগো এ ভব সংসারে আদি ॥ 


১1 ছৃঘটা বলদ -ষড় বিপু । ১। টাটি_-বাশেব প্র।চাব, ঝাপ । 


বামপ্রসাদ নচনাসনগ্র 


ভুমি কপাবিন্দু পাত করিয়ে, বসে দেখ রাজমহিষী | 

দেহ জমীর জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি ম। সকল চষি। 

মাগে যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হলে, আনন্দ সাগরে ভাসি ॥ 
হৃদয় মধ্যেতে আছে, পাপবপী তৃণরাশি। 

তুমি তীক্্ব কাটারীতে মুক্ত, কর গে! ম। মুক্তকেশী | 

কাম আদি ছয়ট। বলদ, বহিতে পারে অহনিশি। 

আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, শশ্ত পাব রাশি রাশি ॥ 

প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষ । 

মামার মনের বাসন! তারার, ও রাঙ্গ! চরণে মিশি ॥ ৪৭ | 


( প্রসাদী কব, ভাল -একতালা ) 

এই নিবেদন করি কালী । 

কেন ছুঃখের বোঝ! আমায় দিলি ॥ 
দিবানিশি মুদে আখি, 'কালী কালী? সর্দাই বলি। 
ওম| তাইতে কি দীন দয়াময়ী, আমার প্রতি নিদয়| হলি ॥ 
খন নূলি ও ম| কালী, সাধ করে কি পাষাণ বলি। 
ওম। আমায় ফাকি দিয়ে তারা, অভয় চরণ শিবকে দিলি ॥ 

' মা হয়ে মা ওমা তারা, ছেলেব দশা এই করিলি। 

এবার ভবে এনে রামপ্রসাদকে, জন্ম অন্ধ কবে থুলি ॥৪৮| 


( প্রসাদা ফ্লু, তাল-_একতাল! ) 
একি লিখেছ কপাল জুডে | 
এ ঘে দিনাস্তে শ্রীহূর্গ। নাম বলে না রসনা ভেডে ॥ 
'ভার নয় বোঝ! নয় মা, কেবল ঘাটের মাটি খুভে। 
তাতে বিল্বপত্র দিতে এক্তি হয় না কেনে জটের মৃডে৯ ॥ 
প্রসাদ বলে ওমা তারা, হয়ে আছি আদি কুডো২। 
আমায় ছয়রিপু ছয় পেয়াদ? হয়ে জপের মাল! নিলে কেডে ॥৪৪| 


( প্রসাদদী তব. ভাল--একতালা ) 
এযে বড় বিষম লেটা। র 
যেট| কবুলতি৩, সেই সত্য হল, মিথ্যে করে দিলি পাটা” ॥ 
এক জনাকে জমি দ্দিলি মা, ভাগ করিয়ে দিলি ছটা । 
এবার ভবেতে ভূমিষ্ট হয়ে, আমায় সইতে হল ৩খোঁটা ॥ 
জমি জরিপ করে দিলি মা, কোঁণে কোণে মেপে কাঠা! । 
এবার কিশ্ির সময় বুঝরে শল্গ, আমি কেমন কালীর বেটা ॥ 


| জটের মুড়ে--শিবের মন্ত্রকে। ২। কুড্রোঝকুডে। 5) কবুলতি এশা কবুলিয়ত ৷ প্রজা পারার 
অনুপ সর্ভে যে কাগজে লিখে জমিদাবেব নিকট খাজ্ন! দিতে অঙ্গীকার বঙ্গ হয হার নাম 
কবুলতি। ৪। পাটাএপা্টা। দলীল। ৫। ছট!-ড়রিপু। 


পদাবলা 


প্রসাদ বলে ওম! তারা, এবার কেমন উল্টা লেঠা। 
আমি কিস্তি মত খাজন] দিলেম, তবু টাকাম্ন সিকি বাঁটা১ ॥ ৫০ 


(প্রসাদী সব» তাল -একতান1) 

এবার আমি বুঝব হরে। 

মায়ের ধরব চরণ লব জোরে ॥ 
ভোলানাথের হুল ধরেছি, বলব এবার যাবে তারে । 
সে ষে পিত৷ হয়ে মারের চরণ, হদে ধরে কোন বিচারে ? 
পিত। পুভ্রে একক্ষেন্রে, দেখা মাত্রে বলব তারে । 
(ে1ল। মায়ের চরণ কবে হরণ, মিছে মর্ণ দেখায় কাবে ॥ 
মাষেব ধন সম্তানে পায়, সে ধন নিলে কোন বিচারে ? 
ভোলা আপন ভাল চায় দি সে. চরণ ছেভে দিক আমারে ॥ 
শিবেব দোষ বলি যদি, বাজে আপন গার উপরে । 
রামপ্রসাদ বলে ভয় করিনে, মায়ের অভয় চবণের জোরে ॥ ৫১। 


(প্রসাদা সব তাল এক হামা ) 
এবার আমি সাব ভেবেছি । 

' এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ! 
যে দেশেতে রজনী নাই, সে দেশেব এক লোক পেয়েছি । 
'আমার কিব। িব' কিব! সন্ধ্য।, সন্ধ্যারে বন্ধ্য। জেনেছি ॥ 
ঘুম ছুটেছে আব কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি । 
'এবাব যাব ঘুম তারে দিষে, পুমেরে ঘুষ পাভায়েছি | 
সোহাগ গন্ধক মিশায়ে, সোনাতে ধং ধরায়েছি। 
মণি মন্দিব যেজে দিব, মনে এই আশা কবেছি ॥ 
প্রসা? বলে ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি । 
এখ।র শ্ামার নাম ব্রঙ্গ জেনে, ধন্ম কম্ম সব ছেভোছি ॥ ৫২ ৭ 


(পলাদা গন, হাল _এক লা ) 

এবার কালী কুলাইব২ 

কালি কসে কালি বুঝে লব ॥ 
সে নৃত্যকাল। কি অস্কথিরা, কেন কবে তায় রাখিব। 
আমার মনোধন্ত্রে বাদ্য করে, হৃদ্দিপন্মে নাচাইব ॥ 
কালী পদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব" 
আছে আর যে ছটাত বড় ঠযাট।, সে কটাঁকে কেটে দিব ॥ 
কাশী ভেবে কালী হয়ে, কালী বলে, কাল কাটাব | 
আমি কালীকালে কালের মুখে, কালি দিয়ে চলে যাৰ ॥ 


১। বাটা--৫15০997701 '২ | কুলাইব-উপায় বা! বন্দোবস্ত কর। | ৩। ছটা, ছয রিপু( কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ, মদ ও মাংসযা |) 


১১৬ বামপ্রসাদ বচনাসমগ্র 


প্রসার্দ বলে আর কেন মা, আর কত গে! প্রকাশিব। 
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু, কালী বুলি না ছাড়িব ॥ ৫৩ | 


(প্রসাদী স্ব, ভাল-_একতাল। ) 

এবার কালী তোমায় খাব৯। 

(খাব খাব গে। দীন দয়াময়ী ) 

তারা গণ্ড যোগে জন্ম আমার 
গগুযোগে২ জনমিলে, সে হয় যে মা-খেকো৷ ছেলে । 
এবাব তুমি খাও কি আমি খাই মা, ছটোর একটা কবে যাব ॥ 
খাব খাব বলি মাগে! উদরস্থ না করিব। 
এই হৃদ্দিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পুজিব ॥ 
যদি বল কালী খেলে, কালেব হাঁতে ঠেক। যাব। 
আমাব ভয় কি তাতে, কালী বলে কাঁলেবে কল। দেখাব ॥ 
কালীব বেট! শ্রীরামপ্রসাদ, ভাল মতে তাই জানাব। 
তাতে মন্ত্রে সাধন শবীব পত্তন, ঘা হবার তাই ঘটাউব ॥ 
ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারী বানায়ে খাব। 
তোমার মুণ্ডমালা কেডে নিয়ে, অন্বলে সম্বর] দিব ॥ 
হাতে কালী মুখে কালী সর্বাঙ্গে কালী মাখিব | 
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, সেই ক।লী. তার মুখে দিব ॥ ৫৪ ॥ 


( পসার্ধা হন হাল--একাল। ) 
এবাব বাজি ভোর হ'ল। 
মন কি খেলা খেলাবি বল ॥ 
এতরঞ্চ৩ প্রধান পঞ্চ8, পঞ্চে আমার দাগ! দিল । 
এবার বডের ঘর করে ভর, মন্ত্রীটি বিপাকে ম'ল ॥ 
ছুট] অশ্থ ছুট গজ, ঘরে বসে কাল কাটাল। 
তার! চলতে পারে সকল ঘরে, তবে কেন অচল হ'ল ॥ 
ছখনি তরি নিমক ভরি, বাদাম তুলি না চলিল। 
ওরে এমন স্থবাতাস পেয়ে, ঘাটের তরি ঘাটে র'ল ॥ 
শ্রীরামপ্রসাদ 'বলে, মোর কপালে এই কি ছিল। 
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে, পীলের১ কিস্ডে মাত হ'ল ॥ ৫৫ ॥ 
১। তোমায় খাব অর্থাৎ তোমা তুমিই কিংব। আমাব “আমিত্ব যাইযা উয়ে এক হইব । 
»। ষ্াগুযোগ--“জোতিষতন্বে'ব মতে অখিনী প্রতি কয়েকটি নক্ষত্রেব চৃষ্ট অংশকে গণ্যোগ ৰলে। এই 
'মাগে জাত বালকেব প্রাষই মৃত্া হঘ। বেঁচে থাকলে পিত। বা মাতার মৃত্যু হয়। “শুহ্র্তচিন্তামণি' ও 'গীঘুষ- 
ধাব।” গ্রন্থে লিখিত আছে যে, নাবদের মতে ছো্ঠ। নক্ষত্রের চারদণ্ড ও মুলা নক্ষত্রের«প্রথম চাব দণ্ডএই আট 
দণ্ডকে গঙ্ড বলে । এই যোগে বালক বা বালিকা জন্মলে তাকে পবিতা'গ করা উচিত অথবা ৮ বছব পমন্ত 


পিতা তার মুখ দেখবে না। ৩। শতরধ* দাবা! | এখানে দাবাখলার বপকে ব্যর্থতার বর্ন | 
৪। প্রধান পঞ্চ-_মস্্রী, ছুটি অন্থ, ছুটিগজ । ৫ পর্ধে পঞ্চেক্রিয়ে। ৬। গীলের-_বডের । 


পধাবলা ১২৭ 


(পসার্দী ভব, ভাল -এক নাল! ) 

এবার ভাল ভাব পেয়েছি । 

কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি ॥ 
ভবের কাছে পেয়ে ভাব, 'ভাবিকে ভূল ভুলায়েছি। 
তাই রাগ দ্বেষ লোভ ত্যজে, স্বত্ব ঞণে মন দিয়েছি ! 
তার। নাম সারাৎসার, আত্ম শিঙ্গায় বাঁধিয়াছি | 
সদ। হৃর্গ ভর্গা বলে, দ্ুর্গানামেব কাচ পেয়েছি ॥ 
প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, এক নিশ্চিত জেনেছি । 
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল, যাত্র। কবে বসে মাছি ॥৫৬| 

( পলাদা কন, হাল একাল! । 

এবার ভেবে হলেম সাবা । 

হল পাঁচ পাগলে বসত করা ॥ 
মাত। ক্ষেপী পিতা ক্ষেপা, চেল! হটে ক্ষেপা তাব]। 
ম। তোর অভযপদ চিন্তা কবে, আ:ম হলেম পাগল পাবা ॥ 
তেমন ক্ষেপা কে দেখেছে, জদিপন্মে পদবর1। 
এ যে ত্যজ্য করে সোনার কাশী শ্বাশানে বসতি কর! ॥ 
ঘবেব কথা বলবে। কারে, যেমন হাঁডি তেক্সি শব । 
ওবে এমন মেয়ে আর কে মাছে, মুণ্ডমাল। গলায় পর! ॥ 
প্রসাদ বলে দেখে শুনে, আমি হলেম দিশেহারা | 
ম! তুই যা করিস্‌ ত। কবিস্‌ মেনে, গমন ভয়টি ক্ষান্ত কর। ॥ ৫৭ | 

( প্রসাদী সুবঃ শাল একহাত) 

এবাব আমাব বিপদ ভারি । 
আমার মন ঘুমাল মায়া ঘুমে, বল মা কিসে চেতন কবি ॥ 
নবদ্বার* ঘব বেঁধেছিলাম মা, রেখেছিলাম নণজন দ্বাবী | 
ও তার প্রধান দ্বারী রসনারে, কিছুতে বাগাতে নারি ॥ 
লোকে বলে রামপ্রসাদ পাগল, ভাষা কবি আমি করি। 
আমার এ যে ভাষা! কি তামাস।. বলে না বুঝাতে পাবি ॥ ৫৮ ॥ 


(বাগিণী মল্লাব, ভাল_ খয়ব। ) » 
এলোকেশে কে শবে এলোরে বামা । 
নখর নিকর হিমকরবব, রঞ্জিত ঘন তন্থ, মুখ হিমধাম। | 
কুলবাল। বাহু বলে, প্রবল দন্তজ দলে, ধরাতলে হতরিপু সম] ॥ 
ভৈরব ভূত প্রমথগণ২ ঘন রবে রণজরী শ্যাম! । 
করে করে ধরে তাল, ববম বম বাজে গাল, 
ধা ধা ধ? গুড, গুড, বাজিছে দামাম! ॥ 


১। নবদাব-_.দহ | চক্ষুদ্বব, কর্ণদ্বয, নাসা দয়, মুখ, পাযুং উপস্থ। ২। প্রমধগণ শিবের অন্ুচর বগ”। 


১২৮ 


বামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


ভয্নভব ভঞ্জন হেতু কবিরঞ্ণন, মুঞ্চতি করম স্থনাম।১। 
তবগুণ শ্রবণে, সতত মনে মনে, ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরাম] ॥৫৯! 


(প্রসাদী জুব তাল-_একতাল। ) 
এলোকেশী দিগ্থসন। | 
কালী পুরাও মোর মনবাসন। ॥ 
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি। 
আমায় হবে কি ন| হবে দয়], বলে দে মা ঠিক ঠিকান। ॥ 
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি ম। ভোমার কাছে । 
এ মা তুমি বিনে ত্রিভুবনে, এ বাসন! কেউ জানে ন1|৬০। 


। বাগিণা- খান্বজ. ভাল ঝপক ) 
এলো চিকুর নিকর, নরকব কটাতটে, হবে বিরহে রূপসী । 
সধাংশু তপন, দহন নয়ন, বয়ানববে বসি শশা ॥ 
শব শিশু ইমু, শ্রতিতলে শোভে, বামে করে মুণ্ড অনি। 
বামেতর২ কর, ষাচে মভয় বব, ধরাঙ্গনা। রূপ মসি ॥ 
সদ] মদালসে, কলেনর খসে, হাসে প্রকাশে হ্ধাবাশি । 
সমস্তা স্ববাস।, মাভৈঃ মাতৈঃ ভাষা, স্তবেশাম্থকল। ষোডশা ॥ 
প্রসাদে প্রসন্ন, ভব ভবপ্রিয়া, ভবাণব ভয় বাসি। 
জন্ুর5 যন্্ণ। হরণে মন্থণ| চরণে গয়। গজ । কাশী ॥৬১॥ 


। বাগিণা_-বিভাপস, হাল _নি9৪৩। 
এলে। চিনুবদ ভার, এ বাম! ! মাব মার মার রবে বায়। 


বপে আলে করে ক্ষিতি, গজপতিবপ গতি, 
রতিপতি মতি মোহ পায় ॥ 
অপষখ কুলে কালী, কুলনাশ করে কালী, 


নিশ্তভ নিপাতি কালী, সব সেরে যায়। 
সকল সেরে যায়, একি ঠেকিলাম দায়, এ জন্মের মত বিদায় ॥ 
কালী বলে এতকাল, এডালাম যে জঞ্জাল, সেই কাল চরণে লুটায় 
টেনে ফেল রূভভাফল, গঙ্জাজল বিন্বর্দল, 
শিব পুজার এই ফল, অশিব ঘটায় ॥ 
অশিব ঘটায়, এই দশ্থজ ভটায়, কি কুরব রটায়। 
ভব দৈনরূপ শব, মুখে মাত্র নাহি রব, কার ভরসায় রব, হায় । 
চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না হই জয়ী, 

নিতান্ত করুণাময্রী স্থান দিবে পায় ॥ 


১। মুঞ্ধতি করম ন্রনামা-_কন্ম ও স্বনাম ত্যাগ করিয়াছি । ০ ৬ | বামেতর- দক্ষিণ 
৩। জন্ুর- জন্মের । ৪) চিকুর- কেশ । 


পদাবলী 
স্থান দিবে পায়, নিতাস্ত মন তায়, এজন্ম কম্ম সায় ॥ 


১% 


প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি হুয়েছে ঘটে, 
এ শঙ্কটে প্রাণে বাচা দায় । 
মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণ! হয়, 


দক্ষিণা্তে মন লয় কর দৈত্য রায় ॥ 
ওহে দৈত্য ব্রায়, ভজ এই দক্ষিণায়, আর কি কাজ আশায় ॥৬২। 


(রাগিণী--সিন্ধু, তাল-ঠুংবি ) 
এমন দিন কি হবে তারা। 

বে তারা তার! তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধাবা ॥ 

হৃদ্দিপন্ন উঠবে ফুটে, মনের আধার যাবে ছুটে, 
তখন ধরাতিলে পড়.ব লুটে, তার। বলে হব সারা ॥ 

ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ। 
গুরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥ 

শ্রীরাম প্রসাদে রটে, ম। বিরাঙ্গে সর্বব ঘটে। 
ওরে আখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির হরা৷ (ভব) ॥ ৬৩ ॥ 


( বাগিণী- পিলুবাহাব, তাল_ জঙ্) 

এ শরীরের কাজ কিরে ভাই, দক্ষিণে প্রেমে না গলে। 
ওরে এ রসনায় ধিক ধিকৃ, কালী নাম নাহি বলে ॥ 
কাঁলীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে। 

ওরে সেই সে ছুরস্ত মন, না ডুবে চরণ তলে ॥ 

সে কর্ণে পড়,ক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ । 

ওরে স্ধাময় নাম শুনে, চক্ষু না ভাসালে জলে ॥ 

যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ কুরে । 

ওরে না পুরে অগ্লি যদি, চন্দন জবা আব বিদ্বদলে ॥ 
সে চরণে কাজ কিবা, মিছ। শ্রম রাত্রি দিবা । 

ওরে কালী মৃত্তি যথা তথ! ইচ্ছ' স্থখে নাহি চলে ॥ 
ইন্জিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার। 
'রামপ্রসাদ বলে বাবুই৯ গাছে, আত্ম কি কথন ফলে ॥ ১৪ | 


এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা । 
যার মায়ায় ব্রিভুবন বিভোল ॥ 
মাগীর আগ্বাক্যে গুপ্ত লীলা-_ 
সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা ছুটা চেল। ॥ 
কি রূপ, কি গুণ-ভঙ্গী, কি ভাব, কিছুই যায় না বল1। 
যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে, কণ্ঠে বিষের জালা ॥ 


১। বাবুই গাছ-_বনতুলমী। বাবুই তুলনীর গাছ। 
রামপ্রসাদ--৯ 


বামপ্রলাদ রচনাসমগ্র 


সগুদে নিগুণে বাঁধিয়ে বিবাদ, ঢ্যালা দিয়ে ভাঙছে ঢ্যালা ॥ 

মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী, নারাজ কেবল কাজের বেলা ॥ 

প্রসাদ বলে, থাকে। বসে ভবার্ণবে ভামিয়ে ভেল|। 

যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে, ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা ॥ ৬৫ ॥ 


(বাগিণী-হখগয়ন্তী, তাল--জৎ) 
এ সংসারে ডরি কাবে, রাজ! যার মা মহেশ্বরী । 
আনন্দে আনন্দময়ীর, খাস তালুকে বসত করি ॥ 
নাইকো জরীপ জমাবন্দী,৯ তালুক হয় না লাট-বন্দি২ (মা)। 
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি, শিব হয়েছেন কশ্মচারী ॥ 
নাইকে| কিছু অন্য লেঠ।.৩ দিতে হয় ন। মাথট৪ বাট। (মা)। 
জয় হুরগার নামে জম। আট।, এট। করি মালগুজারি৫ । 
বলে দ্বিজ রামপ্রসার্দ;, আছে এ মনের সাধ (ম1) 
মামি ভক্তির জোবে কিন্তে পাবি, ব্রঙ্গময়ীর জমিদারি ॥ ৬৬ | 


( বাগিণ!--ললিত, ভাল--ভিওট ) 
ও কার বমণী সমরে নাচিছে। 
দিগম্ধবা দিগম্ঘবোপরি শোভিছে ॥ 


তন্ত নব ধবাধব, রুধিরধার1! নিকর, 
কালিন্দী জলে কিংশ্বক ভাসিছে। 
বদ্দন বিমল শশী কত ন্ধা ক্ষরে হাসি, 


কালরূপে তমোরাশি রাশি নাশিছে । 
কহে কবি রামপ্রসাদে, কাঁলিক1 কমল পদে, 
মুক্তিপদ হেতু ঘোগী হৃদে ভাবিছে ॥ ৬৭ ॥ 


(রাণিণী-_খান্বাজ, তাল-__-ধিম! তেতাল। ) 
ওকে ইন্দীবব নিন্দি কাস্তি বিগলিত বেশ। 
বসনবিহীনা কে রে সমরে ॥ 
মদন মথন উরাঁস রূপপী, হাসি হাসি বাম। বিহরে। 
গ্রলয় কালীন জলদ গর্জে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জে, 
জনমনোহর1 শমন সোদর! গর্বব খর্ব করে ॥ 
শন্বে শানে প্রথয় দীক্ষা, প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা 
ক্রুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে, গমন শমন নগরে ॥ 
কলয়তি প্রসাদ হে জগদঘ্ে, সমরে নিপাত রিপু কদঘ্ে৬, 
সম্বর বেশ, কুরু ক্লপালেশ, রক্ষ বিবুধ নিকরে, ॥ ৬৮ ॥ 


১ ॥ জমাবন্দী__প্রজীবিলিব হিসাব । 
২ লাটবন্দি-__বাকি খাজনার দায়ে নিলামে বিক্ুুয়ের জন্য তালিকাভুক্ত । ৩। লেঠা বঞ্ধাট। 
&। যাণট-_মাথাপিছু টা! । «| মালগুজারি-রাজন্ব। ৬। কদন্বে-_সমুহে। 


পণ্াল্রী ১৩১ 


' বাগগিণী -বহাগ, তাল- একহালা ) 
ও কেরে মনমোহিনী । 
এ মনোমোহিনী ॥ 
চল ঢল ঢল তডিত্ঘট।, মণি মরকত কান্তি ছটা । 
একি চিত্ত ছলনা, টৈত্য দলনা, ললনা নলিনী বিডদ্বিনী ॥ 
সপ্ত পেতি১ সপ্ত হোতি২, সপ্তবিংখ-প্রিয় নয়নী | - 
শশী খণ্ড শিরসী, মহেশ উরসী, হরের বপসী একাকিনী ॥ 
ললাট ফলকে, অলকা ঝলকে, নাসানলকে, বেসরে মণি। 
মরি! হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ, স্বধারস কৃপ, বদনখানি 
শ্মশানে বাস, অট্হাস, কেশপাখ, কাদদ্বিনী | 
বাম] সমরে রদ], অন্তর দবধ1, নিকটে প্রমদ। প্রমাদ গণি ॥ 
কহিছে প্রসাদ, ন। কর বিষাদ, পিল প্রমাদ স্বরূপে, মানি। 
ন। হব জয়ী বে, ক্রঙ্গময়ী বে, করুণাময়ীব্রে, বল জননী ॥ ৬৯ ॥ 
( প্রসাদ। তব, ভাল _একতাল। ) 
ও মন, তোর নামে কি নালিশ দিব । 
ও তুই শকার বকার বলতে পারিস, বলতে নারিস দ্বগা শিব ॥ 
খেয়েছ জিলিপি খাঁজা, লুচি মণ্ডা সরভাজ। 
ওরে শেষে পাবি সে সব মজ।, যখন রে পঞ্চত্ব পাব ॥ 
পাচ ইক্দ্রিয়ের পাচ বাসনা, কেমন কবে ঘর করিব । 
রে চুবি দারি করিলে পরে উচিত মত সাজাই পাব ॥ ** ॥ 
€ মন, তোর ভ্রম গেল না। 
পেয়ে শর্তি-তত্ব হলি মত্ত, 
হরি-হর তোর এক হ'লো। না। 
বন্দাবন আর কাশীধামের 
মূল কথ মনে বোঝ না; 
কেবল ভবচক্রে বেড়াও ঘুরে 
করে আত্ম-প্রতারণ। । 
মসি-বাশীর মর্ম বুঝে 
€ তোমার ) কম্ম করা আর হলো না। 
যমুনা আর জাহৃবীকে 
একভাবে মনে ভাব না। 
প্রসাদ বলে, গগ্ডগোলে 
এ যে কপট উপাসনা 
€ তুমি) শ্যাম-শ্টামাকে গ্রভেদ কর, 
চক্ষ থাকৃতে হ'লেকানা ॥ ০১ ॥ 


১1 পেতি- প্রেতিনী। ২1 হোতি--সাধন বিশেষ । হোজ্র বা যজ্ঞবিশের্ষ । 





পামপ্রসাদ্ব রচনাসমগ্র 


( প্রসাদী সুর, তাল _-একতালা ) 


ও ম। শাম! নেবে দাড়া, নাচিস্নে আর ক্ষেপা মাগী । 
মরে নাই ও বেঁচে আছে মা, মহাযোগে পরম যোগী ॥ 
যে দেখি তোর চরণের জোর, ম1 নাব নইলে ওর 'ভাজলে৷ পাঁজর, 

( বুড়োর ) বিষ খেকো হাড নয় মা সজোর, 
তাহে আবার তোর বিয্বোগী। 

বিষ খেয়ে যার হয় নাই মরণ, সে মরবে আক কিসের কারণ, 
প্রসাদ বলে ওর কপট মরণ, 
ম! তোর অভয় চরণ পাবার লাগি১ ॥ ৭২ ॥ 


€(প্রসার্দী স্ব, তাল-_ এক তালা ) 

৪ম! তোর মায়া কে বুঝতে পারে। 

তুমি ক্ষেপ। মেয়ে মায়! দিয়ে, রেখেছ সব' পাগল কবে ॥ 

মায়! ভরে এ সংসারে, কেহ কারে চিন্তে নারে । 

এ সে এক্সি কালীর কাপ আছে যে, যেক্সি দেখে তেয়ি করে ॥ 

পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা, কে তার ঠিকৃঠিকান। করে। 

রামপ্রসাদদ বলে যায় গে! জ্বালা, তার যদি চায় গো। ফিরে ( অন্তগ্রহ- 
করে ) ॥৭৩॥ 


(রাগিণী-_সো!হনী বাহাব, ভাল--আডথেম্ট। ) 

ওম]! হর গো তাবা, মনের ছখ | 

( আর তো ছুঃখ সহে ন। ॥ ) 
যে ছুঃখ গর্ভ ধাতনে, মাগো, জন্মিলে থাকে না মনে । 
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলি ওনা ওন। ॥ 
জন্মমৃত্যু যে যন্ত্রণা, ষে জন্মে নাই সে জানে না। 
তুমি কি জান যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না। 
রামগ্রসাদদ এই ভণে, ঘন্ হবে মায়ের সনে। 
তবু রব মায়ের চরণে, আর ত ভবে জন্মিব ন। ॥৭৪॥ 


(প্রসাদী স্বর, তাল__একতালা । 
ওরে তারা! বলে কেন ন৷ ভাকিলাম। 
( আমার ) এ তন্গ তরণী ভবসাগরে ডুবালাম ॥ 
এ ভবতরঙ্গে তরী বাণিজ্য আনিলাম। 
( তাতে ) ত্যজিয়া অযুল্য নিধি পাপে পুবাইলাম ॥ 
বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম । 
মনডোরে ও চরণ হেরে না বাধিলাম ॥ 


১। এই পদের একটি পাঠাস্তর ১৯৫ নং পদে পাওয়া! যাবে । 


পদাবলা ১৩৩ 


প্রসাদ বলে মা! মাগে। আমি কি কার্ধয করিলাম । 
( মামার ) তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম ॥৭৫॥ 


( পসাদী' হব, তাল--একতাল। ) 

ওরে মন কি ব্যাপারে এলি । 
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়।, লাভে মূলে হরাইলি। 
গুরুদত্ রত্বভরে, কেন ব্যাপার না করিলি। 
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত. মধ্যে তরী ড্রবাই'ি ॥ 
রামপ্রসাদ বলে সে অর্থ কেন না 'মানিলি। 
ও তোর ব্যাপারেতে 'ভাল হবে কি মহাঁজনকে মজ্জাইলি ॥৭৬॥ 


( বাগ্রিণী -জ,ল।, তাল-- ণক-ভাল। । 
ওরে মন চডকি চরক৯ কর, এ ঘোর সংসারে । 
মতা যোগেন্্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাহারে ॥ 
যুগল স্বয়স্তু এক যুবতীর উরে। 
মনবে ওরে, কর পঞ্চ বিল্বদলে পূজিছ তাহারে ॥ 
ঘরেতে যুবতীর বাক, গাজনে২ বাজিছে ঢাক । 
মনবে ওরে, বুন্দাবলী খ্যামটা ঢালি, বাজায় বাবে বাবে ॥ 
কাম উচ্চ ভারায় চডে, ভাংলে পাঁজর পাঁটে পড়ে । 
মনরে ওরে, এমন যাতনা করেছ তুচ্ভ, ধন্যরে তোমাবে ॥ 
দশর্ঘথ আশা চডক গাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ। 
এনরে ওরে, মায় ভোরে বঁভশী গাথা, ম্েহ বল যাবে ॥ 
প্রসাদ বলে বার বাব, অসাবে জন্মিবে সার । 
মনবে ওরে, সিঙ্গে কে শিজে পাবি, ভাক কেলে মারে ॥৭*| 
(বাগিণা--পিলু বাহাব* তাল- জু) 
গবে মন বলি ভজ কালী, ইচ্চ1 হয় যেই আচাবে। 
নুখে গুরুদত্ত মন্থ কর, দিবানিশি জপ করে ॥ 
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান । 
গবে নগর ফিরে মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যাম! মারে ॥ 
"যত শোন কর্ণপটে, সকলি মায়েব মন্ত্র বটে। 


১। পাঠাস্তর "ভ্রমণ । চৈত্র সংক্রাস্তিব চড়ক অনুষ্টান দেখে পদটি লেখা । 
১। গানে _শিবেব উৎসব । ৩। শিক্গে ফুকে_নৃত্যু হইলে । 


১5৪ বামপ্রসাদ বচনানমগ্র 


কালী পঞ্চাশৎ বণময়ী১) বর্ণে বর্ণে নাম ধবে ॥ 
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়্ী সর্বব ঘটে । 
ওরে, আহার কর মনে কর আহ্ৃতি দেই শ্যাম! মারে ॥৭৮। 


(প্রসাদী সব, তাল--এক তালা) 
ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে । 
তুমি যে পদে ওপদ পেয়েছ, সে মোরে অভয় দিয়েছে । 
ইজারার পাট্রা পেয়ে, এত কি গৌরব বেডেছে। 
পরে, স্বয়ং থাকতে কুশের পুতুল, কে কোথা দাহন কবেছে ॥ 
হিসাব ধাকী থাকে যদি, দিব না রে তোদেব কাছে। 
ওরে, রাজ। থাকতে কোটালেব দোহাই, 
কোন্‌ দেশেতে কে দেখেছে | 
শিব বাজ্যে বসতি করি, শিব আমাব পাট। দিয়েছে | 
বামপ্রসাদ বলে সেই পাটাতে ব্রঙ্গময়ী সাক্ষী আছে ॥৭৯। 


(বাগিণা-_পিলু বাহাব, তাল-- ৎ। 
€রে স্বর! পান করিনে আমি, স্ধা খাই জয় কালী বলে। 
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল নলে ॥ 
গুকদন্ত গুড লয়ে প্রবৃত্তি মশল৷ দিয়ে (ম!) 
আমাৰ জ্ঞান স্ছবাঁতে চুয়ায় ভাটা, পান কবে মোব মন মাতালে। 
মূল মন্ত্র যন্্ ভর।, শোধন করি বলে তার। ( ম। )। 
রাম প্রসাদ বলে এমন স্কুরা, খেলে চতুর্বর্গ মেলে ॥৮০॥ 


পর্াশত-বন্ময" র 
চগ-কাবাদি ক্ষ-কাবাস্থ পঞ্চাশটি মাতকাবণ দেবা নবঙ্গভাব তক্ষমাল। ও "দবী কালাব মুগুমালা । এউ 
পঙ্কাশত্বর্ণ থেকেহ নবকোটি মভামন্থ্েব আবির্ভীব ব' স্ৃষ্টি ! চতুদলমুক্ষ মূলাধাবপঞ্প । বা চক্র | থেকে সহশ্র- 
দলঘুক্ত সহস্াবপল্ম (বদ্মবন্ধ ৷ পযন্ত যিনি গীত হন এবং মাতব [কে নবদ। নিভাব কাপন চিনিউ পঞ্াশদ্বণ- 
মযী মাতৃক। | 
আধারপন্মে চাবিটি দলে চাবি বণ_-বং শং বং ল' 
স্াধিঠানপল্পেব ছযটি দলের ছযটি বণ--বং ভং মণ" নং র" ল" 
মণিপুবপদ্মেব দশটি দলের দশটি বর্ধ_ং ঢং ণং তং থং দং ধং নং প ফ" 

তপগ্েৰ বারটি দলের বারটি বর্-_কং খং গ' ঘ" ও চং ছ* জণ ঝং ঞং টা ৮ 
বিশ্ব পদ্মেব যোলটি দলেব যোলটি বর্ণ অং আং ইং ঈং উপ উ* গং পুত ক? অল শং জী” ও" তং অং ও 
আজ্ঞাপদ্মেব ছটি দলেন ঢুটি বর্ণ হ" ফ' 
মোট পঞ্চাশটি বর্ণ। 
মাতৃকার অপব নাম বণমালা। এ বণমালাউ' মুণ্মালাকপে দক্ষিণাকালী, বামাকালী, তার! ও অন্যান 
কালীর গলদেশে শোভমানা ৷ মুণমালার প্রতিটি নরমুণ্ড নিত্যবর্ণের প্রকাশক । 

[ এ প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে জানাব জন্য শিবচন্দ্র বিছ্যার্ণৰ ভট্টাচার্ষের “তঙতস্ধ” দরষুনা] 


পদাবলী ১:৩৫ 


(প্রসা্ী স্থুর, তাল-_এক তালা ) 

কও শমন কি মনে করে। 

নাহি লাজ এলে সাজ করে ॥ 
আমি সে দয়া করেছি রফ1 কালী নামে কবজ পুরে ॥ 
আসা করে এলে ষ্দি, খালি মুখে যাবে ফিরে । 
আছে বড়রিপু করে কাবু, নে ঘা বাপু দেই গো ধরে ॥ 
জারিজুরি কর কিরে, ঘর নাই তোর অধিকারে । 
আমি কালি নামে চৌহদ্দি পাটা, লয়েছি খারিজ করে ॥ 
প্রসাদ বলে যাও ন! চলে, ভয় নাহি তোর অস্তবে। 
সে যে মা মোব কালী মুণ্ডমালী, আজি বলি লবেন তোরে ॥ ৮১ ॥ 


ত বাজি দেখবি গো মা। 
মার কি বাজিব বাকি আছে? 
(আমি ) আশি লক্ষ সং সেজেছি 
ব্রহ্মময়ি! তোমার কাছে ॥ 
দেখাতে তোমারে বাজি, হয়েছি ম।! গজবাজী 
কপি, খক্ষ, ব্যান সাজি, 
শিখি, সেজে বেভাই নেচে ॥ 
বভ মান্রষের তবে, বাজিকরে বাজি করে, 
কিঞ্চর্থ দেয় তাহাবে লোকে নিন্দা করে পাছে ॥ 
রামপ্রসাদদের বাজি কবা 
ভাল যদ্দি না হয় মা তারা 
দূর করে দে, ভবদাবা ! 
(আমার ) বাজি করা যাক মা ঘুচে ॥ ৮২ 1 


কত রঙ্গ জান রণেশ্যামা। 
€( পাগল। মায়ী কে রে আমার কালী মায়ীকে ) 
এলায়ে পড়েছে বেণী, যেন কাল ভূজঙ্গিনী, 
উন্মাদিনী, এলোকেশী মা অসি ধরেছে ॥ , 
পরের ছেলের মুণ্ড কেটে, 
পরেছ মা গলায় গেথে, 
পদতলে ন্যাংট! জটে পড়ে রয়েছে ॥ ৮৩ ॥ 


বাগিণী- মুলতান ধানেত্রী, তাল- _একতালা ) 
করুণাময়ি ! কে বলে তোরে দয়াময়ী । 
কারো ছুদ্ধেতে বাতাসা।, (গো ভার! ) 
আমার একি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ ॥ 


বামপ্রসাদ রচনাপমগ্র 


কারে দিলে ধন জন মা, হস্তী অশ্ব রথ চর । 
ওগো তারা! কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি তোব কেহ নই ॥ 
কেহ রহে অট্রালিকায়, মনে করি তেয়ি হই । 

মা গো, আমি কি তোর পাক! খেতে দিয়াছিলাম মই ॥ 

দ্বিজ রামপ্রলাদ্দ বলে, আমার কপাল বুঝি অন্গি অই। 

গম! আমার দশ! দেখে বুঝি, শ্যামা হলে পাষাণমফী ॥ ৮৪ ॥ 


(প্রসাদ্দী শর” তাল--একতাল! ) 

কই তারা তোর বিবেচন|। 

তাই বলি গে। শ্যাম! ভ্রিনয়ন। ॥ 
যাব ভবপারে কেমন করে, কি আছে মোর সম্ভাবন। ॥ 
অরুতী সন্তান জননীর হয় ভাবন। । 
মা তোমার কেন উল্টা বিচার, অধিকন্ত দাও যাতনা ॥ 
জাঁনন! সস্তানের েহ, জননী তব ছিল ন!। 
'ওম পাষাণ কন্তে পাষাণ হলে. মলেও ত চেয়ে দেখ না ॥ 
নিগুণ রামপ্রসাদ তোর, ব'লে মা সমন্ভান ছেড় না। 
কর ম! হয়ে মা বিড়ম্বনা, কলঙ্কেরি ভয় রাখ না ॥ ৮৫ ॥ 


€ প্রসাদা স্ব, তাল--একতালা ) 

কাজ কি ম! সামান্য ধনে। 

ও কে কাদছে গে। তোর ধন বিহনে ॥ 
সামান্য ধন দিবে তার, পড়ে রবে ঘরের কোণে । 
যদি দেও ম! আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদি পল্মাসনে ॥ 
গুর আমায় কপা করে ম।. যে ধন দিলে ধানে কানে । 
এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র, তাও হারালেম সাধন বিনে ॥ 
প্রসাদ বলে কৃপা পর্দি মা, হবে তোমার নিজ গুণে । 


আমি অস্তিমকালে জয়ছুর্গা বলে, স্থান পাই যেন এ চবণে ॥ ৮৬ ॥ 


€(প্রসা্ী ক্ুব, তাল--একতালা! ) 
কাজ কিরে মন, যেয়ে কাশী । 
কালীর চরণ কৈবল্য১ রাশি ॥ 
সার্ধ ত্রিশ কোটা তীর্থ, মায়ের ও চরণ বাসী । 
যদি সন্ধ্যা জান শান্স মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী ॥ 
হৃৎকমলে ভাব বসে. চতুরূজ। মুক্তকেশী | 
রামগ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি ॥ ৮৭ ॥ 


১। কৈৰলা--মোক্ষ, সংসার মুক্তি 


পদাবলী ১১৭ 


(রাগিণী- ইমন, ভাল--এক তালা ) 

কাজ কি আমার কাশী । 
ধার রুতকাশী, তদুরমি বিগলিতকেশী ॥ 
যেই জগদস্বার কুগুল পড়েছিল খসি। 
সেই হতে মণিকণি১ বলে তারে ঘোষি ॥ 
ন্সি বরুণাব মধ্যে তীর্ বারাণসী 
মায়ের করুণ। বকণাধারা, মসিধারা অসি ॥ 
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্বমসি। 
রে তত্বমসির উপবে মেই' মহেশমহিফী ॥ 
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল ত ন। সাসী। 
এঁ থে গলাতে বেধেছে আমার কালীনামের ফাসি ॥ ৮৮ ॥ 


(গ্রাসাদী স্ব, তাল--একতাল। ) 

কাজ হারালাম কালের বশে । 

গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে ॥ 
যখন তারা ধন উপাজ্জন,. করেছিলাম দেশ বিদেশে | 
তখন ভাই বন্ধু দার। স্থত, সবাই ছিল আমার বশে ॥ 
এখন আমার ধন উপাঞ্জন, না হইল দশার শেষে 
সেই ভাই বন্ধু দার! স্ত, নির্ধন বলে সবাই রোষে ॥ 
যমদূত আসি শিয়রেতে বমি, ধর্ধেব যখন অগ্রকেশে। 
তখন সাজায়ে মাচ। কলসী কাচা, বিদায় দিবে দ্ডিবেশে ॥ 
হবি হরি বলি শ্বশানেতে ফেলি, যে যাব যাবে আপন বাসে। 
বামপ্রসাদ মলে। কান্না গেল, অঙ্গ খাবে অনায়াসে ॥ ৮৭ ॥ 


( প্রনাদী ক্ুব, তাল--একতাল। । 
কাজ কি থেকে কালের ফাসে ॥ 
শাম! মায়ের চরণ, ভাব ওরে মন, 
হবে শমন দমন অনায়াসে ॥ 
রেখে ভক্তি মায়ের পদে, তরে যাবি ঘোঁর বিপদে, 
কেন মিছে মত্ত বিষয় মদে কিছুই ত পাধিনে শেষে 1।৯০॥ 
( অসম্পূর্ণ ) 


( পসাদী তব, তাল_ একতাল। ) 
কাজ কি আমার মুক্তি পদে । 
যদ্ধি ভক্তি থাকে দুর্গ নামে মাকে ডাকি মনের সাধে ॥ 


। মণিকণি-__কাশীব মীণিকনিকার ঘাট একান্ন তাস্ত্িক পীঠেব একটি । এখানে সভীৰ াখের 
কুগুল পডে। 


রামপ্রনাদ বচশ।সমগ্র 


সালোক্য* সাধুজ্য২ মুক্তি, নির্বাণ আদেশ শিব উক্তি । 
ভক্তি মুক্তি করতলে, আগ্যাশক্তি যার হুদে ॥ 
কালী নামের পেলে অন্ত, কি করবে রে সে কতান্ত। 
মার চরণ পাব অস্তে, তুচ্ছ করি ব্রহ্মাপদে ॥৯১॥ 

€( অসম্পূর্ণ ) 


(রাগিণী-ক্ুবট, তাল-_-কাওযালি ' 
কামিনী যামিনী-বরণে রণে এলে। কে। 
উলঙ্গ এলোকেশী, বাম করে ধরে অমি, উল্লামিত। দানব নিধনে । 
পদভবে বন্বমতী, স্রভীতা কম্পিত। অতি। 
তাই দেখে পশুপতি, পতিত চরণে বণে ॥ 
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, তবে আর কিব। ভয়। 
অনায়াসে যম জয় জীবনে মরণে রণে ॥৯২॥ 


( বাগিণী_মুলভান, তাল-_-এক তলা ) 
কার ব! চাকরী কব, (রে মন )। 
৪বে তুই ব। কে, তোর মনিব কে রে. হলিরে তুই কাব নফর | 
মোহাছিবা দিতে হবে, নিকাশ তৈয়ার কব। 
ও তোর আমদানিতে শূন্য দেখি, কঙ্জ জম। ধর (ওরে মন )॥ 
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে তারাব নামটি সাব। 
ওরে মিছে কেন দাবা সতের বেগার খেটে মব €( ওবে মন ) ॥৯5॥ 


। বাগি€--মুলভান, ভাল-একশালা । 
কাল মেঘ উদয় হলে। অস্তর অন্বরে | 
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে ॥ 
ম। শব্দে ঘন ঘন গঞ্জে ধরাধনে। 
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তভিৎ শোভ।| করে ॥ 
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে । 
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সবে ॥ 
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পবে। 
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম, হবে না জঠবে ॥৯৪॥ 


( প্রসা্দী নুর, তাল-_-একভাল! ) 
কাল হারালাম কালের বশে। 
কি হবে মা মোর অবশেষে ॥ 
তখন কারে ভাকবে। তারা, শমন এসে ধরলে কেশেঞ 


১। সালোকা- -পঞ্চপ্রকাব মুক্তির অন্যতম । একলোকে ইষ্টদেবতার সঙ্গে বাসবপ মুক্তি । 
১ । সাযুজ্য- পর্চপ্রকার মুক্তির অহঃহম ৷ বঙ্গে বিলয়মুক্ত | « 


পদাবলী ১৬৬ 


পুরাণে শুনেছি আমি 'পতিত পাবনী তুমি'। 
এবার তোমার ভার তারা, যেন বিপক্ষেতে নাহি হাসে ! 
প্রসাদ গতি মতি হীন কুমতি কুরতি ক্ষীণ । 
কেবল মাত্র আছি কালী, অভয় চরণ পাবার আশে ॥৯৫। 


(রাগিণী--বসন্ত বাহার, তাল-_ একতাল! ) 

কালী কালী বল রসনা । 
কর পর্দ ধ্যান, নামাম্বৃত পান, যদি পেতে ত্রাণ থাকে বাসন। ॥ 
'ভাই বন্ধু স্থৃত ধারা পরিজন, সঙ্গের দোসর নহে কোন জন ॥ 
দুরস্ত শমন বাঁধিবে ষখন বিনে এ চরণ কেহ কার না ॥ 
হুর্গ। নাম মুখে বল একবার, সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম "মামার । 
মনিত্য নংসার নাহি পাবাপার, সকলি অসার ভেবে দেখ ন| ॥ 
গেল গেল কাল বিফলে গেল, দেখ ন। কালান্ত নিকটে এল । 
প্রসাদ বলে ভাল কালী কালী বল, দূব হবে মব যম-যন্ধণ।! ॥৯৬॥ 


" ( প্রসাদী শ্ুব, তাল--একভাল। ' 
কালী কালী বল রসনা রে। 

গম| ষট্চক্র রথ মধ্যে, স্টাম। ম। মোর বিরাজ কবে ॥ 
তিনটে কাছি১ কাছাকাছি, যুক্ত বাধা যূলাধাবে। 
পাঁচ ক্ষমতার, সারথি তার, রথ চালায় দেশদেশান্তবে ॥ 
যুডি ঘোঁড1 দৌভ কুচে, দিনেতে দশকুশী মারে। 
সে যে সময় শির না'ডতে নারে, কলে বিকল হলে পবে ॥ 
তীর্ঘে গমন মিথা। ভ্রমণ, মন উচাটন করন। বে। 
ও মন ভ্রিবেণার ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্থঃপুবে ॥ 
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে,ফেলে রাখবে প্রসাদেরে | গমন, 
এই ত সময়, মিছে কাল যায়, যত ডাকতে পার অক্ষরে ॥৯৭॥ 


( বাগিণী--মুলতানী, তাল-_একভাল। ) 


কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে, 
এতন্চ তরণী ত্বর। করি চল বেষে। 
ভবের ভাবন1 কিব।, মনকে কর নেয়ে ॥ 
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠ দেশে অন্কৃল $ কাল রবে চেয়ে । 
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি | 
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইব ধেয়ে ॥৯৮। 


১। তিনটে কাছি-_ঈডা, পিঙ্গলা, সমূম। 


বামপ্রসাদ বচনাসমগ্র 
(প্রপাদদী আব, তাল- একতাল। ) 


কাল গে। কেন লেংটা ফের। 

ছি ছি কিছু লজ্জা! নাই তোমার ॥ 
বসন ভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে গৌরব কর। 
মাগো এই কি তোমার কুলের ধশ্ম, পতির উপর চরণ ধর ॥ 
আপনি লেংটা পতি লেংটা, শ্বশানে মশানে চর । 
মাগে। আমর। সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর ॥ 
তেজে রঞ্জহার মা তোমার, ওকঠে শোভে নরশির । 
প্রসাদ বলে এরূপে মা. ভয় পেয়েছেন দিগম্বব ॥নন॥ 


( বগিণী -খাশ্বাজ, ভাল - মআাধব।) 


কালী তারার নাম জপ মুখেরে । 
ষে নামে শমন ভয়ে যাবে দূরে রে ॥ 
ষে নামেতে শিব সন্যাপী, হইল শ্মশানবাসী | 
ব্রহ্ম। আি দেব ধারে ন! পায় ভাবিয়। রে ॥ 
ড্রবু ডুবু হইল ভব।, লোকে বলে ডুবে রে। 
তবু ভ্ললাইতে পার যদ্দি, ভোলানাথের মন বে ॥ 
আমি অতি যুঢমতি, না জানি ভকতি স্ততি। 
দ্বিজ 'প্রসার্দের নতি, চরণতলে বেখ বে ॥ ১০০ ॥ 


কালি ব্রঙ্গময়ী গো । 
বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোজ তুলাসি ॥ 
মহাকালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমাব এলোকেশী ॥ 
শিব পে ধর শিক্ষা, রুষ্ণকপে ধর বীশী । 
€ম। রামরূপে ধর ধন্, কালীরূপে কবে অসি ॥ 
দিগন্বরী দ্দিগম্বর পীতাম্বর চিরবিলাসী | 
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা! গোঁকুল নিবাসী ॥ 
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সাঁ। 
এ ম! অনুজ ধান্চকী সঙ্গে জানকী পরম বপসী ॥ 
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নির্ূপণের কথা দেঁতোর হাসি। 
আমাৰ ক্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে, পে গঙ্গা গয়। কাশী ॥ ১০১ ॥ 


কালীপদ মাকাশেতে 

মন ঘুড়িথান উড়তেছিল। 
কলুষ কুবাতাস পেয়ে ঘুড়ি 
গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল ॥ 


পদাবলী ১৪১ 


মায়া-কন্তা হল ভারী, 
ঘুড়ি আর রাখিতে নারি, 
দ্ারাপত্য মায়! দড়ি, 
এর] দুজন জয়ী হল। 
কাপে দস্তী ছেড়ে ছিড়ে, 
ফাক পেয়ে তার জিতে গেল ॥ ১০২ ॥ 


( অসম্প্রণ ' 


( বাগিণী-পিলগু বাহার, তাল-_জৎ । 

কালী নাম জপ কর, সবে কালীর কাছে। 
কালী ভক্ত জীবন্ুক্ত, যে ভাবে যে মাছে ॥ 
শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু | 
দেখালেন কালী পাদপদ্ম কল্প-গাছে ॥ 

গৃহে মুক্তি মৃত্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী । 
শিব শিবা, রাত্রি দিবা, রক্ষ। হেতু আছে ॥ 
যোগী ইচ্ছ। করে যোগ, গৃহীর বাসন। ভোগ । 
মাব ইচ্ছা! যোগ ভোগ, ভক্ত জনে আছে ॥ 
আনন্দে প্রসাদ কয়, কালী কিস্করের জয়। 
অণিমা্দি আজ্ঞাকারী, পডে থাক পাছে ॥ ১০৩ ॥ 


( প্রসাদদী স্ব, তাল-_একভাল। ) 
কালীর নাম বড মিঠা। 
সদ। গান কর পান কর এটা ॥ 
ওরে ধিকৃরে রসনা, তবু ইচ্ছা করে পায়স পিঠ।। 
নিরাকার সাকার ককার সবাকার ভিট। | 
ওবে ভোগ মোক্ষ ধাম নাম ইহার পর আর আছে কিট| ॥ 
ক।লী যার হদে জাগে, হৃদয়ে তার জাহবীটা । 
সে যে কাল হুলে মহাকাল হয়, কালে দিয়ে হাততালীট। ॥ 
জ্ঞানাগ্রি অস্তরে জেলে, ধশ্মাধশ্ম কর ঘিট। | 
তুমি মন কর বিল্বদল, শ্রুব৯ কর 'ঘত্ব ষেট! ॥ 
প্রসাদ বলে হাদি ভূমির, বিরোধ মেনে গেল মিট! । 
আমার এ তঙ্ছ দক্ষিণ! কালীর,'দেবোত্তরের দাগ! চিঠা ॥ ১০৪ ॥ 


কালীপদ মরকত আলানে২ মন কুঞ্জরেরে বাধ এটে। 
»ওরে কালী নাম তীক্ষ খঙ্গে, কর্মপাশ ফেল কেটে ॥ 


১। আরব _যজ্ঞে ঘুত ক্ষেপনার্থ পাত্র ২। আলানে- গজ বন্ধন স্তস্ত। 


১১১ বামপ্রপা রচনাসমগ্র 


নিতান্ত বিষয়াসক্ত, মাথায় কর বেসার বেটে। 
ওরে একে পঞ্চভূতের ভার, আবার ভূতের বেগার মর খেটে ॥ 
সতত ত্রিতাপের তাপে, হৃদ্দিভূমি গেল ফেটে । 
নব কাদস্থিনীর বিডন্বনা, পরমায়ু যায় ঘেটে । 
নানা তীর্থ পর্যটনে, শ্রম মাত্র পথ হেঁটে। 
পাবে ঘরে বসে চারি ফল, বুঝনারে ছুঃখ চেটে ॥ 
রামপ্রপাদ্দ কয় কিসে কি হয়, মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘেটে। 
এখন ব্রঙ্গময়ীর নাম করে, ব্রহ্মরন্ধ স্বাক কেটে ॥ ১০৫ ॥ 


( বাগিণী-ললিত বিভাস, তাল - আডখেনটা ) 

কালীর নামে গণ্ভী দিয়ে আছি দ্রাভাইয়ে ॥ 

শোন্রে শমন তোরে কই, আমিতো! আটাশে নই, 
তোর কথা কেন রব সয়ে। 

ছেলেপ হাতের মোওয়া নয় মে, খাবে-ন্ভোগা দিযে ॥ 

কট বলবি সাজা পাবি, মাকে দিব ক'য়ে। 
সে যে কৃতান্তদলনী শ্যাম।, বড় ক্ষেপা মেয়ে ॥ 
শ্বীরামপ্রসাদ কয় মেন শ্যাম গুণ গেমে । 
আমি ফাকি দিয়ে চলে যাই, চক্ষে ধুলা দিয়ে ॥ ১০৬ । 


(প্রসাদী শব, ভাল -_ একতালা। ) 
কালী সব ঘুচালে লেটা। 
আগম১ নিগম২ শিবের বচন, মানবি কি না মানবি সেটা ॥ 
শ্বশান পেলে ভালবাস ম1, তুচ্ছ কর মণিকোটা । 
মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ভূলেনা আর সিদ্ধি ঘোটা ॥ 
ষে জন তোমাঁব ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা। 
তার কটাতে কৌপীন মেলে না, গায় ছাই আর মাথায় জট | 
ভূতলে আনিয়ে মাগো, করলে আমায় লোহাপিট| | 
আমি তবু কালী বলে ভাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা ॥ 
চাকলা৩ জুড়ে নাম রটেছে শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা । 
এযে মায় পোয়ে এমন ব্যবহার, ইহার মন বুঝবে কেটা ॥ ১০৭ ॥ 


( বাগিণী-_ জংল!, হাল__একতালা ) 
কালী হলি মা রাসবিহারী | 
নটবর বেশে বুন্দাবনে ॥ 
পৃথক প্রণব? নান। লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি ॥ 


পা সহিত 


১। আগম- তন্বশান্ত্র। শিবমুখে নির্গত তত্ত্। আঁগতং শিবজেভ্যোঃ। গ-তঞ্চ গিরিজ। ক্রতৌঃ, 
ম-.তঞ্ বাহুদেবন্ত তন্মাদাগন উচ্যতে। ২। নিগম--পাবতী মুখনিগতি তক্তর। 
৩। চাকলা_-কয়েকটিপরগণার সমষ্টি । ৪1 প্রণব ঈশ্বরের গুড নাম (৩৬) 








প্দাবলা ১৪০ 


নিজ তন আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী । 
ছিল বিবসন কটা, এবে পীত ধটি, এলে! চুল চুভ। বংশীধারী ॥ 
'আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছে ব্রিপুরারি । 
এবে নিজ কাল, তন্থরেখা ভাল, ভূলালে নাগরী নয়ন ঠারি ॥ 
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মুদু হাস ভুলে ব্রজকুমারী । 
পূর্বেবে খোিতসাগবে নেচেছিলে গামা, এবে প্রিয় তব যমুনা বারি ॥ 
প্রসাদ হা।শছে, পবসে ভাপিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচাবি। 
মহাকাল কান্ত শ্ট(ম। শ্বাম! তন্ত, একই সকল নৃঝিতে নারি ॥ ১০৮ ॥ 


কাশী যেতে কই মন সরে। 

মামাব হাসি পায় আর দ্তঃখ ধরে ॥ 
সবাই বলে যাব কাশী, 

সে কাশাতে কি কাজ করে। 
আমি যার জন্তে যাব কাশী. 
সেউ সর্বনাশা সঙ্গে ফিরে ॥ 
প্রসাদ বলে শিবের কাশী, 
আমি না তাঘ ভালবাসি 

শামাব হৃদয়-কাশীব মধ্যে আছি 

সেই এলোকেশী বিবাজ করে ॥ ১০৯ ॥ 


( পলাদী সরব, হাল-__একভাল। । 
কি আর বৈদিক পুজা আছে (ম| ) 
আমার স্থযশ নাই 'অযশ ঘটেছে ॥ 
আমার নাই অবকাশ হ'ল সব কাজ, জন্ম মৃত্যু ছুট অশোৌচ ঘটেছে ॥ 
চিত্ত! ভাধ্য1 বন্ধ্য। ছিল, সে ভার্ষ্য। প্রসব করেছে ॥ 
কাল অন্থক্রমে সৃসঙ্গমে, জ্ঞান আনন্দ নামে, এক পুক্স জন্মেছে ॥ 
কুবুদ্ধি এক জনক ছিল. সেও আমারে ত্যাগ করেছে। 
সেই পিতার লাগি হয়ে বিবাগী, মায়! নামে আমার মা মরেছে ॥ 
রোগ শোক ছুটি ভ্রাতা, কেহ কপণ কেহ দাত । 
ভগ্নী ছুটা ক্ষুধা তৃষ্ণা, ঘশ প্রসংশা নাই কারো কাছে ॥ 
প্রসাদ বলে কাজ কি বাসে যত বিপদ গৃহবাসে । 
এমন সম্বল লয়ে কৃত্তিবাসে, জয় কালী বলে বেডাই নেচে ॥ ১১০ ॥ 


( প্রসাদী জর, তাল- একতালা ) 


কি ধন দিবি আর তোর কি ধন আছে। 
তোর*ঘত ছিল ধন সম্পত্তি, শিব আগে বুকে রেখেছে ॥ 
যে ধন তোর ছিল তারা, সে ধন ত সব ফুরায়েছে। * 


১৪৪ বামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


শিব দেই ধনকে ব্রহ্ম জেনে, পদতলে পড়ে আছে ॥ 
তোমার ধনের মধ্যে অস্তে পদ, সে ত শিবের সম্পদ পদ ॥ 
ভেবে শিব সে সম্পদ, নয়ন মুদে পডে আছে ॥ 

খেয়ে ভোল। সিদ্ধি গোলা, নেশাতে ভোর হয়ে আছে। 
ডাকৃলে সাভা চেয়ন। তারা. ও সে ধনের ঘড়া ধরে আছে ॥ 
কৌতুকে রামপ্রসাদদ ধলে, সে ধনের অংশ দিতে হুবে বলে । 
চায়না ভোলা চক্ষু মেলে, জেগে ঘুমায়েছে ॥ ১১১ ॥ 


( প্রসাদী স্ব. তাল-_-একতাল, ) 

কি গুণে মা বলব তোরে। 

তুঃখি তাপিত তোমাব নিন্দে করে। 
ওম। তোমার জন্তে বাব পাগল, বিমাতাকে মাথায় করে ॥ 
বোঝে না সে বুডো বেটা, তোমার দুর্গা নামে কেঁদে মরে। 
তার কি বাপের সাধ্য আছে তারা, দশ হাতে খাওয়াতে পারে । 
সদাই বাক্য জাল] তারা, দিস কেন তুই মোর বাপেবে। 
মরে ছিলে শতবাব মা, হাড গেঁথে হর গলায় পরে ॥ 
দ্বিজ রামগ্রসার্দে বলে, লোকে নিন্দে করে, গো মোবে । 
মা যদি হয় অন্নপূর্ণা, অন্ন নাই তোর বাপেব ঘবে ॥ ১১২ ॥ 

ষট চক্রভেদ ১ 
৷ বাগিণ!- -মোহিনী বাহাব, হাল_ আডখেমট। ! 


কুলকুগুলিনী ব্রহ্মময়ী, তার! আছ গে! অন্তবে, 
মা আছ গে অন্তরে ॥ 

এক স্থান মূলাধারে, জার স্থান সহম্রাবে, 
মাব স্থান চিন্তামণি পুবে। 

শিবশক্তি সব্যে বামে, জাহুবী যমুন| নামে, 
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে ॥ 

ভুজঙ্গ রূপা ( তুঁজঙ্গপা ) লোহিতা,, স্বয়ভূতে স্থুনিদ্রিতা, 
এই ধ্যান করে ধন্য নরে। 

যুলাধাব স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্কান, 
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য বরে ॥ 

বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, ব, ল. ড, ফ. ক, ঠ, 
ষোল স্বর কগায় বিহরে। 

হ, ক্ষ, আশ্রয়-ভূরু, নিতাস্ত কহিলা গুরু, 
চিন্তা এই শরীর ভিতরে ॥ 


১1 বটচক্রভেদ-_-ষেরদদগ্ডের দুদিকে ইড়া! ও পিঙ্গল! নামে দুটি নাড়ী আছে । প্র ইড়ার দক্ষিণে এবং 
পিঙ্গলার বামে স্বহুস্া নাড়ী মস্তক পর্যন্ত ব্যাপ্ত রয়েছে । এই ন্যুন্না নাড়ীর মধ্যে বন্তরাযখ! নাড়ী ও তার 


পদ্দাবলী ১৪৫ 


ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যা্দি ছয় শক্তি, 
ক্রমে বাস পল্সের উপরে । 

গজেন্জ মকর আর, মেষবর রুষ্কসার, 
আরোহণ ছ্িতীয় কুঞ্জরে ॥ 

অজপ! হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ, 
গুপ্ডে মত্ত মধুত্রত স্বরে । 

ধরা জল বহি বাৎ, লয় হয় অচিরাথ্, 
ধ" রং লং হং হৌং স্বরে ॥ 

ফিরে কর কৃপাদৃ্ি, পুনর্ববার হয় সৃষ্টি, 
চরণযুগলে স্বধা ক্ষরে | 

তুমি না, তুমি বিন্দু স্বধাধার ষেন ইন্দু, 
এক আত্মা ভেদ কেবা করে ॥ 

উপাসনা! ভেদাভেদ, ইথে কোন নাহি খে, 
মহাকালী কাল পদ ভরে। 

নিত্রা ভাঙ্গে যার ঠাই, তার আর নিত্বা নাই, 
থাকে জীব শিব কর তারে ॥ 

মুক্তি কন্ত। তারে ভজে, সেকি ( আর) বিষয়ে মজে, 
পুনরপি আসিয়! সংসারে । 

আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ, 
হংসীব্ূপে মিল হংসবরে । 


অভ্যন্তরে চিত্রিণী নামে একটি নাডী অবস্থিত। শবীবেব মধ্যে স্থানবিশেষে অর্থাৎ পাযুদেশে, লিঙ্গমূলে. 
নাভিমুলে. হৃদয়ে, ক্দেশে, এবং জ্রমধ্যে যথাক্রমে আধাব, স্বাধিষ্ঠান, মশিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা 
নামে নুুয্না নাড়ীতে গ্রথিত ছটি পদ্ম কল্পনা কব! হয়েছে । ন্ুযুম্া নাডীব শীর্যদেশে সহ্শ্র্দল পদ্ম । 
জগচৈৈতন্যক্পিণী কুলকুগুলিনী শক্তি মা সাধাবণত £ ( ভ্রসার্ধবলযাকারে ) নিদ্রিতা থাকেন । সাধক 
শক্তিসাধনায় এই কুগুলিনীশক্তিকে জাগ্রত করেন। শক্তিময়ী মাঁতৃকাবর্ণবীজের দ্বার! জ।গ্রত করে চক্রে 
চক্রে অর্থাৎ মূলাধার থকে ন্বাধিষ্ঠানে, শ্বাধিষ্টান থেকে মণিপুবে, মণিপুর ধেকে অনাহতে, অনাহত থেকে 
বিশুদ্ধে, বিশুদ্ধ থেকে আজ্ঞা এবং আজ্ঞাচক্র থেকে সভম্রদল পদ্মে সে শক্তিকে উন্নীত কবতে হয, তবেই 
শিবশক্তিসামরন্তন্ুখের অনুভূতি লাভ সম্ভব হব। এই চক্র বা পদ্মগুলিব প্রতিটি পাপডিতে মাতৃকাবর্ণমাল৷ 
নিহিত। এঁ সকল বর্ণমাল! বিচিত্র বর্ণ ও ছ্যুতিযুক্ত। সাধক ইডা ও পিঙ্গল! নাডীর প্রবাহ কদ্ধ করে ন্বযুন্নাব 
মধ্য দিয়ে জাগ্রত কুগুলিনী শক্তিকে উর্ধে চালিত করবেন। এভাবে সহশ্রারকমলে জাগ্রত পরাসন্বিদ্রূপ 
শিৰ ও ভট্টারকের সঙ্গে কামকলাশক্তি সম্পরিষক্ত হয় এবং তখনই সে সম্পরিবক্ত মহাবিন্ধু থেকে অস্বতধারার 
ক্ষরণ হয়। কামকলাবিলাসতন্ত্রে মাতৃকাশক্তিবপা কুগুলিনীব উদ্বোধনেক, প্রক্রিয়া দেওয়া জাছে। 
[ শিবচন্জ্র বিগ্ার্ণৰ ভট্টাচাষ প্রণীত “তন্ত্রতত্ব' ও অক্ষযকুমাব দত্ত প্রণীত 'ভারতবর্ধাঁয় উপাসক 
সম্প্রদ্দায়ে'র দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য ] 
৪) যটপল্স বা! ষড়চক্র-_১ম মুলাধার + ২য় স্বাধিষ্ঠান , ৩য় মণিপুব , ৪র্থ অনাহত; ৫ম বিশুদ্ধাথ্য , 
৬ঠ আজ্ঞা । 
১ম চারদল পদ্ম; ২য় ছয়দুল পদ্ম; ৩য় দশদল পদ্ম; গর্থ বারদল পদ্ম; €&ম যোলদল পদ্ম, 
»ষ ছুটিদল পল্স। এখানে এই পল্মবন। হুংস হলেন শিব এবং হংসী শক্তি 


রামপ্রসা?--১০ 


১৪৬ রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ ছ্িদল আর, 
দশ শতদল শিরোপরে | 
শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনে প্রসার্দের কথা, 


যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে 1 ১১৩ ॥ 







১। চিত্রিনী নাডী, 
্ ২1 বগ্রাথ্যা নাড়ী, 
৩। স্ুন্না নাডী, 
ঈ ৪। পিঙ্গলানাড়ী, 
৫। ইডা নাড়ী 
৬। সহশ্বাব বা সহম্মদল পদ্ম, 
৭) আচ্ঞ। পদ্ম, 
৮| বিশুদ্ধ পদ্ম, 
৭ | অনাহত পদ্ম, 
১০। মণিপুব পদ্ম, 
১১। স্বাধিচান পদ্ম, 
১১। আাধার পদ্ম | পদ্মবাচর 











উ১ 


রর ॥ ॥ - ৪8180৭1.। । ॥ । রদ 1 & ক, তি ক ্ সা. 22 2587811 ॥ ঘা 
৯ নয 8৯৬ ১ ৬ ১ ৭৬ ৯ ২ ১ ' &১ "৯ "দু ৬. সু, "৬ সউ সু ১ ৬ ৬ সু ৬ যু সা ২৬ ১ ৬ 0৬ ৯৬ ২৯ ৬. ২১ বউ ৮ ১ সু সু উস ও, ১ ২৬৭ ৯১৬ ৬৬৬ ৬৯৬ ৬৯৬৬ ১ 


মেরুদণ্ডের দুদিকে ইড়া ও পিঙ্গল! নাড়ী। ইড়ার দক্ষিণে ও পিঙ্গলার বামে ন্বযুস্না 
নাড়ী মন্তক পর্যস্ত ব্যাপ্ত হয়ে আছে। ন্থযুস্তার মধ্যে বজ্রাখ্যা এবং বজ্রাখ্যার মধ্যে 
চিত্রিণী। শরীরের মধ্যে স্থান বিশেষে ন্ুযুন্না নাড়ীতে সাতটি পদ্ম কল্পন! করা হয়েছে-_- 
আধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুব, অনাহত, বিশুদ্ধ, আ্ঞ! ও সহশ্রদল। 

সাধকে নিজগুরুর উপদেশ অনুসারে শরীরস্থ বায়ুর যোগে অগ্নির গতি দ্বারা 
কুগুলিনী শক্তিকে উদ্বোধিত করবে । পরে হ্‌' এই কীজ উচ্চারণ করে, তাকে চেতন 
করে চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যগত পথ দিয়ে মূলাধার থেকে আজ্ঞা পর্যস্ত ছয় পদ্মকে এবং 
যূলাধায়, অনাহত ও আজ্ঞ। এই তিন পদ্মে অবস্থিত তিন শিবকে ভেদ করবে। তারপর 
কুগুলিনীকে সহশ্রদল কমলে স্থাপন করে তত্রস্থিত পরম শিবের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। 
ত।/রপর উভয়ের সংষোগ থেকে ষে পরমাম্বত গলিত হবে তা৷ পান করে পূর্ব্বের কুল-পথ 
দিয়ে কুগ্ডলিনীকে যূল।ধার পন্মে নিয়ে আাসবে। 

পন্ম বা চক্রগুলির বিবরণ £-- আধার পন্ম-_পায়ুদেশের কিছু উর্ধে অবস্থিত | পন্মের 


পদাবলী ১৪৭ 


গ্রারটি দল এবং দলে চার বর্ণ--বং শং যং সং। পঞক্সের মধ্যে চতুক্ষোণ ধরাচক্র এবং ভার 
আট দিকে আটটি শূল। মধ্যস্থলে পৃথিবী বীজ লং এবং কণিকামধ্যে একটি ভ্রাকাণ যন্ 
চিন্তিত রয়েছে । এই পদ্মে লিঙ্গরূপে মহাদেব অবস্থিত । তার অস্বত নির্গমনস্থানে 
মুখ রেখে সর্পরূপ! কুগুলিনীশক্তি বাস করেন। 
স্বাধিষ্ঠান পন্প-__লিঙ্গঘূলে অবস্থিত | ছয়টি দল এবং ছয়টি দলে ছয়টি বর্-__বং ভং মং 
'যং রং পং। পদ্মের মধ্যস্থলে গোলাকৃতি বরুণমগ্ল। মগুলের মধ্যে অর্ধচন্দ্র তাতে 
বর্ণবং। এই পন্মের মধ্যে বাকণী শক্তি স্থিতি করেন। মণিপুর পন্স-নাঁভিযূলে 
অবস্থিত। দশটি দল এবং দূলে বর্ণ দশটি--ডং ঢং ণং তং যং দং ধং নং পং কং। 
পদ্মের মধ্যস্থলে ত্রিকোণ অগ্রিমগ্ডল অবস্থিত । এই ত্রিকোণের তিন পাশে স্বস্তিকাকার 
তিনটি ভূপুর এবং মধ্যস্থলে রং এই বর্ণটি চিহ্িত। এই পন্মেব মধ্যে লাকিনী শক্তি 
অবন্থিত। অনাহত পদ্ম--হৃদয়ে অবস্থিত | দ্বাদশটি ল এবং দলে ছ্াদশটি বর্ণ__-কং খং 
গং ঘং ডং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং। পম্মের মধ্যে ছয় কোণ বিশিষ্ট বারুমণ্ডল এবং তার 
মধ্যে ষং বীজ বিদ্যমান | এই পদ্মে শিব ও কাকিনী শক্তি বাম করেন। 
বিশুদ্ধ পদ্ম-_কণ্দেশে অবস্থিত | ষোঁডশ দল এবং যোডশ দলে ষোডশ বর্ণ অং আং 
ইত ঈং উং উং খং বাং ৮২ ৯২ এং এং ওং ও অং অঃ। পন্মের মধ্যস্থলে গোলাকার 
চন্দ্রমগুল এবং তার অভ্যস্তরে গোলারুতি নভোমগুল এবং হু বীজ বর্তমান। এই পন্দে 
শাকিনী শক্তি অবস্থান করেন । আজ্ঞাপন্ম মধ্যে অবস্থিত। দ্বিদদল পদ্ম ৷ দুই দলে 
বর্ণ__হং ফং এবং পদ্মের মধ্যস্থলে ত্রিকোণাকৃতি শক্তি ও সেই শক্তির মধ্যে শিব অবস্থান 
করেন। এই পদ্মে হাকিনী শক্তি অবস্থান করেন। 
সহশ্রদল-_আজ্জাচক্রের কিছু উর্ধে গ্রণবাকৃতি পরমাত্ম। অবস্থিত। তার উপরিভাগে 
চন্দ্রবিন্দু, তার ওপরে শঙ্খিনী নাডী এবং সর্বোপরি সহত্র্দল পদ্ম । তার পঞ্চাশ দলে 
অকারাদি ক্ষকার পর্যস্ত সবিন্দু পঞ্চাশৎ বর্ণ আছে। এই পন্মের মধ্যে গোলারুতি 
চন্্রমণগ্ডল, তন্মধ্যে ভ্রিকোণ যঙ্ত্র এবং সবমধ্যে শিবস্থানে পরমশিব অবস্থিত । . 
(প্রসার্দীম্বব, তাল--একতাল। ) 
কে জানে শ্যাম তুমি কেমন 
তুমি কখন হাসাও, কখন কাদাও, 
যেরূপ রাখ মা যখন ॥ 
তোমার কম্ম তুমি কর মা, 
লোকে বলে করি আপন। 
তুমি রাখ মার দুদক পার, 
ইচ্ছাময়ীর ইস্ছা। যেমন ॥ 
*কারু দেও ইন্দ্রত্বপদ মা, 
কারু কর ছুঃখের ভাজন। 


এই পদেব অংখবিশেষেব ঈষৎ পবিবতিত বপ ত্রিপুবার দেওয়ান রামলাল নন্দীবৎ সংগ্রহেও 
পাওয়া যায়। 


১৪৮ রাষপ্রসাদ রচশাসনএ 


কাকু স্বর্ণ অলঙ্কার সাজা ও,» 
কাকু হরণ কর জীর্ণ বসন ॥ 
ছহুঃখের কথা বলবে। কারে, 
মায়েপুতে ব্যবহার যেমন । 
আমি সে সব ছেড়ে আছি পড়ে, 

ভেবে ছুটি অভয় চরণ ॥ 

প্রসাদ বলে হতো যদি মা, 
আর কিছুতে শমন দমন । 

এমন হতভাগা কে আছে যে, 
তায় করিত এখন তখন ॥ ১১৪ ॥ 


(প্রসাদদী স্ধর, তাল-_ এক হালা ) 
কেন মিছে মা মা কর, মায়ের দেখ! পাবে নাই । 
থাকূলে আসি দেখ! দিত, সর্বনাশা বেঁচে নাই ॥ 
শ্মশানে মশানে কত, পীঠ স্বান ছিল যত । 
খুজে হলেম ওষ্টাগত, মিছে কেন যন্ত্রণ। পাই ॥ 
বিমাতার৯ তীরে গিয়ে, কুশপুত্তল দাহাইয়ে২ । 
অশৌচান্ত পিগু দিয়ে, কালাশৌচে কাশী"ঘাই ॥ 
ছ্বিজ রামপ্রসার্দ ভণে, মায়ের জন্তে ভাবন। কেনে । 
মা গেছে নাম ব্রহ্ম আছে, তরিবার আর ভাবন। নাই ॥ ১১৫ । 


(প্রসাদী সুর, তাল- এক তাল। ) 
কুলবালা! উলঙ্গ, ত্রিভঙ্জ কি রঙ্গ, তরুণ বয়েস । 
দ্চজর্দলন1 ললনা, সমরে শবে, বিগলিত কেশ ॥ 
»খঘন ঘোর নিনাদিনী, সময় বিবাদিনী, মদনোনম্মাদছিনী বেশ । 


ভূত পিশাচ প্রমথ আঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে, 
রঙ্গিণীবর সঙ্গিনী, নগনা সমান বেশ ॥ 
গজ রথ রী করত গ্রাস, সুরাস্থর নর হৃদয় ত্রাস, 


দ্রুত চলত ঢলত রসে গর গর, নরকর কটাদেশ ॥ 
কহিছে প্রসাদ ডুবনপালিকে, করুণাং কুরু জননী কালিকে, 
ভব পারাবার তরাবার ভার, হরবধূ হর কেশ ॥ ১১৬ ॥ 


(প্রসাী স্থর, তাল- এক তালা ) 
কে জানে গে! কালী কেমন। 
ষড়দর্শনে না পায় দরশন ॥ 
কালী পদ্মবনে হংস সনে, হুংসীরূপে করে রমণ | 


১। বিসাত1--গঙ্গা। ২। দাহাইয়ে-দাহ করি । 


শদাবলী ১৪২ 


শ্তাকে মুলাধারে সহজ্সারে, সদ যোগী করে মনন ॥ 
আত্মারামের আত্ম! কালী, প্রমাশ প্রণবের মতন । 
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছামক্ষীর ইচ্ছা যেমন ॥ 
মায়ের উদর ব্রন্মাণ্ড ভাও, প্রকাণ্ড তা জান কেমন । 
মহাকাল জেনেছেন কালীর মশ্ঘ, অন্য তেব! জানে তেমন ॥ 
প্রসাদ ভাসে লোক হালে, সম্ভরণে সিন্ধু গমন | 
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না, ধর্বেব শশী হয়ে বামন ॥ ১১৭ ॥ 
( প্রসাদী স্রব, ভাল একাল ) 
কেন গঙ্গাবাসী হব । 
ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব ॥ 
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন, পবের রাজ্যে বাস করিব্‌। 
কাঁলীব চরণতলে কত শত, গয়। গঙ্গ৷। দেখতে পাব ॥ 
শ্রবামপ্রসাদেদে বলে নিদ্ানকালে, কালীর পদে শরণ লব । 
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, বিমাতাকে মা বলিব ॥ ১১৮ ॥ 


( প্রনাদ্দী স্ব, ভাল-_এক তালা ) 
কেবল আসার আশা, ভবে আস, আস। মাত্র হল। 
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমব সুলে রল ॥ 
ম। নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছল । 
ওম।! মিঠার লোভে, তিত মুখে সাবা দিনটা গেল ॥ 
মা খেলবে বলে খেলালে মাগো, আশা ন1 পূুরিল ॥ 
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হল । 
এখন সন্ধ্য। বেলায়, কোলেব ছেলে, ঘরে নিয়ে চল ॥ ১১৯ ॥ 


(প্রসাদী স্ব , তাল__একতালা ) 
কেব। বুকের কেবা পিঠের, বল দেখি মা তাই শুনি। 
কেহ সাব। দ্িনে পায় না খেতে, কেহ ছধে খায় সাচা চিনি ॥ 
কেহ শ্ফষে তেতালাতে. পালঙ্ে মশারি টানি | 
'আমবা মরি শুভ "শুভয়ে, ভাঙ্গা! ঘরে নাইক ছানি ॥ 
কেহ পরে শাল দোশাল।, কেহ পায় ন! ছেভ ছাল] । 
অন্থভবে বুঝি তা, তেল। মাথায় তেল টালনি ॥ ১২৮ ॥ 


(প্রসা্দী সুর, তাল-_ একভালা ) 

কেমন করে ছাড়ায়ে যাবা ; 

€ দেখবো এবার, অধম বলে )। 
ছেলের হাতে কলা নয় মা, ফাকি দিয়ে কেডে খাবা ॥ 
“এমন ছাপান ছাপাইব, মাগো খুজে খুজে নাহি পাবা। 


রাষ্প্রনাদ বচনাপসমগ্র 


বৎস পাছে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা ॥ 
প্রসাদ বলে ফাকিজু কি, মোগো) দিতে পার পেলে হাবা। 
আমায় যদি না তরাও মা, শিব হবে তোমার বাবা ॥ ১২১ ॥: 


(রাগিণী-_-বঝি' বিট, তাল-_একতালা ) 
কে মোহিনী ভালে ভাল শশী পরম রূপসী, 
বিহরে সমরে বাম! বিগলিত কেশী। 

তন তন্থ অমানিশা।, দিগম্বরী বাল। কূশ।, 
সব্যে বরাভয় বাম করে মুণ্ড অসি॥ 

মরি কিবা অপরূপ, নিরখ দন্তজ ভূপ, 
স্থরী কি অস্থরী কি পন্নগী কি মান্ুষী। 

জয়ী হব যার বলে, সেই প্রত শব ছলে, 
পর্দে মহাকাল, কালবপ হেন বামি ॥ 

নানাবপ মায়া ধরে, কটক্ষে মানস হরে, 
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাঁসি। 

ক্ষণে ধরাঁতলে ছুটে, ক্ষণেক আকাশে উঠে, 
গিলে বথরথী গজবাজী রাশি রাশি ॥ 

ভণে রাম প্রসাদ সার, না জান মহিমা মাব, 
চৈতন্তাবূপিনী নিত্য ব্রহ্ম মহিষী। 

যেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বাম, 
আকার করিয়া লোপ, অনি ভাব বাশী ॥ ১২২ ॥ 


( প্রসাদ্দী স্রব, তাল-_-এক তাল' ) 
কে রে বাম! কার কামিনী । 
বুমে কমলে এ একাকিনী ॥ 
বাম! হাসিছে বদনে, নয়ন কোণে, নির্গত হয় সৌদামিনী ॥ 
এ জনমে এমন কন্তে, না দেখি না কর্ণে শুনি । 
গজ খাচ্ছে ধরে, ফিরে উগরে, ষোড়শী নবযৌবনী ॥ ১২৩ ॥ 


(রাগিণী- ইমনকল্যাপ, তাল--একতালা ) 
কে রে কাল কামিনী, বাস পরিহারিগী । 

চরণ তরুণ অরুণ নিকর, নখর নিভাতী নিন্দি নিশাকর । 
উরু তরু রস্ভ। নাভি সরোবর নুকর কটিতে কিস্কিনী, 
পীযূষ পূণিত পীন পয়োধর, পানে পুলকিত স্রাস্থর নর । 
করে শোভে অসি মুণ্ড বরাভয়, বাম! নরমুণ্ডমালিনী ॥ 
তড়িত জিনি হান্ট কমলবদন, খঞ্জন গঞ্জিনী যুগল নয়ন । 
ইষু শিশু সব সুশোভিত কর্ণে, বামা আধ শশী ভালিনী ॥, 


পদদাবলী ১৫১ 


আহা কিব। কাস্তি এলোকুস্তলে, কাদর্িনী কাদে বরিষণ ছলে । 
বাম! গঙ্গাধর হাদি জাল, শোভে যেন নীল নলিনী ॥ ১২৪ ॥ 


(প্রসার্দী স্ব, তাল-_-একতাল! ) 
কে রে রজনী-বূপিণী রণ করে। 
ঘোর চিকুর অন্ধকার আলু থালু দেখে মরি মা ভরে ॥ 
যত দেবগণ ধরেছে তাল, নাচিছে বাঁমা সমরে বিশাল । 
বব.ম বব. বাজিছে গাল, নর-শির হার কঠে দোলে ॥ 
রামপ্রসাদ বলে কেন হে ভূপ, এ দেখ মায়ের অপরূপ রূপ । 
তন্ত্র মন্ত্র ষস্ত্র ্রপিণী,/ষোড়শীকে স্ততি করে অমরে ॥ ১২৫ ॥ 


(রাগিণী- খান্বাজ, তাল-_-ভির়ট ) 
কে হরহৃদ্দি বিহরে । 

তন্রুচি রুচি সজল ঘন নিন্দিত, চরণে উদিত বিধু নখরে ॥ 
নীল কমলদল শ্রীমুখ মণ্ডল, শ্রমজল গলে শরীরে । 
মরুকত মুকুরে মণ্ু মুকুত) ফল, রচিত কিবা শোভ! মরি রে ॥ 
গলিত চিকুর ঘটা নব জলধরছটা, ঝাপাল দশদিশি তিমিরে | 
গুকতর পর্দভর কমঠ ভূজবর, কাতর মৃচ্ছিত মহী রে ॥ 
ঘোর বিষয়ে মজি কালীপদ্দ না ভজি ন্ধা ত্যজি বিষপান করি রে। 
ভণে শ্রীকবিরপ্রন দৈববিড়স্বন, বিফলে মানব দেহ ধরি রে ॥ ১২৬ ॥ 


( রাগিণী_ সুবাট, তাল- কাওযালি ) 
গেল ন। গেল না হুঃখের কপাল । 
গেল ন। গেল না, ছাভিয়ে ছাডে না; 
ছণভিয়ে ছাঁড়ে না মাসী৯ হলো কাল ॥ 
আমি মনে সদা বাঞ্চ। করি স্থখ, 
মাসী এসে তায় দেয় নানা দুঃখ, 
মামীর মায়া জাল, করে নান! খেলা, 
দেয় দ্বিগুণ জালা, বাড়ায় জগ্ডাল ॥ 
ছিজ রামগ্রসার্দের মনে এই প্রাস। 
জন্মে মাতৃকোলে না করিলাম বাঁস ॥ 
পেয়ে দুধের জ্বালা, শরীর হন্ম কাল]। 
তোল ছুধে ছেলে, বাচে কত কাল ॥ ১২৭ ॥ 


(প্রসাদদী তুর, তাল- একতালা ) 
ঘর সামলা বিষম লেঠ৷। 
ঘরের কর্তা সে ঘষে নয়কো আটা ॥ 


১। মাসী অক্ছ্যা 


রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


ধার ইচ্ছে সেই তা করে, 
আপনা আপনি দেখে মোটা । 
এ ঘর নয় ঘোরে পুড়ে, 
করলে আমায় লাটাপাটা ॥ 
ঘরের গিম্সি পড়ে ঘুমায়, 
দিবারাত্রে নাইকো উঠা। 

সে মাগী কি সাধে ঘুমায়, 
মিন্সের সঙ্গে আছে যোট। ॥ 
প্রসাদ বলে ন৷ নড়ালে, 

সে ঘুমেতে জাগায় কেটা | 
মাগী একবার জাগলে পরে, 
ত্রাসে সবাই হবে কাটা ॥ ১২৮ ॥ 


(রাপ্নিণী_খান্বাজ, তাল-_তিওট ) 

চিন্ধণ কালবপা স্বন্দরী ব্রিপুবারি হৃদে বিহরে । 
অরুণ কমল দল, বিকল চরণ তল, হিমাকর নিকর রাজিত নখরে ॥ 
বাম! অষ্ট অষ্ট হাসে, তিমির কলাপ নাশ, 

ভাষে স্বধ। অমিত ক্ষরে। 
ভ্রমে কোকনদ দল, মধুকর চঞ্চল, 

লঘুগতি পতিত যুবতী অধরে ॥ 
সহজে নবীন। ক্ষীণ|, মোহিনী বসনহীনা, কি কঠিন] দয়! না করে। 
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণহর, বরধষিত শর খর, কত কত শত শত শত রে। 
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি, ভাবি ভাবি নয়ন ঝরে। 
ও-পদ্ পঙ্কজ পল্পবে বিহরতু, মামক* মানস আশ ধরে ॥১২৯॥ 


( প্রসাদ সুব, তাল--একতালা ) 
চিন্তাময়ী তার] তুমি, আমার চিন্ত। করেছ কি। 
নামে জগচ্চিন্তা-হরা মা, ব্যাভারে কি তেমন দেখি ॥ 
প্রভাতে দাও অর্থ চিন্তা, মধ্যাহছে অঠর চিন্তা । 
সায়াহ্ে দাও অলস চিন্তা, বল মা তোরে কখন ভাকি ॥ 
দিয়াছ এক মায়! চিন্তে, ওম। সদাই করি তাই চিন্তে । 
ন। পারিলাম তোমার চিন্তে, ম৷ চিন্তাকৃপে ডুবে থাকি ॥ 
ওমা তুই গে! পাষাণের মেয়ে, পরম চিন্তামণি পেয়ে । 
রইলি গে৷ পাষানী হয়ে, রামপ্রসাদকে দিয়ে ফাকি 1১৩০॥ 


পদাবলী ১৫৩ 


€ প্রসাদী সুর, তাল একতা লা ) 


ছি ছি মন তুই বিষয় লোভ1। 

কিছু জাননা, মানন।, শুনন। কথা ॥ 
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিবা ঘরে কর শোভ1। 
যদি দুই সতীনে পীরিত হয়, ভবে শ্যাম! মা'রে পাবা । 
ধশ্মাধশ্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোটায় বেঁধে থোবা। 
ওরে জ্ঞান খড়গ বলিদান, করিলে কৈবল্য পাবা ॥ 
কল্যাণকারিণী বিচ্যা, তার ব্যাটার মত লবা । 
ওরে মায়াস্তত্র, ভেদস্হত্র, তারে দৃবে হাকায়ে দেবা ॥ 
আত্মারামের অন্নভোগ, ছুটে! সেই মাকে দিব। | 
রামপ্রসাদ দাসে কয় শেষে ব্রহ্গ রসে মিশাইবা ॥১৩১॥ 


(প্রসাদ্দী সুর, ভাল-_ একতালা ) 


ছি ছি মন ভ্রমর! দিলি বাঁজী। 
কালী পাদপদ্ম কূধ। ত্যজে, বিষয় বিষে হলি রাজি ॥ 
দশেব মধ্যে তুমি শ্রেষ্ট, লোকে তোমায় কয় রাজাজি। 
সদ! নীচ সঙ্গে থাক তুমি, রাজা বট রীতি পাজি ॥ 
মহঙ্কার মদে মত, বেডাও তন কাজিব তাজী। 
তুমি ঠেকবে ষখন শিখবে তখন, কর্ষেব কালে পাঁপোস বাজি ॥ 
বাল্য জর! বুদ্ধ দশ।, ক্রমে ক্রমে হয় গভাজি । 
পড়ে চেরেব কোঠায় মন টুটায়, যে ভজে সে মত্ত গাজি॥ 
কুতুহলে প্রসাদ বলে, জরা এলে অণস্বে হাজী | 
যখন দগুপাণি লবে টানি, কি করিবে ও বাবাজি ॥১৩২॥ 


(বাগিণী-__গীবা, তাল-__-এক্তালা । 


জগতজননী তরাও ওগো তার। । 
জগৎকে তরালে, আমাকেন্ডুবালে, 
আমি কি জগৎ ছাড়। গো! তারা ॥ 
দিখ। অবসানে রজনীকালে, দিয়েছি"্গাতার শ্রাহ্গা বলে । 
মম জীর্ণ তরী আছে কাগ্ারী, 
তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা । 
দ্বিজ রামপ্রলাদে ভাবিয়ে সারা, মা হয়ে পাঠাইলে মাসীর পাড়া । 
কোথা গিয়েছিলে, একম্ম শিখিলে, 
মা হয়ে সম্ভান ছাড়া গো তারা ॥১৩৩॥ 


রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


পব সাধনা 


জগদন্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো, 
জগদম্বার কোটাল। 

জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি, 
বব বম্‌ বাঁজাইয়া গাল ॥ 

ভক্তে ভয় দর্শাবারে, চতুম্পার্থ্থ শৃন্ঠাগারে, 
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল । 

অদ্ধচক্্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে, 
আঁপাদ লশ্িত জট! জাল ॥ 

শমন সমান দর্প, প্রথমেতে চলে সর্প 
পরে ব্যান ভল্লক বিশাল । 

ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে, 
সম্মুখে খুবায় চক্ষু লাল ॥ 

যে জন মাধক বটে, তারে কি আপদ ঘটে, 
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল । 

মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, করাল বনী জোর, 
তুই জয়ী ইহ পরকাল ॥ " 

কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দসাগরে ভাসে, 
সাধকের কি আছে জগ্তাল। 

বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে. 
কালীর চরণ করে ঢাল ॥ ১৩৪ ॥ 


€(প্রসাদী স্ব, তাল- একতাল। ) 
জননী তাই ভাবছি বসি । 
শমন বারে বারে'করে আমায় দোষী ॥ 
আবাদ করি যেমন করে, 
বল দেখি মা মুক্তকেশী । 
ওমা, ছজন পেয়াদা করে কায়দ।, 
মসীল১ আছে দিবানিশি ॥ 
প্রসাদ বলে থন্ ধন্য পুণ্যহীনের জন্য কাশী। 
ঘুমাই ছুরস্ত এই ভ্রাস্ত জ্বালা, 
দে মা স্থান বারাণসী ॥ ১৩৫ ॥ 


( রাগিণী--মুলতানী, তাল-_-একতাল। ) ূ 
জননী পদ পঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে, কপাবলোকনে ভারিনী 
তপনতনয় ভয় চয় বারিণী ॥ 


১। মসীল-হ অত্যাচার, উৎপীড়ন । 


পদাবলী 


প্রণব রূপিণী সারা, কপানাথ দ্ার। তারা, ভব পারাঁবার তরণী | 
সগুণ] নিগুণা, স্থুলা, সুক্ষ মূলা, হীন যূলা, 
যূলাধার অমল কমল কমল বাসিনী ॥ 
আগম নিগমাতীত। অখিলমাতা, পুরুষপ্ররুতিরূপিণী । 
হংসরূপে৯ সর্বসূতে, বিহরমসি শৈলম্থতে, 
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, ত্রিধা কারিণী ॥ 
স্থধাময় দুর্গানাম, কেবল কৈবল্াযধাম, অজ্ঞানে জডিত যেই প্রাণী । 
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল কৃপে মজে, 
ভণে রামপ্রসাদ তার, বিষফল জানি ॥ ১৩১ ॥ 


(প্রলাদী' স্ব, তাল--একত।ল। ) 
জয় কালী জয় কালী বল। 
লোকে বলে বল্বে, তায় কিরে তোর বয়ে গেল। 
আঁছে ভাল মন্দ ছুটো৷ কথা, ঘা ভাল তাই করা ভাল ॥ 
কালীনামের খডগ তুলে, মায়৷ মোহ কেটে ফেল। 
করে মিছে মায়ায় টানাটানি, রামপ্রসাদের প্রমাদ হল ॥ ১৩৭ ॥ 


* (রাগিণী- জংলা, তাল- একতালা ) 
জয় কালী জয় কালী বলে জেগে থাকরে মন । 
তুমি ঘুম ষেওনারে ভোলা মন, ঘুমেতে হারাবে ধন ॥ 
নব দ্বার ঘরে, স্থখে শয্যা করে, হইব যখন অচেতন। 
তখন আসিবে নিদ, চোরে দিবে সিধ, হরে লবে সব রতন ॥১৩৮) 


(বাগিণী__খটভৈরবী, তাল- _পোস্তা ) 
জানিগে। জানিগো তারা, তোমার যেমন করুণ! । 
কেহ দিনাস্তরে পায় না খেতে, কারু পেটে ভাত কারু গেঁটে সোনা ॥ 
কেহ যায় মা পাল্কি চড়ে, কেহ তারে কাধে করে। 
কেহ গায়ে দেয় শাল দোশালা, কেহ পায় না ছেঁড1 টেন। ॥ ১৩৭ ॥ 


(প্রসাদী স্বর, তাল-_একতাল ) 
জানি না মা কি বলে ভাকি তোরে (শ্যাম! মা) 
কখন শঙ্কর বামে, কভু হর হৃদিপরে, 
কখন বিশ্বরূপিণী, কতূ বাম! উন্বঙ্গিনী। 
কতু শ্যাম মোহিনী, 
কু রাধার পায়ে ধরে। 


১। হংসরূপে-পবমাক্মাররপে । হংস হল তন্রমতে অজপা বর্ণ। এইমন্ত্র জপ কালে নিংস্বাসের 
সময় 'হং' শব্ধ করে বাঁয়ু বহিগগত হয় এবং 'স£ শব্দ করে পুনবাঁয় শরীরে গ্ীবেশ করে। জীবে এই 


মন্ত্র নিরন্তর জপ করে। 


2৫৩৬ বামপ্রসাদ*রচনাসমগ্র 


কখন বিশ্ব জননী, পঞ্চভূত নিবালিনী, 
কু কুলকুগ্ুলিনী 
চতুর্দল বিন্বোপরে। 
যে ঘা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা, 
তাই ভাকি মা বলে মা মা, 
এঁ অভয় চরণ পাবার তরে ॥ ১৪০ ॥ 


( বাগিণী -জংলা, তাল -একতালা ) 
জ্গানিলাম বিষম বভ, শ্যাম! মীয়েরি দরবার রে। 
সদ। ফুকারে ফরিয়াদী বাদী, না হয় সঞ্চার রে ॥ 
আরজবেগী১ আর শিবে, সে দরবারে ভাস্ত কিবে। 
দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে, আস্থা! কি কথায় রে ॥ 
লাখ উকিল করেছি খাড়া২, সাধ্য কি মা ইহার বাড়।। 
তোমাব তারা ভাকে আমি ভাকি, কাণ নাই বুঝি মার রে ॥ 
গালাগালি দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে হয়েছ কালী । 
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী করিল আমার রে ॥ ১৪১ ॥ 


(বাগিণা__জংলা, তাল-_এক হালা ) 
জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে। 
(ভবে আমার কি হইবে গে! মা ) ॥ 
ন্মগম্য জলেতে মীনের শ্রয়, জেলে জাল ফেলেছে ভূবনময় । 
ও সে যখন যারে মনে করে, তখন তারে ধরে কেশে ॥ 
পালাবার পথ নাইকে| জালে, পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে ॥ 
রামপ্রমাদ বলে মাকে ভাক, শমন দমন করবে এসে ॥ ১৪২ ॥ 


(রাগিণ1-ভৈরবী, তাল-_একতাল। ) 
( মতান্তবে ঝিবিট খান্বাজ আড়ঠেকা ) 


জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজী । 
ঘে তোমায় যে ভাবে ভাকে, তাতেই তুমি হও ম] রাজী ॥ 
মগে বলে, “ফরাতারা" 'গভ.* বলে ফিরিঙ্গী যারা মা । 
*“খোদ।” বলে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী ॥ 
শান্তে বলে তুমি শক্তি শিব তুমি শৈবের উক্ভি মা। 
গৌরী বলে সূর্য্য তুমি বৈরাগী কয় রাধিকা জী॥ 

গাণপত্য বলে গণেশ, ষক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা। 

শিল্পী বলে বিশ্বকশ্মা, বর্দর বলে নায়ের মাঝি ॥ 


১। আরজবেগী - বিচারকের নিকট যে আবেদন পত্র দেয়। ২। লাখ উকিল করেছি খাড়া-- 
কবির এই মন্তব্য থেকে অনেকে তাকে লক্ষ কবিতার রচিত! বলে অনুমান করেন। 


পদাবলী 


জ্ীরামপ্রসাদ বলে, কালী জেনো এ সব জনে । 
এক ব্রহ্ম দ্বিধ! ভেবে, মন আমার হয়েছে পাজী ॥ ১ ॥ ১৪৩ ॥ 


১৩ 


(গ্রনাদী কর, তাল- 'একতাল। ) 


জাকরে মন কালী বলে। 
আমি এই স্তুতি মিনতি করি, ভূল ন! মন সময় কালে ॥ 
এসর এশবর্যয তাজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ ॥ 
ওরে ওপদ পঙ্কজে মজ, চতুর্বর্গ পাবে হেলে ॥ 
বসতি কর যে ঘরেতে, পাহার। দিচ্ছে যমদূতে। 
ওরে পারবে ম৷ এড়াইয়ে যেতে, কাল ফাসি লাগবে গলে ॥ 
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালের বশে কাজ হারালে । 
ওরে এখন ধরি না ভজিলে, আম্সী খাবে আম ফুরালে ॥ ১৪৪ ! 


(প্রনাদী সুব, তাল-_একতালা ) 


ডুব দে মন কালী বলে। 
হৃদি রত্বাকরের অগাধ জলে ॥ 
রত্বাকর নয়ু শৃন্ত কখন, ছুচার ডুবে ধন না পেলে । 
তুমি দম সামর্থ্য এক ডুবে যাও, কুলকুগুলিনীব কৃলে ॥ 
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে। 
তুমি ভক্তি করে কুড়িয়ে পাবে, শিবের যুক্তি মতন নিলে ॥ 
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে । 
তুমি বিবেক হুল্দি গায় মেখে যাও, ছে বে না তার গন্ধ পেলে । 
রতন মাঁণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে। 
রামপ্রসাদ্দ বলে ঝাঁপ দিলে মন, মিল্বে রতন ফলে ফলে ॥ ১৪৫ ॥ 


( রাগিণী--খাম্বাজ,তাল- টিম £ততালা ) 


ঢল ঢল জল বরণী এ কার রমণীরে | 
নিরখ হে ভূপ ঈশ ২ শবরূপ, উরসী রাজে চরণ ॥ 
নখরাজী উজ্জল, চন্দ্র নিরমল, সতত ঝলকে কিরণ । 
একি ! চতুরানন হরি কলয়তি ৩ শঙ্করী, সম্বরণ কর রণ ॥ 
মগন! রণ মদে, সচলা ধর পে, চরণে অচল চালন। 
ফণীরাজ কম্পিত, সতত ত্রামিত, প্রলয়ের 'এই কি কারণ ॥ 
প্রসাদ দাসে ভাষে, জ্রাহি নিজ দাসে, চিতমে মত বারণ। 
সদা বিষুয়াসব পানে, ভ্রমিছে বিজ্ঞানে, কদাচ ন! মানে বারণ ॥ ১৪৬ ॥ 





১। পদটি সম্ভবত রামপ্রসাদের রচনা নয় । এটি রামছুলাল নন্দীর ভণিতাতেও পাওয়। যায় 
হ। ঈশ- মহাদেব | ৩। কলয্মতি-_-বলিতেছেন । 


রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


(রাগিণী-রামকেলী, ভাল- আড় ) 

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে । 

বামা রণে ভ্রতগতি চলে, দলে দানব-দলে, 

ধরি করতলে গজ গরাসে ॥ 
কেরে কালীর শরীরে রুূধির শোভিছে, কালিন্দীর জলে 

কিংশ্ক ভামে। 

কেরে নীল কমল শ্রীমুখমগডল, অদ্ধচন্্র ভালে প্রকাশে ॥ 
কেরে নীলকাস্তমণি নিতান্ত, নখরনিকর তিথির নাশে। 
কেরে রূপের ছটায় তড়িত ঘটায়, ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে । 
দীতিস্ৃতচয় সবার হৃদয়, থর থর থর কাপে হুতাশে | 


মাগো, কোপ কর দূর চল নিজ পুর, নিবেদে শ্রীরাম প্রসাদ দাসে ॥ ১৪৭ ॥ 


(প্রসাদ শব, ভাল- একতাল। ) 

তাই কাল রূপ ভালবামি। 

জগন্মোহিনী মা এলোকেশী ॥ 
কালর ৭ ভাল জানে, শুক শু দেব খষি। 
যিনি দেবের দেব মহাদেব, কালরূপ তার হদয়বাসী ॥ 
কাল বরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদ্দাসী। 
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী, বাঁশী তাঙ্জে করে অসি ॥ 
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তার সকল এক বয়সী । 
এ যে তার মধ্যে কেলে মী মোর, বিরাজে পূর্ণিমা শশী ॥ 
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কালরূপে মেশামিশি | 
গরে একে পাচ পাচেই এক, মন করে। না দ্বেষাছেষী ॥ ১৪৮ ॥ 


(প্রসাদী ক্ছুব, তাল-_-একতালা ) 
তাই ডাকি শ্রীুর্গা বলে । 
আছে চরণ-তরী ভবের কূলে । 
তস্থে তুমি স্বতঃসিদ্ধ মা, মন্ত্রে মন্্ী বিশ্বযূলে। 
এবার ভবে এসে কর্মদোষে রয়েছি মা স্কুলে ভুলে ॥ 
ত্রিধারা ধার শিরে ধরা, মে পড়ে তোব পদতলে । 
রামপ্রসাদ বলে অন্তিমকালে, দেখ! দিও মা অন্তর্জলে ॥ ১৪৯ ॥ 


( প্রসাদীহর, তাল- একতালা ) 
তাই কালোরূপ ভালোবাসি । 
করে শমন দমন ধরে অসি ॥ 
দলবল আট রমণী, তারা সব এক বয়েসী । 
তার নাঝে মাঝে থাকেন যেমন, তারাগণ মধ্যে শশী ॥ 


পঙ্গাবলী ১৫০ 


পদ্দতলে জ্িপুরারি পড়ে আছেন দিবানিশি । 

শ্যাম! ব্রহ্মময়ী, রণজয়ী, উদ্মামুখে মৃছ হাসি ॥ 

প্রসাদ বলে ব্রহ্মা আদি, ধ্যানে না পায় যোগী খষি। 

আমি মুদে আখি, হর্দে দেখি, ম। মোর বামা এলোকে শী 1১৫০। 


ভার ম! তারা এ সঙ্কটে । 

পেঁচে পড়েছি এসে ভবের হাটে ॥ 
বেচ। কেন ফুরাইল মা 
সন্ধ্যে হলে এলাম ঘাটে । 

এখন ভাবছি বসে নদ্দীর তীরে 
তপনও বসিল পাটে ॥ 
মায়া-নদীর বিষম বেগ মা, 
তারা রয়েছে মোহান ছুটে । 

ম! তোর আসান পেলে ভাসান দিয়ে 
পাব হয়ে যাই সাঁতার কেটে ॥ 
শিবের কথা অন্যথা নয় 
দিয়েছ চিব জটে রটে । 
সে শিব মিথ্যাবাদী হবে যদি 
তবে রামপ্রসার্দের বিপদ ঘটে ॥১৫১॥ 


( প্রসার্দীক্ঘব-_ একতালা ) 
তার! বলে হব সারা। 
এবার দেখবে বাদী ছজন যার] ॥ 
হাদকমলোপবে দোলে, 
শব শিবে আঁলে। করা। 
তারা নামের মন্ম পরম ব্রহ্ম, 
স্থধারসে বদন ভরা ॥১৫২॥ 
( সআসম্পুণ ) 


( বাগিণী__বিভাস, তাল-__ঝাপ ) 


তাই বলি মন জেগে থাক, পাছে আছে রে কাল চোঁব। 
কালী নামের অসি ধরা, তার! নামের ঢাল,* 

ওরে সাধা কি শমনে তোরে করিতে পারে জোর ॥ 
কালী নামে নহবৎ বাজে করি মহ শোর | 

ওরে, শ্রীতর্গা বলিয়। রজনী কর ভোর ॥ 

কালী যঘদি*না তরাবে কালে মহাঘোর । 

কত মহাপাপী তরে গেল, রামপ্রসাদ কি চোর ॥১৫৩॥ 


১৬০ বামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


( প্রসাদী হুর, তাল- একতা ল! ) 

তারা আর কি ক্ষতি হবে। 

হাদে গো জননী শিবে ॥ 
তুমি লবে লবে বড়ই লবে, প্রাণকে আমার লবে। 
থাক থাক যায় যাক, এ প্রাণ যায় যাবে | 
যদ্দি অভয় পদে মন থাকে তো, কাজ কি আমার ভবে ॥ 
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর, কি দেখাও শিবে। 
একি পেয়েছ আনাডি দাঁড়ি, তুফানে ভরাঁবে ॥ 
আপনি যর্দি আপন তরী, ডুবাই ভবার্ণবে। 
আমি ডুব দিয়ে জল খাব, তবু অভয় পদে ডুবে ॥ 
গিয়েছি না যেতে আছি, আর কি পাবে ভবে । 
আছি কাঠের মুরাদ খাভামাত্র গণনাতে সবে। 
প্রসাদ বলে আমি গেলে, তুমি তো মা রবে। 
তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল, তুমিই বিচারিবে ॥১৫৪| 


(প্রসান্দী হুর, তাল-_একতাল! ) 

তারা-তরী লেগেছে ঘাটে । 

যদি পারে যাবি মন আয়রে ছুটে ॥ 
তারা নামে পাল খাটায়ে, ত্বরায় রে চল বেয়ে। 
ঘদ্দি পারে ধাবি, দুখ মিটাবি, মনের গির! দেরে কেটে ॥ 
বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেডাঁও ছুটে । 
ভবের বেল। গেল সন্ধ্যা হল, কি করবে আর ভবের হাটে ॥ 
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, বাধ রে বুক এটে সেঁটে। 
ওরে এবার আমি ছুটিয়াছি, ভবের মায়! বেডী কেটে ॥১৫৫। 


(প্রসদী হুর, তাল--একতাল! ) 

তারা ! তোমার আর কি মনে আছে। 
ওমা, এখন যেমন রাখলে স্বখে, তেম়ি স্থখ কি পাছে। 
শিব ঘদ্দি হয় সত্যবাদী, তৰে কি মা তোমায় সাধি। 
মাগো ওমা, ফাঁকির উপরে ফাকি, ডান চক্ষু নাচে* ॥ 
আর যদ্দি থাকিত ঠাই, তোমারে সাধিতাম নাই। 
মাগে! ওমা, দিয়ে আশা, কাটলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে। 
প্রসাদ বলে মন দৃঢ়, দক্ষিণার জোর বড়। 
মাগো ওমা আমার দফা হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছেং ॥১৫৬। 





১। পুকষের দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন, গুভ লক্ষণ হৃচক। ২। পাটি ববির তিরোধানের ঠিক পুর্ধে 
রচিত বলে কধিত,,আছে। 


পদদাবলা ১৬১ 
(রাগিণী__জংলা, তাল-_একতাল! ) 


তারা নামে সকলি ঘুচায়। 
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাথ। সেটাও নিত্য নয় ॥ 
যেমন ন্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে, স্বর্ণ খাদে উড়ায়। 
ওমা, তোর নামেতে তেমনি ধাঁরা, তেমনি তো দেখায় ॥ 
ঘে জন গৃহ স্থলে হুর্গা বলে, পেয়ে নাশ ভয়। 
ওমা, ভূমিতে অস্তরে জাগ, সময় বুঝতে হয় ॥ 
যার পিতা মাত! ভল্ম মাঁখে, তরু তলে রয়। 
ওম, তাব তনয়ের ভিটেয় টে কা, এ ব্ভ সংশয় ॥ 
প্রমাদে ঘেরেছে তার।, প্রসাদ পাওয়া দায়। 
ওবে, ভাই বন্ধু েকো না রামপ্রসাদের আশায় ॥১৫৭| 


( বাগিণা-_-ললিহ খাম্বাল, »াল-এক ভালা ) 
তিলেক দরাডা ওবে শমন, বদন ভবে মাকে ডাকিবে। 
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী, এসেন কিন। এসেন দেখিরে ॥ 
লয়ে যাঁবি সঙ্গে করে, তাৰ একটা ভাবনা কিবে। 
তবে তাঁব। নামের কবচমাল', বুথা আমি গলায় রাখিরে ॥ 
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাস তালুবে র প্রজা । 
আমি কখন নাতান১ কখন সাভানং বাকীর দায়ে না ঠেকিরে ॥ 
প্রসাদ বলে মায়েব লীলা, ভন্তে কি জানিতে পারে। 
ধ[ব ভ্রিলোচন৩ না পেল তত্ব, আমি অন্ত পাব কিরে ॥১৫৮॥ 


( পসাী স্ব, তান--একতাল! ) 
তই যারে কি করবি শমন, শ্যাম মাকে কয়েদ করেছি। 
মনবেডী তার পায়ে দিয়ে, হদ-গারদে ধিনায়োছ ॥ 
হদিপঘ্ম প্রকাশিয়ে সহম্রারে মন বেখেছি। 
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে, আমি আমার প্রাণ ঈপেছি ॥ 
এমনি করেছি কায়দা, পালাইলে নাইকে। ফারদ] । 
হামেশণ রুজ্জু ভক্তি প্যায়াদা, ছুনয়ন দ্বারগান দিয়ে।ছ ॥ 
মহাজ্জর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি। 
তাই সর্বজ্বর হর-লৌহ, গুরুতত্ব পান কজ্মছি॥ 
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি। 
মুখে কালী কালী কালী বলে, যাত্র! করে বসে আছি ॥ ১৫৯ ॥ 


১। নাতান-_দ্বরিদ্র। ২? সাতান-_-ধনশালী। ৩। ব্রিলোচন-_মহাদেব (ভাহার তিনটি নযন )। 
৬ । ভামেশ--দবদা । 


বামপ্রসাদ-_-১১ 


৯১৬২ 


রামপ্রসা্দ রচনাসমগ্র 
(রাগিশী-_ সোহিনীবাহীর, তাল-_-একতাল। ) 


তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না । 
এমন এহিক সম্পদ্দ কিছু আমারে দিলে না ॥ 
কিছু দিলে ন| পেলে না, দিবে না পাবে ন।, 
তায় বা ক্ষতি কি মোর 
হোক দিলে দিলে বাজী 
তাতেও আছি রাজি, এবার এবাজী ভোর গে ॥ 
এম] দ্িতিস দিতাম, নিতাম খেতাম মজুরি করিয়ে তোর। 
এবার মন্ুরি হলো না, মজুর চাব কি, 
কিজোরে করিব জোর গো ॥ 
আছ তুমি কোথা, আমি কোথ।, মিছামিছি করি শোর । 
শুধু শোর করা সারা, তোর যে কুধারা, 
মোর যে বিপদ ঘোব গে! ॥ 
এম। ঘোর মহানিশি, মন যোগে জাগে, কি কাজ তোর কঠোর । 
আমার একুল ওকুল, দুকুল গেল, স্ধা না! পেলে চকোঁর গো ॥ 
এমা, আমি টানি কুলে মন প্রতিকৃলে, দাকণ করম ভোর । 
রামপ্রসাদ কহিছে, পডে ছুটানায়, মরে মন ভূঁভা চোর গো ॥১৬০। 


(বাগিণাজযজযস্তী, তাল--একতালা ) 


তুমি কার কথায় সুলেছ বে মন, ওরে আমার শুয়া পাখি । 
আমারি অস্তবে থেকে, আমারে দিতেছ ফ।কি ॥ 

কালী নাম জপিবার তরে, তোরে রেখেছি পিগ্ুরে পুরে । 

মন, ও তুই আমাকে বঞ্চন1 করে, এরি স্থখে হইলে সখী ॥ 

শিব দুর্গ কালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম মন । 

ও তোর, জুডাবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্যাম! বলরে দেখি ॥১৬১॥ 


(প্রসাদী স্ব, তাল- একতাল। ) 


তোমার কে ম। বুঝবে লীলে। 

তুমি কি নিলে কি ফিরিয়ে দিলে ॥ 
তুমি দিয়ে নিচ্চো তুমি, বাছা রাখন। সাঝ সকালে । 
তোমার অসাম কাধ্য অনিবাধ্য, মাপাও যেমন যার কপালে ॥ 
তোমার অভিস'ন্ধ পদে বন্দা ভোলানাথই যাচ্ছে ভুলে ॥ 
তুমি যেমন দেখাও তেমনি দেখি, জলেই তুমি 'ভাসাও শিলে ॥ 
তোমার জারি জুবি আমার কাছে, খাটবে না মা'কোন কালে । 
'ওসব ইন্জালের মন্ত্র জানে, রামপ্রসাদ যে তোমার ছেলে ॥ ১৬২ ॥ 


পরদদাবলা ১৬৩ 


(রাগিণী-_খটউতৈববী, ন্তাল- এক তাল! ) 
তোমার সাথে কেরে, ও যন। 
তুমি কার আশায় বসেছ, রে মন ॥ 
তনুর তরী ভবের চড়ায়, ঠেকে রয়েছে রে । 
যার যার গুরুর নামে বাদাম দিয়ে, বেয়ে চলে যারে ॥ 
প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে, সোজা হয়ে চল রে। 
নৈলে আঁধারের কুটীরের গোঁ, যোগে লেগেছে রে ॥ ১৬৩ 


( বাগিণী_ বসম্তবাহাব, তাল--একতালা ) 


ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গ সঙ্গ | 
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙজ ॥ 


অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময় ভজ 
মকরন্দ বসে মজ; ওরে মনোভৃঙ্গ ॥ 

স্বপ্নে রাজা ল্য যেমন, নিএ।ভঙ্গে ভাব কেমন । 
বিষয় জানিবে তেমন হলে নিদ্রাভজ ॥ 

অন্ধ স্বন্ধে অন্ধ চভে, উভয়েতে কৃপে পে । 
কম্্ীকে কি কশ্রে ছাডে, তাঁব কি প্রসঙ্গ ॥ 

এই হে তোমাব ঘবে, ছয় চোরে চুরি কবে। 
ভুমি যাঁও পবেব ঘরে, এত বড রঙ্গ ॥ 

'প্রপাদদ বলে কাব্য এট। তোমাতে জন্সিল সেটা । 


অজহাীন হয়ে সেট।, দগ্ধ করে অঙ্গ ॥ ১৬৪ ॥ 


( প্রসাদী স্রব, তাল-_একতাল। ) 
থাকি একখান 'ভাঙগ। ঘরে । 
তাই ভয় পেয়ে ম। ভাকি তোরে ॥ 
হিলোলেতে হেলে পডে. আছে কালীর্নামের জোরে । 
এ যে রাত্রে এসে ছয়টা! চোরে, 
মেটে দেওয়াল ভিঙ্গিয়ে পডে ॥ ১৬৫ ॥ 


( নাগিণী- বি বিট, তাল-_একতালা ) 
দিবানিশি ভাবরে মন, অন্তরে কবালবদনা | 
নীলকাদশ্বিনী কপ মায়ের, এলে।কেশী দিগ্মন। ॥ 
মূলাঁধারে সহস্রারে, বিহরে সে মন জাননা। | * 
সদা পদ্মবনে হংসাকপে, আনন্দ রসে মগনা ॥ 
আনন্দ আনন্দময়ী, হৃদয়ে কর স্থাপনা । 
জ্ঞানাগ্সি জালিয়া কেন, ত্রহ্মময়ী ব্বপ দেখনা ॥ 
প্রসাদ বলে ন্ভক্তের আশা, পুবাইতে অধিক বাসন] । 
সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্বাণে কি গুণ বল না ॥ ১৬৬॥ 


১৩৩৪ 


রামপ্রসাদ রচনা সমগ্র 


দিস্‌ মা! কালী ফলার খেতে । 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ মেলে যাতে ॥ 
ধর্মলাভ হয় নিমন্ত্রণে, বুঝে দেখ মনে মনে, 
অর্থলাভ তার পরক্ষণে, দক্ষিণাটি হলে হাতে । 
কাম মোক্ষ নাই গে। করে, 
যখন এসে ঘুমাই ঘরে, 
রামপ্রসা॥ বলে ফলার পেলে, 
ভয় থাকে না সংলারেতে ॥ ১৬৭ ॥ 


দিন তে। থাকবে ন1! গে। মা কেবল কথ রবে। 

কথ! রবে কথ। রবে গে। জগতে কলঙ্ক রবে ॥ 

ভাল কিব। মন্দ কালী অবশ্য এক। দাভা হবে। 

সাগর যার বিছ।ন1 ম। শিশিরে তার কি করিনে ॥ 
ভ্ঃখে দুঃখে জর জর আর কত মা ভঃখ দিবে । 

কেবল এ ছুর্গ নাম শ্যাম। নামে কলঙ্ক রটিবে ॥ ১৬৮ ॥ 


€ প্রসাদ চখ, ভাল- এক ভাতা ) 
দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে | 

বড নিশ্চিন্ত রয়েছ, তোমার পতিত তনয় ডুবলে। ভবে ॥ 
এ ঘাটে তরণী নাইক, কিসে পাত হব মা ভবে । 
মা তোর দুর্গনামে কলঙ্ক রবে, মা! নইলে খালাস কর তবে ॥ 
ভাকি পুনঃ পুনঃ শুনিয়। ন। শুন, পিতৃধশ্ম রাখলে ভবে । 
অশ্ত প্রাতঃকালে জয় ছুর্গ। বলে, শরণ নিবার কাজ কি তবে ॥ 
শ্রীরাম প্রসাদ বলে মা. মোব ক্ষতি কিছু না হবে। মা তোর 
কাশী মোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম, জগজ্জনে আর নাহি লবে ॥ ১৬৯ ॥ 


(প্রসাদী ক্র তাল একতালা ) 

ত্ুঃখের কথা শুন মা তারা । 

আমার ঘর ভাল নয় পরাৎ্পর1৯ ॥ 
ষাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এন্ি কাজের ধারা । 
ওম! পাচের২ আছে পাচ বাসন।, স্রথের ভাগী কেবল তারা ॥ 
অশীতি লক্ষ ঘন্তর বাস করিয়ে, মানব ঘরে ফেরা ঘোরা । 
এই সংসারেতে সং সাজিতে, সার হলো গে। দুঃখেব ভরা ॥ 
রামপ্রসাদের কথা লও মা, এ ঘরে বসতি করা । 
ঘরের কর্তা যেজন, স্থির নহে মন, ছুজনেতে কল্পে সারা ॥ ১৭০ ॥ 


১। পরাতপর।--পরমেশ্বরী ( ধিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ট )। ৯। পাঁচের- পঞ্চ ইন্ট্রিয়ের । 


পদাবলী ১৬ 


'দথ কই গো পাষাণের মায়্যা মনের ছুখ তোমারে কই 
দারুণ পেটের জালায় পরের বোঝ মাথায় করে বই। 
| , কোন কোন দিন উপবাসী রই 
আমর! কি তোমার পাকা ধানে দিয়েছিলাম মই । 
কারে দিলে রাজ-দেয়ানি তাব স্থুখের ( সীম ) নাই 
তার। কি তোমার বাপের ঠাকুর আমর! কি কেউ নই । 
পুত্র স্থপুত্র আমি যে হই সে হই 
জন্মাবধি মোব (কপালে ) লিখ নাই ছুখ বই 
প্রসাদ বলে গুরুর বচন শন ব্রহ্মময়ী 
এ ভবেতে কবার এলাম কবার গেলাম এই তোবে * ॥ ১৭১ ॥ 


( প্রনাদী শ্রব, ভাল-একতালা ) 


ছুটে। দুঃখের কথ! কই । 
ভঃখের কথ| কই গে! তার। মনের কথ। কই ! 
কে বলে তোমারে তার] দীন দয়াময়ী ॥ 
কারেও দিলে ধন জন মা হয়১ হস্ডীরথী জয়া । 
'আর কাবে! ভাগ্যে মজুরখাটা শাকে অন্ন মিলে কই ॥ 
কেহ থাকে অট্টালিকায়, আমার ইচ্ছা তেম্ি রই । 
ওমা, তারা কি তোঁব বাপের ঠাকুর, আমি কি কেউ নই ॥ 
কাবেো অঙ্গে শাল দোশালা, ভাতে চিনি দই। 
আবার কাবে। ভাগ্যে শাকে বালী ধানে ভর। খই ॥ 
কেউব। বেভাম পালক চডে আমি বোঝা বই । 
মাগো আমি কি তোব পাক। ধানে দিয়াছি গো মই ॥ 
প্রসাদ বলে তোমায় ভুলে আম জাল। সই। 
ম।, আমাব ইচ্ছ। অভযপদ্ধে চরণ ধৃশা৷ হই ॥ ১৭২ ॥ 


(প্রসাদা শ্লব, হাল -একভাল। ) 
দূব হয়ে যা ষমের ভট২ । 
ওবে, আমি ব্রঞ্মময়ীর বেটা ॥ 
বলগে ষ! তোর যম বাজারে, আমার মতন নেছে কট!। 
আম যমের যম হতে পারি, ভাবলে ব্রহ্গময়ীর ছট। ॥ 
প্রসাদ বলে কালের নট।, মুখ সাম্লায়ে ধলিম বেটা । 
কালী নামের জোরে বেঁধে তোরে, সাজ। দিলে রাখবে কেট ॥ ১৭৩ ॥ 


* পবিচিত পদেব পাঠাস্তব । [ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস, প্রথমথণ্ড, অপবার্ধ (দি. সং) 
| 1 


ডঃ সুকুমাব সেন পুঃ ৪৯৪ 1 
১। হয় অশ্ব । ১ ভটী--চব, দৃত। 


১৬৩ রামপ্রপাদ রচনাসমগ্র 


(রাগিণী--বিভাস, তাল-_-তিওট ) 
নব নীল নীরদ তন্থ রুচি কে, এ মনোমোহিনী রে ॥ 
তিমির শশধর, বাল ধিনকর, সমান চরণে প্রকাশ। 
কোটা চন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখ মগুল, নিন্দি স্থধামৃত ভাষ ॥ 
অবতংস সে শ্রবণে, কিশোর বিধি অরি, গলিত কুস্তল পাশ ।' 
গলে সুন্দর বরণ, স্থহার লম্বিত, সতত জঘনে নিবাস ॥ 
বামার বাম করপর, খড্গ নরশির, সব্যে পূর্ণাভিলাব | 
০ সকল ভালে, বিরাজে মহাকালে, ঘোর ঘন ঘন হাস ॥ 

ভণে শ্রীকবিরগ্রনে, বাঞ্ছ। করেছি মনে, 

ককরুণাবলোকনে, কলষচয়ে কর নাশ । 

তব নাম ব্দনে, যে প্রকাশে সে জনে, 

প্রভবে এ কথ! আভ্ডাষ ॥ ১৭৪ ॥ 


(বাগিণী- ললিত. তা" _নপক । 
নলিনী নবীনা মনোমোহিনী | 

বিগলিত চিকুর ঘট. গমনে বরটা১, বিবসন। শবাসন। মদালস। |. 
ষোড়শী যোড়শকল!, কুশলা৷ সরল।, ললাটে বালার্ক বিধু, 
শ্রুতিতলে ব্রহ্ম! বিধু, মনোজ্ঞ! মধুরমুখী, মধুর লালসা ॥ 

মোমমৌলিং প্রিয়। নাম, ববিজ মন্ষল ধাম, 

ভজে বুধ বৃহস্পতি, হীন কম্মনাশা। 

হরিণাক্ষী হরিমধ্য1৩ হবিহব ব্রহ্মাবাধ্য।, 

হরি পরিবার সেই, যে 'ভজে দিগ্ধনা ॥ ১০৫ ॥ 


( বাগিণ'__মুলতাশী-তাল-__এক তালা ) 


নিতান্ত যাবে ধিন এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গে! । 
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো ॥ 

এসেছিলাম 'ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে । 

এম! শ্রীস্্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গে। ॥ 

দশের ভর! ভরে নায়, ছুঃখী জনে ফেলে যায়। 

ওমা, তার ঠাই যে কড়ি চায়, সে কোথ। পাবে গে। ॥ 
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে ম। ফিরে চেয়ে। 
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গে। ॥ ১৭৬ ॥ 


১। বরটা__রাজহংসী । ২। সোমমৌলি__শিব (বাহার কপালে চন্দ্র ) 
৩) হুরিমধ্যাঁ 4সংহের ন্যায় ক্ষীণ কটিযুক্ত।। 


পদ্দাবলী ১৩৬ 


€প্রসাদ্ধী সুর, ভাল- একতালা ) 

নীতি তোরে বুঝাবে কেট । 

বুঝে বুঝলি নারে মনের ঠেঁটা ॥ 
কোথা রবে ঘর বাড়ী তোর, কোথা রবে দালান কোটা । 
ষঘখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, মন কোথ! রবে খুড়া জেঠা ॥ 
মরণ সময় দিবে তোমায়, ভাঙ্গা! কলমি ছেঁড়। চেঠা। 
ওরে সেখানেতে তোর নামেতে, আছে রে ঘষে জাব্দা আটা ॥ 
যত ধন জন সব স্কারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা। 
রামপ্রসাদ বলে হু বলে, ছাডবে সংসারের লেঠা ॥ ১৭৭ ॥ 


( ভৈববী ) 
হ্যাংটা মেয়ে কালী | 
দোষ করিলে রোষ করে না তারেই ত মা বলি ॥ 
আপন মায়ে যেমন করে যতন জানত সকলি। 
পাগলের মন ঘখন যেমন তখনই যায় ভুলি ॥ 
ভাকিনী যোগিনী কত ভূতের হুলাহুলি । 
যত দেনের প্রধান বিষণ ঈশান তারাও কৃতাগ্ডলি ॥ 
প্রসাদ বলে নিজঞ্জলালে যদি ঘাবি চলে । 
সকল ছেডে হৃদ্মাঝারে 'ভাব রে মুগ্ুডমালী ॥ ১৭৮ ॥ 


( ভৈববা _ যত) 


নেংট। মেয়ের এত আদর 
জটে বেটাই ত বাভালে। 
নইলে কেন ভাকতে হবে 
দিবানিশি মা মা বলে ॥ 
শ্রীবাম জগতের গুরু জটে বেটা তার”গুরু | 
আপনি বেট! বুঝলে না কে 
রইলো শ্টামার চরণ তলে ॥ ১৭৯ ॥ 


( প্রসার্দী ক্বব, তাল- একভাল। )০ 


পতিতপাবনী তারা । 
ওমা কেবল তোমার নাম সাবা ॥ 
এ যে ভতরাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাজের ধারা । 


বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাঁপ দিল । 
এ তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মশিহারা। । 
ঠেকেচ্ছিলে মুনির ঠাই, কাধ্য কারণ তোমার নাই । 


ওয়ায় সর তর রয়, সেইবপ বর্ণপারা ॥ 


» ইউ ৮ 


রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের বোবা । 
লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা ॥ 

পাগল বেটার কথায় মজে, এতকাল মলেম ভজে। 
দিয়াছি গোলামি খৎ, এখন কি আর আছে চার! ॥ 


আমি দিলাম নাকে খত তুমি দেও মা ফারখৎ। 
কালায় কালায় দাওয়] ঝুটা, সাক্ষী তোমার ব্যাটা যার! ॥ 
বসতি যোড়শদ্দলে, ব্যক্ত হবে ভূমগ্ডলে। 


প্রসাদ বলে কুতৃহলে, তারায় লুকায় তারা ॥ ১৮০ ॥ 


(প্রসাদী স্ুর, তাল-__একতালা ) 


পতিত পাবনী পর। 
পরামূত ফলদায়িনী ॥ 
স্রদ্দীনে চরণ ছায়া, বিতর শঙ্কর জায় । 
কৃপাং কুরু স্বগুণে মা, নিস্তারকারিণী ॥ 
কৃত পাপ হীন পুণ্য, বিষয় ভজন। শূন্য । 
তারারূপে ভারয় মাং নিখিল জননী ॥ 
ত্রাণ হেতু ভবার্ণব, চরণ ৬রণী তব। 
প্রসারে প্রসন্না ভব, ভবের গৃহিণী ॥ ১৮১ ॥ 


(প্রসাদা স্ব, হাল--একতালা ) 


পূরুলনাকো৷ মনের আশ! । 
মনের ছুঃখ রৈল মনে ॥ 
দুঃখে ছুঃখে কাল কাটালাম, স্বখের আর কিবা ভরসা । 
আমি বলব কি করুণাময়, সঙ্গে ছয়টা কম্মনাশা ॥ 
শীরামপ্রসাদ বলে'ম|, ভেবে ভেবে পাইন! দিশ। | 
অভয় পদে শরণ নিয়ে, ঘটল আমার উল্টে দশ! ॥ ১৮২ ॥ 


পিতৃধনের আশ! মিছে। 
পিতার দলখলদস্ত ধন সমস্ত 
আগে বেনামী করেছে ॥ 
মে সকল ধন কুবেরকে দিয়ে, 
নিজে ক্ষেপ। সেজে বসে আছে। 
আশ। ছিল মাতৃপদ, পিতা তাও দখল করেছে, 
কেউ লবে বলে যত্বু করে 
আগেতে বুকে রেখেছে ॥ 
পিত। ম'লে পুত্রে পায় ধন, 


পদাবলী ১৬৯ 


সর্বশাস্তে এই লিখেছে । 
কিস্ত সে নয় মরবার পিতা 
স্বত্যুকে জয় করেছে ॥ ১৮৩ ॥ 
( অসম্পূর্ণ ) 


ফাকি দিবে কি আমারে, ওমা ন্ডেবেছে কি তুমি? 

আমি সিঞ্-সেবায় বদ্ধ আছি, অসিদ্ধকে কবে? 

জান ভাল সারতে পবে' না জান মা আন্ত সারে। 

আমি মুল ধ'রে টান দিব যখন, থাকবে কেমন করে ? 

এ পদে জোর ক'বে ফিবি, থাকি জোরে জোবে। 

জানি মুক্ত হওয়া সহজ কথা, আব কি দিবে মোরে । 

প্রসাদ বলে, হৃদ্ুকমলে নেধেছি তোমারে । 

কমি ছাভাঁ ও দেখি, পাব কেমন রাম্প্রসাদের গিরে ॥ ১৮৪ ॥ 


(খাম্বাজ_-খেন্টা ) 
বব বম্‌ বম ভোলা । 
মাগী যেমন, মিন্সে তেমন 
তেমনি ঢাটি চেল ॥ 
আরোহণ বুষোপবে, 
শিঙ্গে ভমরু কবে, 
মুখে বলে হরে কদ্রাক্ষমালা | 
জটাঁতে কুল কুল ধ্বনি, 
বিরাজিতা। স্রপুনী, 
মস্তকেতে মণি-ফশী অদ্দ চন্দ্র ভালা ॥১৮৫৪॥ 
(অসম্পূর্ণ ) 


( পসাদা স্ব, তাল- এক তালা ) 
বাচিতে সাধ আর নাই ম। তাবা। 
আমি 'তার। তাবা তার” বলে ধনে প্রাণে হলেম সাবা ॥ 
জগন্মাত। জগছ্ধাত্রী ভ্রিজগদ্রদবে ধরা । 
ওমা আমি কি তোব ধশ্মছেলে, আকাশ ফোডা মোফৎ খোরা ॥ 
যদি বল দোবী পুত্র, দোষাদোষের তুমি “ত্র | 
আমি উপলক্ষ মাত্র, মায়াপাশে আছি ঘেরা । 
নামে কালের ভয় থাকে না, শিবের বচন আছে ধব! ॥ 
এমন কালগুণে সে কালের কথা, ভূলে হলি ভয়ঙ্করা ॥ 
প্রসাদ*বলে তোমার লীল। মো), সাধ্য কিষে বুঝতে পারা । 
এঁ যে রাখা মারা স্বভাব তোমার,কেবল আমায় কলে জীয়ন্তে মর1 ॥১৮৬ 


১৭০ 


রামপ্রসার্দ রচলাসমএ 


(প্রসাদী স্বব, তাল- একতালা ) 
বল মন মলে কোথায় যাবি। 
আমার মনের সঙ্গে মন মেলেন! তাইতে 
আকাশ-পাতাল ভাবি ॥ 
অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে মন, 
কতইবার আসবি যাবি। 
এবার আসা যাওয়ায় ক্ষাস্ত হয়ে 
কবে ভবে মরতে পাবি ॥ 
পড়ে শুনে বিদ্যারত্র, ভিক্ষারত্ব উপজীবাঁ। 
তোমার জ্ঞানরত্বে ঘে অযত্ব, নিত্যরত্ব কিসে পাবি ॥ 
কালীপদ সুধাহুদে স্থধাপানে শুদ্ধ হবি। 
রামপ্রসাদ বলে মৃত্যুকালে, মুক্তি-পদে মিশাইবি ॥১৮৭॥ 


(প্রসাধী সুব, তাল- এক তালা ) 

বলগে! ম। উপায় কি করি । 

আমি এবার বুঝ শ্রাণে মরি ॥ 
পতিত জম দিয়ে আমায় মা, বাখলে আমায় পতিত করি । 
জমি আবাদ করতে গেলে হয় মা, ভূতেব শঙ্গে মারামারি ॥ 
মহামশ্্ব বীজ করি ম! যদি জমি আবাদ করি। 
রিপু ছ'জন জুটে, খায় ম| লুটে, হয় না তাহে চারাচুরি ॥ 
মন আখেরী হলেগে। ম|, শমন করবে শমন জারি । 
জমি নাইকে। হাসিল, করলে তশিল, কিসে হবে ম।লগুজারি ॥ 
দীন রামপ্রসাদ বলে ম। এই নিবেদন তোমায় করি । 
আমার মৃত্যুকালে চরণতলে স্থান দিও ম৷ শঙ্করী ॥১৮৮ 


( প্রসা্ী স্বর, তাল- এক হাল। ) 
বড়াই কর কিসে গো মা। 
জানি তোমার আদি মূল, বভডাই কর কিসে ॥ 
আপনি ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, থাক ক্ষেপ। সহবাসে । 
তোমার আছি. মূল সকলই জানি, দাত। তুমি কোন্‌ পুরুষে ॥ 
মাগী মিন্সে ঝগড়। কবে, রৈতে নার আপন বাসে । 
মাগে৷ তোমার, ভাতার ভিক্ষা করে ফিরে দেশে দেশে ॥ 
প্রসার্দ বলে মন্দ বলি, কেবল তোমার বাপের দোষে । 
মাগো, আমার বাপের নাম লইলে, বিরাজ করে ইকলাসে ॥ ১৮৯ 


(বাগিণী-_পিলু বাহার, তাল_ জৎ) 
বল ইহার ভাব কি. নয়নে ঝরে জল (গ্রহণে ক$খলীর নাম )। 
' তুমি বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, স্থির করে বল ॥ 


পর্দাবলা ১৬. 


একটা করি অভিপ্রাক্স, ডুব! কাষ্ঠ বটে কায়। 
কালী নামাগ্রি রসনায় জ্বলে, সেই জল ঢল ঢল ॥ 
কালী ভাবি চক্ষ মু্দি, নিদ্রা আবির্ভাব ঘি । 
শিব শিরে গঙ্গ। তারি, প্রবাহ নিশ্মল ॥ 

আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেশী তীর্থ বটে ভূক । 
গজা যমুনার ধারার নিতান্ত এই ফল ॥ 

প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই । 
বেণী তটে আপন নিকটে 1দও স্থল ॥ ১৯০ ॥ 


(প্রসাদী শ্রুর, তাল--একতাল! ) 

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে। 

এই বাদাক্গবাদ করে সকলে ॥ 
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই ন্বর্গে ষাবি। 
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে ॥ 
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ. ঘটেব ন।শকে মরণ বলে। 
ওবে শুন্কতেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে ॥ 
এক ঘরেতে বাস কবেছি, পঞ্চ জনে মিলে জুলে । 
সে যে সময় হইলে আপনা আপনি, যে যাব স্থানে যাবে চলে ॥ 
প্রসাদ বলে ঘা ছিলে ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে । 
যেমন জলের বিষ্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥১৯১॥ 


(প্রসাদ স্ব, তাল---একতালা ) 

বল মা আমি দ্াভাই কোথা । 

আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথ। ॥ 
নমস্তৎ কম্মভ্যে। বলে, চলে যাব যথা তথ। । 
আমি সাধু সঙ্গে নান। রঙ্গে, দূর কর্বিব মনের ব্যথ। ॥ 
তুমি গো পাষাণের ক্তা, আমার যেস্ত্রি পিতা তেক্গি মাতা । 
রামপ্রসার্দ বলে হাদিস্থলে, গুক তত্ব রাখ গাঁথা ॥১৯২১॥ 

( প্রসাদ্দী হব, তাল--একতালা ) 

বল মা তার] দীভাই কোথা ।* 

আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথ? ॥ 
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টাস্ত যথা তথ।। 
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে, এমন বাপের ভরসা বুথা ॥ 
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা ষথা। 
ঘঁদি বিমাতা আমায় করেন কোলে, দেখা নাই আর হেথা সেথা ॥ 
প্রসান্গ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাথা । ওম! যেজন 
তোমার নাম করে, তার হাভ মালা আর ঝুলি কাথা ॥৯৯৩॥ 


১৭২ 


রামপ্রসাদ্দ বচনাসমগ্র 


(বাগিণী- ললিত, তাল- আডখেমটা ) 
বসন পর মা বসন পর তুমি । 
রাঙ্গ। চন্দনে মাখিয়া জবা, পদে দিব মা আমি ॥ 
খডগ হস্ছে, রধির ধারা, এ ম। মুগ্ডমাল1 গলে । 
একবার হেট নয়নে চেয়ে দেখ, মা পতি পদতলে, গো মা ॥ 
সবে বলে পাগল পাগল, ওমা আরও পাগল আছে । 
বামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে 0১৯৪॥ 


( বাগিণী- খাশ্বাজ, তাল__ধিমা তেতাল। ) 

বাম গুকে এলোকেশে। 
সঙ্গিনী রঙ্গিণী ভৈরবী যোগিনী, বণে প্রবেশে অতি দ্বেষে ॥ 
কি স্থখে হাসিছে লাজ না বাসিছে, নাচিছে মহেশ উরসে। 
ঘোর সমরে মগন] হয়েছে নগনা, পিবতি স্বধ। আবেশে ॥ 
ঢচলিয়। ঢলিয়। যাইছে চলিয়া, ধব রে বলিযা ঘন হাসে । 
কাহার নাবী রে চিনিতে নারি রে, মোহিত করেছে ছিন্বেশে ॥ 

কারে আর ভঙজরে. ও পর্দে মজরে, 

রূপে আলো করেছে দ্িগ দেশে । 

কি করি রণে বে, হয়েছে মনে রে, 

প্রসাদ ভণে রে চল কৈলাসে ॥১৯৫॥ 


(প্রসাদা সব, তাল-একতালা) 

পীজ বে গো! মহেশেব হদে, আব নাচিস্নে ক্ষেপা মাগি । 
মরে নাই শিব বেঁচে আছে, যোগে আছেন মহাযষোগী ॥ 
যে দেখি তোব চরণেব জোর, নাচতে শিবের ভাঙ্গবে পাজর । 
বিষ খেকে নয়গে। সজোর, তোর লেগে ওব মন বিবাগী । 
খেয়ে গরল হয় নাই, মবণ, শিব ছল কবে মুদেছেন নয়ন । 
ফাকিব মরণ করছেন সাধন, ও চরণ তোর পাবার লাগি ॥ 
ভাঙ্গ খেয়ে ভাঙগরের মতি, শিব হয়েআছেন শবাক্ুতি, 

দীন রামপ্রপাদ নয় এই মিনতি, 

নেবে ম্বাচ ম। শিব সোহাগী১ ॥১৯৬।॥ 


( পস দা জব, তাল--এক ভাল। ) 
বাসনাতে দাও আগুণ জেলে স্বভাব হবে পরিপাটী | 
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই মনের ময়ল1 ফেল কাটি ॥ 
কালীদহের কূলে চল. সে জলে ধোপ ধর্বেব ভান । 
পাপ কাষ্ঠের আগুণ জাল, চাপায়ে চৈতন্যের ভাটিই ॥১৯৭॥ 


১। এহ পদের ণাঠাস্তর ৭২ নং পদ । সে পদটির ভনিতায় শুধু “প্রসাদ. পাওয়া যায়। 


পদাবলী ১৭ 
(প্রসাদী ক্রুব, তাল-একতালা ) 


ভবে আর জন্ম হবে না। 

হবে না জননীর জঠরে ॥ 
ভবানী ভৈরবী শ্ঠা।ম।, বেদ শাখে নাইক সীমা । 
তারার মহিম। 'আপনি মাত্র, জেনেছেন শিব শঙ্করে ॥ 
আমার মাষের নামে গান করে, কত পাপী গেল তরে। 
কৈলাস গিবি দিব্য পুবা, দেখাও এবার মা শাঁমানে ॥১৯৮। 


/ বাগিণা-_পিপবাহাব, আল-_জও) 
ভবে এসে খেলব পাশা, বভই আশ মনে ছিল। 
মিছে আশা ভাঙ্গা দশ, প্রথমে পঞ্জুডি৯ পলো ॥ 
পো-বার২ আঠাব ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল । 
শেনে কচে-বার৩ পেষে মাগো, পাগ। ছক্কায় বন্ধ হলো ॥ 
ছু দু5 আট ছ চার দশ, কেহ নয় মা! গামাব বশ। 
আমার খেলাতে ন] হলে। ঘশ, এবাব বাজী ভোর হইল ॥ 
হ্দ হলো চোদ পোয়া, বদ পথে যায়না যাঁগষ]। 
বামশ্রসাদের “বুদ্ধি দোষে, পেকে ও ফিরে কেঁচে এলে| ॥১৯৯। 


(প্রসাদ স্ব, '্পাল- একহাল! ) 

ভাঁব কি ভেবে পরাণ গেল । 
ফব নামে হবে কাল, পদে মহাকাল, তাব কেন কাঁলরূপ হল। 
কাল রূপ অনেক আছে, এ বড আশ্চর্য কাল । 
যাকে হৃদয় মাঝে রাখিলে পরে, হদয়পদ্ম কবে আলো ॥ 
রূপে কালী নামে কালী, কাল হইতে অধিক কাল। 
ওরূপ যে দেখেছে সে মজেছে, অন্য” লাগে না ভাল ॥ 
প্রসাদ বলে কুতুহলে, এমন মেযে কোথায় ছিল । 
ন। দেখিলাম শুনে কাণে, মন গিয়া তায় লিপ্ত হল ॥ ২০০ ॥ 


( প্রসাদ্দী সুর, তাল--একতালা ) 


ভাব ন৷ কালী ভাবন| কিব1। ূ 
ওরে মোহময্ী রাত্রি গতা, সংগ্রতি প্রকাশে দিব! । 
অরুণ উদয় কাল, ঘুচিল তিমির জাল । 
ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবা ॥ 


১। পঞ্চুডি-_-পীচ বা ৰে-পবতা চাল । ২। পো-বাব বা ১+৫+৬- ১২ পড়বে খেলা আবস্ত হবে । 
1 কচে-বার-_অর্থাৎ ধ্লোযাবাব। পাশাব চালের গুটি তিন লম্বা! ধবণেব চৌকে। গুটি । এব এক 
এক পিঠ যখা,নগাশ *, ২৮ ৬ লেখা | টি 'ঙাছায় জ।দায চল | অর্থাৎ দশ পাদাল পাচ ঘব যায । 


রামপ্রসাদদ রচনাসমগ্র 


বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষডদর্শনের সেই অন্বগুল!। 

ওরে না চিনিল জো্ট! মূলা, খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিব! ॥ 
যেখানে আনন্দ হাট, গুক শিষ্া নান্তি পাঠ । 

ওরে যার নেটে! তারি নাট, তত্বে তত্ব কে পাইবা! ॥ 

যে রসিক ভক্ত শৃর, সে প্রবেশে সেই পুর । 

রামপ্রসাদদ বলে ভাঙ্গলে। ভূর,১ আগুন বেঁধে কে রাখিবা ॥ ২০১ ॥ 

(প্রসাদদী স্ব, তাল-__-একতালা ) 
ভাল নাই মোর কোন কালে । 

ভালই যদ্দি থাকৃবে আমার, মন কেন কুপথে চলে ॥ 

হেদে গো মা দশভূজা, আমার ভবে তন্চ হইল বোবা! । 
আমি না করিলাম তোমার পূজা, জবা বিশ্ব গঙ্গালে ॥ 
এ 'ভব সংসারে আসি, না কবিলাম গয কাশী । 

ধখন শমন ধরিবে আসি, ডাকৃব কালী কালী বলে ॥ 
'দ্বজ বামপ্রুসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে । 

আমি ভাকি ধব ধর বলে, কে ধরে তুলিবে কূলে ॥ ২০২ ॥ 


(প্রসাদ! শব, তাল- একতা ল। ) * 

ভাল ব্যাপার মন কর্তে এলে । 

ভাসিয়ে মানবতরী কারণ জলে ॥ 
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভবনরদীর জলে । 
ওরে কেউ করিল ছুন ব্যাপার, কেউ হাঁরাল লাভে মূলে ॥ 
ক্ষিত্যপতেজঃমরুৎব্যোম, বোঝাই আছে নায়ের খোলে । 
ওরে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে, গুরোয় পা দিয়ে ডুবিয়ে দিলে ॥ 
পাচ জিনিস নে ব্যবসা! করা, পাচে ডেকে পাঁচে মিলে। 
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে, কি হবে তাই প্রসাদ বলে ॥ ২০৩ 


( প্রসার্দী সব, তাল-_একতাল। ) 
ভাল ম1 ভাল এ মন্ত্রণা ৷ 
যারে খেদাইলে তার উঠল চষি, করেছ কি এই বাসন! । 
সাধেব ঘরে বাদ সেখেছে দিয়ে ছয়ট। বাদী সেনা । 
তাবা আপন আপন পক্ষ টানে, নিমকের সর্ত মানে না। 
এক হাটে ছুই দয় করেছ, এই কি ম। তোর বিবেচন| | 
কারু শাকে দেও বালি, কাকু ছুগ্ধেতে দেও চিনির পানা । 
প্রসাদ বলে বলবে! কি মা, বল্‌তে কিছু চায় রসনা | « 
এ যে জোরকা লাঠি শির ক! উপর. আমার মন বুঝেছে প্রাণ 
.. বুঝেনা ॥ ২০৪ ॥ 


১। তুর ভুল। 


পদাবলী ১৭৫ 


(প্রসা্দী বব, তাল-_একতাল! ) 

ভূতের বেগার খাটিব কত । 

তার। বল্‌ আমায় খাটাবি কত ॥ 
আমি ভাবি এক হয় আর, স্কুখ নাই মা কদাচিত ॥ 
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেভায়, এ দেহের পঞ্চভূত ৷ 
ওম]. ষডরিপু সাহায্য তায়, হল ভূতের অন্তগত ॥ 
আসিয়! ভব সংসাবে দুঃখ পেলেম যথোচিত । 
ওমা, যার স্তখেতে ভব স্থী, সে মন নয় গো মনের মত ॥ 
চিনি বলে নিম খাওষালে, ঘুচল না সে মুখেব তিত। 
কেন ভিষক প্রসাদ মনে বিষাদ, হয়ে কালীর শবণাগত | ২০৫ ॥ 


( বাগিণী- গ।ডা ভৈববী, তাল_ লং) 
ভেবে দেখ মন কেউ কাব নঘ, মিছে ফেব ভূমগ্ডলে। 
দিন দ্র তিনেব জন্য ভবে, কর্তা বলে সবাই বলে। 
আবার মে কর্তাবে দেবে ফেলে, কালাকালেব কর্তা এলে ॥ 
যার জন্ত মব ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে। 
সেই প্রেয়সী গোবর ছড়া দ্দিবে, অমঙ্গল হবে বলে ॥ 
শ্রীবামপ্রসাদ্দ বলে শমন যখন ধববে চুলে । 
তখন ভাকৃবি কালী কালী বলে, কি কবিতে পার্বে কালে ॥ ২০৬ ॥ 


(বাগিণী__মুলতানা, তাল-_এক ভালা ) 


মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ কাননে । 
বট মনোময়ী সাস্বনা কেন কর না এই মনে ॥ 


শিবকৃত বারাণসী, সেই শিব পদবাসী, 
তবু মন ধায় কাশী রব কেমনে । 
অন্নপূর্ণা বপ ধর, পঞ্চক্রোশী৯ পর্দে কর, 
নখজালে গঙ্গা মণিকণিকার সনে ॥ 
দ্বিপদে অলক্ত আভা, অসি বকণাব শোভা, 
হউক পদ্ারবিন্দে হেবি নয়নে | 
' প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শান্ত করা উপযুক্ত, 


কিবা কাঁজ অভিযুক্ত পুবী গমনে ॥২০৭॥ 


(প্রনাদা শব, তাল একতা ল1 ) 
মন কবন! স্বখের আশ! । 
যদ্দি অভয় পদে লবে বাসা ॥ 
হয়ে ধশ্মতন্সয়২ তাজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা ॥ 


১ পঞ্চক্রোশী-_কাশী পঞ্চ ফ্রোশ ব্যাপী । ২ । ধ্ঞ$্টীতনয__যুবিষ্ঠিব | 


১৭৬ বামপ্রসাদ বচনাপমগ্র 


হয়ে দেবের দেব সছিবেচক, তবু শিবের দেস্ত দশ] । 

সে যে ছুঃখে দাসে দয়। বাসে, মন সখের আশে বড় কম! ॥" 
হরিষে বিষাদ আছে মন, কর না একথায় গৌসা। 

ওরে স্বখেই দুখ দুখেই স্থখ, ডাকের কথ। আছে ভাষা ॥ 
মন ভেবেছ কপট ভক্তি, করে পুরাইবে আশা । 

লবে কড়ার কড] তশ্য কড।, এডাবে না রতি মাসা ॥ 
প্রসাদের মন হও যদি মন, কম্মে কেন হওরে চাষা । 

ওরে মনের মতন কব যতন, রতন পাবে অতি খাসা ॥২০৮| 


( প্রনাদী সরব, তাল -এক ভাল! ) 


মন কর না ছ্েষা দ্বেষি। 
যদ্দি হবি রে ১,€গলাসী ॥ 

আমি বেদাগম পুবাঁণে, কারলাম কত খোজ তল্লাসি। 

এ যে কালী কুষ্ণ শিব রাম, সকল আমার এলোকেশী ॥ 
শিবপে ধর শিঙ্গ।, কৃষ্ণবপে বাজাও নাশী। 
ওমা, বামকপে ধর ধনু, কালীরপে কবে আসি ॥ 

দিগম্বরী দিগম্থর, পীতান্বব চিরবিলাসী | ' 

শ্বশানবাঁসিনী বাসী, আযোধ্য। গোকুল নিবাসী ॥ 
যোগিনী তৈববী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে একবয়সী | 

যেমন অন্রজ ধানকী সঙ্গে, জানকী পবম বূপসী ॥ 

প্রসাদ বলে ত্রহ্গ নিৰপণেব কথ। দ্োতার হাসি । 

আমার ব্রহ্গময়ী সর্বব ঘটে, পদে গঙ্গ। গয়! কাশা১ ॥১০৯॥ 


(বাগিনী-মুলভান, তাল-_একতাল। ) 


"মন কালী কালী বল। 
বিপদনাশিনী কালীর নাম জপনা, ওরে ওমন কেন ০োল ॥ 
কিঞ্চিৎ কর না ভয়, দেখে 'মগাধ সলিল । 
ওরে অনায়াসে ভবনদীর কালী কুলাইবেন কৃল ॥ 
য1 হবার তা৷ ইল ভাল, কাল গেল মন্‌ কালী বল। 
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধুলা, ভব পারাবারে চল ॥ 
প্ররামপ্রসার্দ বলে ভূল না মন নিদান কালে । 
ওরে, কালী নাম অন্তরে জপ, বেল! অবসান হল 1২১০॥ 


১। এই পদের একটি পাঠান্তর ১*১ নং পদে লক্ষ্য করা যায । মুল পার্থকা পদটির শুচলায় । ১*১ নং 
পদটি দয়াল ধঘোব সংগৃহীত । 


পদাবল। ১৭শ 
(প্রসাদী স্ব, তাল--একতালা! ) 


মন কর কি তত্ব তারে। 

ওরে উন্মত্ত, আধার ঘরে ॥ 
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অদ্ভাবে কি ধর্তে পারে ॥ 
মন অগ্রে শশী বশীভূত, কর তোমার শক্তি সারে । 
ওরে কোটাব ভিতর চোরকুটারী, ভোর হলে সে লুকাবে রে। 
ষ্ভদর্শনে দর্শন পেলেম না, আগম নিগম তন্ত্রসারে | 
সে যে ভক্তি বসেব রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥ 
সে ভাব লোভে পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্থরে । 
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চূম্বকে ধরে ॥ 
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ব করি ষারে। 
সেটা চাতরে কি ভাও.ব হাভি, বুঝরে মন ঠারে ঠোরে১ ॥২১১৪ 


( ণ [2 হঙ্গনে| মূলভাশী, জাঁল- _-একনালা! ) 


মন কি কর ভবে আঁসয়ে। 


ওরে ধিব। অবশেষ, অজপাব২ শেষ, 
জমেতে নিশ্বাস যায় ফুরায়ে ॥ 

হং নণ পুরকে হয়, £বণ রেচকে বয় । 
'মহশিশি করে জপ হংস হংস বলিয়ে ॥ 

অজপ। হহলে সাঙ্গ কোথা তব রবে রঙ্গ । 
সকলি হইবে ভঙ্গ, ভবানারে না ভাবিয়ে ॥ 

চলনে 1দ্গুণ ক্ষয়, ততোধিক নিদ্রায় হয়। 


বিনয়ে রামপ্রসাদ কয়, ততোধিক সঙ্গম সময়ে 1২১২॥ 
(ওাপ।11 27, তাল এব তাস) 
মন কেন মায়ের চরণ ছাভ। | 
ও মন ভাব শক্তি পাবে মু, বাঁধ দিয়। ভক্তি দূ ॥ 
নয়ন থাকতে না দেখলে মন, কেমন তোমাব কপাল পোডা। 
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া পেতে, বাধেন আসি খবের বেড] ॥ 
' মায়ে যত ভালবাসে, বুঝ! যাবে মৃত্যু শেষে । 
মোলে দণ্ড ছুচার কান্নাকাটা, শেষে দ্রিবে গোবর ছড। ॥ 
ভাই বন্ধু দার। স্ত, কেবল মাত্র মায়ার গোঁডা | 
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসি, কড়ি দিবে অষ্ট কডা ॥ 


১। পদটি ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত কতৃক ১২৬০ এব ১লা মাঘের সংবাদপ্রভাকবে ধমগস।াদেব ্বগ্রামবাস।র চিঠিতে 
উদ্ধত । রামপ্রসাদকে এবেঞ্ববাদী প্রমাণের জন্য পত্রলেখক পদটি বাবহান করেছেন । 
২। অজপার বা অজপানপ্রেব । হংস বা হং আব “স' মন্ত্রে নিঃশ্বাসপ্রশ্থাসেব প্রক্রিযা এই মন্ধে বিধৃত । 


রামপ্রসাদ--১২ 


১৮ বামপ্রনারদ বচনালঘগ্র 


অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ। 

দোসর বস্ত্র গায় দিবে, চার কোণ মাঝখানে ফাড়া ॥ 

যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে কালিক। তারা । 

বের হয়ে দেখ কন্যারূপে, রামগ্রমাদের বাধছে বেড়া১ ॥ ২১৩॥ 


(বাগিণা_ জঙ্গলা, ভাল-_ একতলা ) 
মন কেন রে পেয়েছ এত ভয় । 
ও তুমি কেনরে পেয়েছ এত ভয় ॥ 
তুফান দেখে ডরে। নারে, ও তুফান নয়। 
দুর্গা নাম তবণী কবে, বেয়ে গেলে হয় ॥ 
পথে ষদ্দি চৌকীদারে, তোরে কিছু কয়। 
তখন ডেকে বলো, আমি শ্যাম। মায়েরি তনয় ॥ 
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন, তুই কারে করিস্‌ ভয়। 
আমাব এ তন্ত দক্ষিণার পদে, করেছি বিক্রয় ॥ ২১৪ ॥ 


(প্রগারদা হব, ভাল- একতাল। ) 

মন কেনরে 'ভাবিস্‌ এত। 

যেমন মাতৃহীন বালকেব মত ॥ 
ভবে এসে ভাবছ বসে, কালের য়ে হয়ে ভীত। 
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত ॥ 
ফণী হয়ে ভেকেব ভয়, এ যে নড অদ্ভুত | 
ওরে তুই কবিস কি কালের ভয়, হয়ে ব্রন্মময়ীর স্থত ॥ 
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলিবে পাগলের মত। 
অমন মা! আছেন যার ব্রহ্গময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত ॥ 
মিছে কেন ভাৰ ছুঃখ, ছুর্গ| বল অবিরত । 
যেমন জাগরণে ভনং নাস্তি হবেরে তোর তেম্ি মত ॥ 
ছ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মন কররে মনের মত। 
এখন গুরুদত্ব তত্ব কর, কি করিবে রবিস্থত২ ॥ ২১৫ | 


( প্রদাদী স্থর, তাল-__একতাল। ) 
মন খেলাও রে দাঁগ্ডাগুলি। 
মি তোম] বিনা নাহি খেলি ॥ 
এড়ি বেড়ি তেডি চাইল, চাম্পাকলি ধূল। ধূলি । 
আমি কালী নামে মারব বাড়ি, ভাঙ্গব যমের মাথার খুলি ॥ 


১ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে মে নকল অংলীকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল, এ পদটিতে তাদের একটির প্রমাণ 
মেলে । ঘরের বেড়া দেওয়ার কাঙ্গে রত থাকার সম কন্যাব সামর্মিক ।অনুপস্থিতিকালে দেবী স্বয়ং 
রামপ্রসাদকে সাহায্য করেন বলে প্রসিদ্ধ আছে । 

২। ববিস্রুত-_-যম। কুধ্যেব রসে এবং সংজ্ঞার'গর্ভে জন্ম হয়! 


পদাবলী ১৮৪ 


ছয় জনের মন্ত্রণ৷ নিলি, তাইতে পাগল ভুলে গেলি । 
রামপ্রসাদদের খেল। ভাঙ্গলি, গলে দিলে কাথা ঝুলি১ ॥ ২১৬ ॥ 


( প্রসাদী স্ব, তাল- একহালা ) 


মন গরিবের কি দোষ আছে। 
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা, যেক্ি নাচাও তেমনি নাচে ॥ 
তুমি কম্ম ধর্মাধর্শম, মর্ম কথা বুঝা গেছে । 
ওম! তুমি ক্ষিতি তুমি জল. ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে ॥ 
তুমি শত্তি তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে। 
ওম] তুমি ছুঃখ তুমি স্থখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে ॥ 
প্রসাদ বলে কণ্স্ত্র, সে স্বতার কাটনা কেটেছে । ওমা 
সেই মায়া স্যত্রে বেঁধে জীব, ক্ষেপা ক্ষেপি খেল খেলিছে ॥ ২১৭ ॥ 


( পল!দী শব, শান_একানালি! । 


মন জান না কি ঘটবে লেঠ। 
যখন উদ্দ বাযু রুদ্ধ কবে, পথে তোমাব দিবে কটা ॥ 
আমি দিন থাকতে উপাঁয় বল, দিনের স্থুদিন যেট। | 
ওরে শ্যামা মায়েব শ্রীচবণে, মনে মনে হওরে আটা ॥ 
পিগ্ুবে পোঁষেছ পাখী, আটক করিবে কেটা। 
ওরে, জানন! যে তার ভিতবে, দুয়াব রয়েছ নটা২ ॥ 
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী, ধিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা । 
তারা ঘা বলিছে তাই করিছ, এমনি বুকের পাটা । 
প্রসাদ বলে মন জানতো, মনে মনে যেটা, 
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাড়ী, বুঝাহীব সেটা ॥ ২১৮। 


€ প্রসাদ স্ব, তাল-_গ্রকতাল৷ ) 


মন তুই কাঙ্গালী কিসে। 
ও তুই জানিস্‌ নাবে সর্ববনেশে ॥ 
অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে । 
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিস্নীরে বৈ বসে ॥ 
মনেব মত মন দি হও, থাকরে যোগেতে মিশে । 
যখন অঙ্জুপা পৃণিত হবে, ধববে না আর কাল বিষে ॥ 
গুরুদ্রত্ত রত্ব তোডা, বীধরে যত্নে কসে। 
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি, অভয় চরণ পাবার আশে ॥ ২১৯ ॥ 


১। পদটি দাণ্ডাগুলি খেনাব বপকে লেখা ৷ ষড়বিপুষ্ধী কুপ্রভাব থেলাব মাধমে প্রকাশিত । 
২। নটা,_নবদ্বাব (ছুই কর্ণ, দুই চক্ষু, ছুই নাপাবন্ত্, মুখ, প্রন্নানঘাব, ছনু্ধ'ব ৭) 


১৮৬ 


বামপ্রপাদ রচনামমগ্র 


(প্রসাদ সুর, তাল--একতাল। ) 


মন তুমি দেখরে ভেবে। 
ওরে, আজি অব শতাস্তে বা অবশ্ট মরিতে হবে ॥ 
ভবঘোরে হয়ে রে মন, ভাবলিনে ভবানী ভবে । 
সদা ভাব সেই ভবানী পদ. যদি ভব পারে যাবে ॥ ২২০ ॥ 

€ পাদ আব, তাল হালা 

মন তাঁম কি বঙ্গে আছ। 
(ও মন রঙে আছ রঙ্গে আছ) 

তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোর, ছুংখে রোদন ক্রথে নাচ ॥ 
রংয়ের বেলা রাংয়ে কভি, সোনার দরে ত। কিনেছ। 
ও মন, দুঃখের বেল! রতন মাণিক, মাটার দরে | বেচেছ ॥ 
স্রখের ঘরে রূপের বাসা, সেই রূপে মন মজায়েছ। 
যখন সে কপে বিন্ধপ হবে, সে রূপেব কিৰপ ভেবেছ ॥ ২১১ ॥ 


( প্ঞ1দ। শব, তাল একতাতা। ) 
মন তোমাব এই ভম গেল ন। | 
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না ॥ 
ওবে, ত্রিভবন যে মায়ের যুত্ি, জেনেও কি মন তাই জান ন1 ॥ 
জগৎকে সাজাচ্ছেন ষে মা. দিয়ে কত রত্ব সোনা । 
ওরে, কোন্‌ লাজে সাজাতে চাস্‌ তায়, দিষে ছার ডাকের গহনা ॥ 
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে ম। সমধুব খাছ নান। | 
ওরে কোন্‌ লাজে খাওয়াতে চাস্‌ তায়, 
আলে! চাল আর বুট ভিজন! ॥ 
জগৎকে পালিছেন যে মা. সাদরে তাও কি জান না। 
ওরে কেমনে «দতে চাস্‌ বলি, মেষ মহিষ আব ছাগল ছান। ॥ 
প্রসাদ বলে ভক্তি মাত্র কেবল রে তার উপাসনা । 
তুমি লোক দেখান কর্ৰেব পূজা, মাতে! আমার ঘুম খাবে না ॥ ২২২ ॥ 


(প্রসাদী স্ব, তাল--অবভাল। ) 
' মন তোমার ভ্রম গেল না। 
তুমি কালা কে তা চিনলে না ॥ 
ম! আমার*জগত্ময়ী, জগতে তীর নাই তুলন! 
তুমি মাটার মৃত্তি গড়ে কি চাও, কর্তে মায়ের উপাসন! ॥ 
জীব মাত্র মায়ের ছেলে, কেহ নয় তর পর ভাবন]|। 
তুমি খুসি কত্তে চাও কি মাকে, কেটে একটা ছাগল ছান! ॥ 
প্রসাদ বলে রে মৃঢ় মন, ভক্তি মাত্র উপাসনা। 
কল্পে লোক দেখান কাহীপৃজা, ম। তে। তোমার ঘুষ খাবে না ॥ ২২৩। 


পদ।বল। ২১৮৬ 


( প্রসাদ সরব, তাল-- একতালা ) 


মন তোর এত ভাবনা কেনে । 
একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে ॥ 

অক জমকে করলে পুজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে । 
তুমি লুকিয়ে তারে করবে পুঙ্গ।, জানবে না রে জশজ্জনে ॥ 
ধাতু পাষাণ মাটির মৃত্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে । 
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি পদ্মাসনে ॥ 
আলে। চাল আর পাকা কল।, কাজ কি রে তোর সে আযজোজনে । 
তুমি ভক্তি স্থধ। খাইয়ে তারে, তৃপ্সি কর আপন মনে ॥ 
ঝাড লন বাতির আলো, কাজ কি রে তোর সে বোসনায়ে। 
তুমি মনোময় মাণিক্য জেলে, দেন! জলুক নিশিদিনে ॥ 
মেষ ছাগল মহিষার্দি, কাঁজ কি রে তোর বলিদানে । 
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে, বলি দেও ষডবিপুগণে ॥ 
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোলে. কাঙছ্গ কি রে তোর সে বাজনে। 
তুমি জম্ম কালী বলি দেও কবতালি মন বাখ সেই গ্রাচরণে ॥ ২২৪ ॥ 


শপে উব, শাল -খবসগাল। ) 


মন তোরে তাই বলি বলি। 
এবার ভাল খেল খেলিয়ে গেলি ॥ 
প্রাণ বলে প্রাণের 'ভাই, মন যে তুই আমার ছিলি । 
ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভাইয়ে, শমনেরে সঁপে দ্রিলি ॥ 
গুরুদত্ত মহান্তধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি । 
ওরে খাওয়ালে কেবল মাত্র, কতকগুলো গালাগালি ॥ 
যেম্সি গেলি তেমনি গেলা, কবে দিলি মেজাজ আলি । 
এবাব মায়ের কাছে বুঝ। আছে. আমি নই বাগানের মালী ॥ 
প্রসাদ বলে মন ভেবেছ, দেবে আমায় জলাগুলি । 
গরে জাননা কি হদে গেঁথে, বেখেছি দক্ষিণা কালী ॥ ২২৫ ॥ 


( পল'দা কব, ভাল - দাজ্ভালগ ) ৪ 


মন রে ভালবাস তাবে । 
যে ভবসিন্ধ পারে তারে ॥ 
এই কর ধার্য কিবা কাধ্য আমার সংসাবে ॥ 
ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্তৃত সে পর্বকণা। | 
তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা যাবে কোথাকারে ॥ 
অংসার কেবল কাচ কুহুকে নাচায় নাচ । 
মায়াবিনী কোলে আছছর পডে কারাগারে ॥ 


রামপ্রসাদ ব5না:মগ্র 


অহঙ্কার দ্বেষ রাগ অনুকূলে অনুরাগ । 

দেহ রান্গ্য দিল ভাগ বল কি বিচারে ॥ 

যা করেছ চার কিব! প্রায় অবসান দিব! ॥ 
মণিদ্বীপে ভাব শিবা, সদ। শিবাগারে ॥ 
প্রসাদ বলে ছর্গ। নাম হৃধাময় মোক্ষধাম। 
জপ কর অবিরাম হ্ধাও রসনারে ॥ ২২৬ ॥ 


(প্রসাদা করব, তাল-_-একতাল। ) 


মন কেন হও কর্মদোষী। 
এই অসার সংসারে আসি ॥ 
রিপু ছয় ছুরাশয়, ছুপ্ধ কল! দিয়! পুষি। 
তুমি তাদের বশে ৷ কর, শেষে বিষে দগ্ধ ভম্মরাশি ॥ 
রবিস্থৃত দূত, দণ্ড হাতে সে ষে আছে শিয়বে বসি । 
তাবে সাধিলে না করে দয়া, বাধে গলায় রশা-রাশি ॥ 
ধন-জন পরিবার, যাদের পেয়ে বড় খুসি। 
তারা সময় কালে কেউ কাঁরে। নয় এক] যাই আব একা আসি ॥. 
প্রসাদ বলে ভাবতে গেলে, নিশির স্বপন কান্নাহাসি। 
যদি সকল দোষে মুক্ত হবে, ভাবশ্টাম! এলোকেশী ॥ ২২৭ ॥ 


( পসাদী সুব, হল---এক ভালা! ) 


মন চাইরে মনের মত । 
এমন আছে যোগী কত শত ॥ 
বাধিয়ে মাথায় জটা, করে ফোটা খষির মত। 
তারা বলে এক করে আর, আছে বট বুক্ষ মত ॥ 
পাষাণ পুজে হর ষদি পায়, স্থনরে অজ্ঞান যত। 
তবে আমি দিবানিশি, বসি বসি, পাহাভ পুজি অবিরত ॥ 
যদি বল নয়ন মুদে থাকলে পাব গুরুপদ । 
তবে পায় না কেন আপন ধনে, অন্ধ আছে পড়ে কত ॥ 
প্রসাদ বলে মাকে বলরে মন দিবে তোরে মনের মৃত। 
তারে সাধিলে হইবে সিদ্ধি বাধ্য হবে রিপু যত ॥ ২২৮। 


(প্রস।দী সুব, তাল -_এক তালা ) 


মন কি যাবি জগন্নাথে । 
খাবি আনন্দবাজারে ভাত ভক্তি রেখে আপন মাথে ॥ 
জগন্নাথ আত্মারাম, হৃদিপন্মে তার ধাম। 
পূর্ণ হবে মনস্কাম ভজলে তারে অস্তরেতে ॥ 


পদাবলী 


ঘরে আছে পরম রত্ব, ভ্রাস্তিক্রমে কাচে যত্বু | 
ওরে মিছে কেন ভ্রমণ করা, ভ্রাস্তি সেত সাথে সাথে ॥ 
গুরুবাক্য শিরে ধর, আত্মতত্ব তত্ব কর । 
বিভ্যাতত্ব, রাখ নিয়ে পাতে পাতে ॥ 
প্রসাদ বনে বাব কোথা, মাথা নেই তার মাথ। ব্যথা! । 
ওরে এষেন রাত কানার কথা, উড়ে বেড়ায় বাতে বাতে ॥ ২২৯ ॥ 
€ প্রসাদী সরব, তাল-_ এব তাল। ) 
মা আমার অস্তরে ছিলে । 
বুঝি দোষ দেখে অস্তরে গেলে ॥ 
ও কথা কি বলবার কথা, কথা সই জশনী বলে । 
ষাঁদ দোষী তুমি নির্দোষী তুমি তবে আমার কি দোষ পেলে ॥ 
উদ্মাতে হও উগ্রচগ্, উচিত কথ! কইতে গেলে । 
আছে শিবের কথা যে কথ। মা সে কথ! শিকেয় খুলে ॥ 
ছুটি আঁখি ছল ছল, সভয়ে রামপ্রসাদ বলে। 
আমায় যেমন রাখ তেমনি থাকি, তবে আমার কি দোষ পেলে ॥২৩০ ॥ 


১৮ 


(প্রনাদী সব »তাল- এব হস) 
মন অ$মার কি ভাবছে। বল। 
মুখে জয়হুর্গা শ্রীতুর্গা বল ॥ 

শি 


বং নং 


এই ভবের চভায় তন্ছর জাহাঙ্গ ডুবে বুঝি প্রায় গরভ হল ॥ 
চড়া কেটে য্দি পাবে উপায় বলি "শুন তবে। 
৩ মন মহামন্ত্র দমকলেতে গঙ্জীজলে েচে ফেল ॥ ১৯৩১ ॥ ( অসম্পূর্ণ ) 


(প্রসাদ আব, হাল _একভালা ) 


মন তোরে বুঝাব কি বলে। 
যেমন ভোজের বাজি কারসাজি 
তেক্সি ফাকি শ্যামার লীলে ॥ 
শবকে কোরে শিবের আকাব, 
রাখলে আপন পদতলে । 
লোকে দেখলে বল্বে সতী হয়ে, 
পতির বুকে চরণ দিলে ॥ 
আপনি হয়ে কালের স্বরূপ* 
দাড়িয়ে মুক্তিপথ আগুলে। 
তাঁরে ভক্তি করে পৃূজলে পরে, 
মায়ের মত করুবে কোলে ॥ 


১৮৪ বামপ্রপণাদ রচনাসমগ্র 


আপনি মৎস্য আপনি ধীবর মা, 

আপনি খেলা করেন জলে । 
রামপ্রমার্দ বলে সাধ কোরে কি, 

শ্যামার মায়ায় জগৎ ভূলে ॥ ২৩২ ॥ 


(প্রসাদী স্ব, হাল-_একতাল! ) 
মন ভুলন। কথার ছলে । 
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে ॥ 
স্বরাপান করিনেরে, স্ধ! খাই যে কুতুহলে ! 
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ মাতালে মাতাল বলে ॥ 
অহন্িশ থাক বসি, হরমহিষীর চরণ তলে । 
নৈলে ধরবে নেশ। ঘুচবে দিশা, বিষম বিষয় মদ খাইলে ॥ 
যন্ত্র ভরা মন্ত্র সৌভা, অণ্ড ভাসে যেই জলে। 
সে যে অকুল তারণ কুলেব কারণ, কুল ছেড না পরের বোলে ॥ 
ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহের ফলে । 
সত্বে ধ্ম তমে মন্ম, কশ্ম হয় মন রজ মিশালে ॥ 
মাতাল হলে বেতাল পাবে, বৈতালী কবিবে কোলে । 
রামপ্রসারদ বলে নিদান কালে, পতিত হবে কুল ছাঁড়িলে ৯ ॥ ২৩৩ ॥ 


( পসাদ শ্রব, হাল--একতা।লা ) 


মন ভেবেছ তীর্থে যাবে । 
কালী পাদ-পদ্ম-্থধ! ত্যজি, কৃপে পডে আপন খাবে ॥ 
ভব জরা পাপ রোগ লীলাচলে নানা ভোগ । 
ওরে জরে কাশী সর্ববনাশী, ত্রিবেণী শানে বোগ বাড়াৰে ॥ 
কালী নাম মহৌষধি, ভক্তি 'ভাবে পান বিধি । 
ওবে গান কর পান্ন কর, আত্মরামেব আত্মা হবে ॥ 
মৃত্যুপ্তয়ে উপযুক্ত সেবায় হবে আস্ত মুক্ত | 
ওরে সকলি সম্ভবে তাতে, পবমায্সায় মিশাউবে ॥ 
প্রনাদ বলে মন ভায়৷ ছাডি কল্পতরু ছায়। | 
ওরে, কাটা বৃক্ষের তলে গিয়ে, মৃত্যু ভয়ট। কি এভাবে ॥ ২৩৪ ॥ 


(প্রনাদ। স্ব, তাল -একতালা ) 
মন ঘদি মোর উষধ খাব] 
আছে প্রিনাথ দত্ত পটল সত্ব, মধ্যে মধ্যে এটি চাব! ॥ 


১। এই পদটি এবং ৮* সংখ্যক পদটি বামপ্রনা্দের মগ্ধপানে আসন্তিব পরিচয় দের বলে প্রসিদ্ধ 
সাধারণ লোকের ব্যঙ্গ বিদ্রপের প্রতিবাদে ভক্ততাস্ত্রিক কৰি পদ দুটি রচন। করেন । 


গদাবলা ১৮৫ 


সৌভাগ্য কররে দূরে, ম্বত্যুগ্তয়ের কর সেবা । 
রামপ্রসাদ বলে তবেই মে মন. ভব রোগে মুক্ত হবা ॥ ২৩৫ ॥ 


(পলাদা আব, তাল--একআলা ) 


মনরে আমার এই মিনতি | 
তুমি পডা পাখী হও করি স্ততি ॥ 
ষা পডাই তাই পভ মন, পডলে শুন্লে ছুধি ভাঁতি। 
ওরে জাননা কি ভাকের কথ।, না পভিলে ঠেঙ্গার গু তি ॥ 
কালী কালী কালী পভ মন, কালী পদে রাখ প্রীতি । 
ওবে পড বাবা আত্মানাম, আত্মজনাব ক্র গতি ॥ 
উডে উডে বেডে বেডে, বেডিম্মে কেন বেভাও ক্ষিতি | 
৪রে গাছের ফলে কদিন চলে, কররে চার ফলের স্থিতি 
প্রসাদ বলে ফল গাছে, ফল পাবি মন শোন্‌ যুক।ত । 
ঘরে বসে মুখে কালী বলে. গাছনাডা দেও নিতি নিতি ॥ ২৩৬ ॥ 


। পসাদা সখ, শাল এ কভালা ) 


মনবে আমার ভুলা মামা । 
ও তুই জানিস্‌ নাবে খরচ জমা ॥ 
যখন ভবে জম হলি ; তখন হতে খবচ গেলি । 
ওরে জমা খবচ ঠিক করিয়ে, বাদ দিয়ে তিন শুন্ত নামা ॥ 
বাদে হলে অঙ্ক বাকী, তবে হনে ভহবিল বাকী । 
তলবিল বাকী বড ফাকি, হবে না তোর লেখাব সীম! ॥ 
ছিজ রামপ্রসাদ বলে দেখরে বুঝে, কিসের খরচ কাহার জম] । 
ওরে 'অন্তরেতে ভাব মন, কালী তাব্লা উমা শ্যামা ॥ ২৩” ॥ 


( পলাশ ক হা লশশিহকি শিলা] ) 


মনরে কৃষি কাজ জান ন]। 
এমন মানব জমি বৈলে। পড়ে, আবাদ করলে ফলতো! সোণা ॥ 
কালী নামে দেওরে বেভা, ফসলে তছবপ হবে না। 
(মনরে আমার ) 
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেডা, তার কাছেতে যম ঘে সেন ॥ 
অন্য অব্-শতান্তে বা বাজেআগ্ড হবে আনন । 
(মনরে আমার ) 
আছে একতারে মন এই বেলা, তুই চুটিয়ে ফসল কেটে নে না ॥ 
গুরু বীজ রোপণ করে বাঁজ, ভক্তিবারি তায় সেঁচনা । * 


উচ্ছ 


বামপ্রপাদ বচাসমগ্র 


(মনরে আমার ) 
ওরে একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা১ ॥ ২৩৮ ॥ 


(প্রসাদী স্থব, তাল-_একতালা! ) 
মনরে তোর চরণ ধরি। 
কালী বলে ভাকরে, ওরে ও মন, তিনি ভবপারের তরি ॥ 
কালী নামটা বড় মিঠা, বলরে দিব। সর্বরী। 
ওরে, যদি কালী কবেন কূপ!, তবে কি শমনে ডরি ॥ 
দ্বিজ রামপ্রসার্দ বলে, কালী বলে যাব তরী ॥ 
তিনি তনয় বলে দয়! করে, তরাবেন 'এ ভব বারি ॥ ২৩৯ ॥ 


(প্রসাদী সপ্ন, তাল__একতাল। ) 

মনবে তোর বুদ্ধি একি । 
ও তুই সাপ ধর] জ্ঞান না শিখিয়ে তালাঁস করে বেডাস ফাকি ॥ 
ব্যাধেব ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে। 
মনরে, ওঝাব ছেলে গরু হইলে, গোসাপে তায় কাটে নাকি ॥ 
জাতি ধশ্ম সর্প খেলা, সেই মন্থে কর না হেলা । 
মনরে, যখন বলবে বাপে সাপ ধরিতে, তখন হবি অধোমুখী ॥ 
পেয়ে যে ধন হেলায় হারায়, তার চেয়ে কে ন্মবোধ ধরায়। 
প্রসাদ বলে হারাব না, সময় থাকৃতে শিখে রাখি ॥ ২৪ ॥ 


(প্রসাদী সরব, তাল- একতা লা ) 


মনরে শ্যাম মাকে ডাক । 
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ ॥ 
পরিহরি ধনমদ, ভজ পদ কোকনদ, 
কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ ॥ 
কালী কপাময়ী নামু, পূর্ণ হবে মনস্কাম, 
অষ্ট যামের অর্ধ যাম, আনন্দেতে স্থখে থাক ॥ 
রামপ্রসাঁদ দাস কয়, রিপু ছয় করে জয়, 


মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই করে হাক ॥ ২৪১ ॥ 
(প্রাদাদী ম্রব, ভাল--একভালা ) 


মন হারালি কাজের গোভা । 
তুমি দিবানিশি াব বসি, কোথায় পাব টাকার তোড়া ॥ 


১ বিভিন্ন পাঠান্তর__ , 
(১) মন তুমি কৃষি কাজ জাননা । (২) মন তোমাব কুবি কাজ এস না। (৩) এখন আপন- 
তাবে তিন করে। (৪) 'গুকদন্র নান্ড বপন করে। (৫) ডেকে লেনা। 


পদাবলী ১৮৭ 


চাকি৯ কেবল ফাকি মাজ, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া । 
তুই কাচমূলে কাঞ্চন বিকালি, ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া ॥ 
কম্মন্যত্রে যা আছে মন, কেব! পাবে তার বাড়া । 
মিছে এ দেশ সে দেশ করে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল যোড়া ॥ 
কাল করিছে হৃদয়ে বাস, বাডছে ষেন শালের কৌডা । 
ওরে সেই কালের কর বিনাশ, স্াস ধরবে মন্্ সোঢা। ॥ 
প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন, পাঁচ, শোয়ারের তুমি ঘোডা । 
সেই পাচের আছে পাচ। পাচি, তোমায় করবে তোলাপাড়া ॥ ২৪২ ॥ 
€ প্রসাদ তব, তাপ- একতা লা ) 
মন তোমারে করি মান। | 
তুমি পরের আশা! আর করে। ন। ॥ 
তুমি ব কার কেবা তোমার ভেবে মর কার ভাবন1। 
ওবে তোর ভাবনা কেউ ভাবেনা, ভাঁব দেখে কি যায় না জান ॥ 
স্রখের ভাগী 'অনেকে হয়, ত্ুঃংখের ভাগী কেউ হবে না। 
যখন শমন এসে ধববে কেশে তখন কেবল ব্রিনযন। ॥ 
ক্রদিন দেখে অধীন জনে করবে কত উপাঁসন! । 
যেদিন কুদিন হবে প্রসাদ বলে. সেদিন অধীন কেউ রয়না ॥ ২৪৩ ॥ 
(প্রসাদী স্রন, ভাল -এক ভালা 
মন তোমার একি বিবেচনা । 
তোমায় বুঝাইলে তে। বুঝ না। 
কব গৃহ স্থবিস্তার, গৃহে রত্ব অগণন। | 
আছে মহাগ্রহ রবিন্তত, সে গ্রহ শান্তি কর না ॥ 
গৃহে তব গৃহভেদী, আছে গ্রহ যে ছ'জনা। 
তারা নিজ গৃহ থেকে করে গৃহদাহ কুমন্ত্রণা ॥ 
তার! পর্দ গুহ কর, ত্যজ গ্রহ সে ছু'জনা। 
রামপ্রসাদ বলে সকল গ্রহের গুহ শ্যাম ভিনয়না ॥ ২৪৪ ॥ 
(প্রসার্দী সুখ, তাল- এক তালা ) 
মন তোমার একি বাসনা । 
কেন অহরহ কর কুবাসন। ॥ 
ষডরিপু বলে বাস, অবাসন! উপাসন! 1 
যদ্দি স্ববলে না বাস কর কিসে পাবে শবাসন ॥ 
ভাই বন্ধু দারা সত ভালবাস সে বাসনা । 
যেদিন রবিস্ত বশে বাস, এবাসে বাস হবে ন। ॥ " 
ষড় এশখ্বর্ষো বাস, কোটি রত্বে বিভূষণা। 
রামপ্রসাদ বলে শৃন্ত বাস যে বাসে নাই বিবসন] ॥ ২৪৫ ॥ 





১ চাকি-_টাকা”। 


০১ গলে 


রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


(প্রসার্ধা সরব, তাল- -একতাল। ) 
মর্লেম ভূতের বেগার খেটে । 
আমার কিছু সম্বল নাইক গেঁটে ॥ 
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে। 
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গে। বেঁটে ॥ 
পঞ্চভূত ছষট] রিপু, দশেক্দ্রিয় মহা লেঠে। 
তাবা কার কথ! কেও শুনে না, দিন তো! আমার কেটে 
যেমন অন্ধজনে হার! দণ্ড, পুন পেলে ধরে এ টে । 
'আমি তেম্সি মত ধর্তে চাই মা, কর্্দদোষে যায় গে! ছুটে ॥ 
প্রসাদ বলে ত্রহ্মময়ী কর্মড়রি দে না কেটে। 
প্রাণ যাবার বেলা এই কবে মা, ব্রহ্মরক্ক যায় ষেন ফেটে ॥ ২৪৬ ॥ 


(বাগিশী- বিশাস, হাল_টিম। 05 হালা ) 


মবি] ও রমণী কি বণ কবে! 

বমণী সমর করে, ধর। কাপে পদ ভরে, 
বথ রথী সাথী তৃবঙ্গ গরাসে। 

কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল, 
দিনকব কর ঢাকে চিকুর পাশে ॥ 

আতঙ্গে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গে পতঙ্গ প্রায়, 
মনে বাসী শশী খসি পডে তরাসে। 

নিকপমা বপ ছটা, ভেদ করে ব্রঙ্গ কটা, 
প্রবল দনুজ ঘটা গেলে গরাসে ॥ 

ভৈরবী বাজায় গাল, যোগী ধরিছে তাল, 
মরি কিব! সুরসাল গান বিভাসে। 

নিকটে বিবুধ-বধু, যতনে যোগায় মধু, 
দোলায়ে বদন বিধু মু মুত হাসে ॥ 

সণার আসাব আশা, ঘুচায়েছে আশ বাসা, 
জীবনে নিরাঁশ! ফিরে না যায় বাঁসে। 

ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম লমে শ্যামা মার, 
আনন্দে বাঁজায়ে দাম চল কৈলাসে ॥ ২৪৭ ॥ 


('পল।দ। তব, হালা থধ তাল) 


মরি গো এই মন ছুংখে। 
(ওমা, মা বিনে দুঃখ বলব কাকে ) ॥ 
একি অনভ্ভব কথা, শুনে বা কি বলবে লোকে । * 
'& যে যাঁর মা। জগদীশ্বরী, তার (ছলে মরে পেটের তকে ॥ 


শর্ধাবলা ১৮৬ 


সেকি তোমার সাধের ছেল মা, রাখহে যাবে পরম স্রখে | 

ওমা, আমি কত অপরাধী, শন মেলে না আমার শাকে ॥ 

ডেকে ভেকে কোলে লয়ে, পাছাড় মারিলে আমার বুকে । 

ওমা, মায়ের মত কাজ করেছ, ঘোষিবে জগতের লোকে ॥ ২৪৮ ॥ 


( প্রপাদা শব তান কনা ল। ) 


মা আমান ঘুবাবি কত । 
যেন নাক ফোড। ধলদেব মত ॥ 
আশি লক্ষ যোনি ভ্রমি, পশু পক্ষী আদি খত। 
তবু গর্ভ ধান্ূণ নয় নিবারণ, যাতনাতে হলেম হত ॥ 
কুপুন। অনেক হয়, কুমাতা কখন নয় । 
রামপ্রসাদ কুপুত্র তোমাব, তাভায়ে দেও জনমের মত ॥ ২৪৯ ॥ 


( এসাদা হাব, হাল ১ ছাল। ) 


মা আমা ঘুরাবে কত। 

কলুর চোক ঢাক। বলদ্দের মত ॥ 
ভবেব গশছে জুভে দিয়ে ম।, পাক দিতেছ আবরত । 
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছট। কলুব অনুগত ॥ 
আরশ লক্ষ যো[ন ভ্রাম, পশু পক্ষী আদি যত। 
তবু গর্ভ ধারণ নয় নিবারণ: যাতনাতে হলেম হত ॥ 
মা শব্ধ মমতাযুত,' কাদ্দলে কোলে করে স্বত। 
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা. আমি কি ছ।ডা জগত ॥ 
ঢর্গ। হুর্গ। দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত। 
একবার খুলে ম। চোকের ঠুলি, হেরি গো তোর অভয় পদ ॥ 
কুপুত্র হয় অনেক গে। ম।, কুমাত) নয় কখন ও । 
প্রসাদ ষে কুপুত্র তোমার, করে রেখো পদদানত ॥ ২৫০ ॥ 


(প্রপাদা স্ব, তাল _একতাল! ) 


মা আমার খেলান হল ! 

(খেল! হল গে! আনন্দময়ী ) ॥ 
ভনে এলেম কর্ভে খেলা, করিলাম ফলা খেলা । 
এখন কাল পেষে পাষাণের বালা, কাল যে নিকটে এলো! ॥ 
বাল্যকালে কত খেল, মিছে খেলায় দিন গৌয়ালো । 
পরে জায়ার সঙ্গে লীল! খেলায়, অজপা ফুরায়ে গেল ॥ 
প্রন্ন।?দ বলে বুদ্ধনশালে, অশক্ত কি করি বল। 
ওমা শক্তিকূপ। ভক্তি দিয়ে, মুক্তি জলে টেনে ফেল ॥১২৫১ ০ 


রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 
(প্রসাদী হ্বব, তাল--একতালা ) 


মা! আমার অস্তরে আছ। 
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যাম! ॥ 
তুমি পাষাণ-মেয়ে বিষম মায়া, কতই মা কাচাও গো কাচ। 
উপাসন! ভেদে তুমি, প্রধান মৃত্তি ধর পাচ। 
যে জন পাঁচেরে এক করে ভাবে, তার হাতে মা কোথ৷ বাচ ॥ 
বুঝে ভাব দেয় না সে জন, তার ভার নিতে হাচ। 
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভূলে পেয়ে কাচ ॥ 
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সীচ। 
তুমি সেই আঁচে নিশ্মিতা হয়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ ॥ ২৫২ ॥ 
(প্রসাদী হব, ভাল- এক হালা ) 
মা আমার বড ভয় হয়েছে। 
সেথা জমা ওরাশীল দাখিল আছে ॥ 
রপুব বশে চল্লেম আগে, ভাবলেম না কি হবে পাছে । 
এঁ যে চিত্রগুপ্ত বডই শক্ত, যা করেছি তাই লিখেছে ॥ 
জন্ম জন্মাস্তরেব যত, বকেয়। বাকীর জের টেনেছে। 
ষার যেস্ি কশ্ম তেম্ি ফল, কম্মফলের ফল ফলেছে ॥ 
জমায় কমি খরচ বেশী, তর্ব কিসে রাঁজার কাছে। 
এ ঘে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে, (কেবল ) কালীনাম ভরস। আছে ॥ ২৫৩ 


(প্রসাদী স্বব*« তাল--একভাল। ) 
মা আমি পাপের আসামী । 
এই লোকসানি মহাল লয়ে, বেডাই আমি ॥ 
পতিতের মধ্যে লেখা, বার এই জমী | 
তাই বারে ৰারে নালিস করি, দিতে হবে কমী ॥ 
আমি মোলে এ মহলে, আব নাই হামি। 
মাগো এখন 'ভাল ন। রাখত, থাকুক রাম রামি ॥ 
গঙগ। যদি গর্ভে টেনে, লইল এই ভূমি । 
কেবল কথা রবে কোথা রব, কোথা রবে তুমি ॥ ২৫৪ ॥ 
(রাগিণী খান্বাল, চ।ল- বকপক ) 
মা কত নাচ গো রণে। 
নিরুপম বেশ বিগলিত কেশ, বিবসন] হর-হাদে কত নাচ গো রণে ॥ 
সচ্য-হত দ্িতি-তনয় মস্তকহার লম্ঘিত স্থজঘনে | 
কত রাঁজিত কটাতটে, নরকরনিকর, কুনপশিশ্ড শ্রবণে ॥ 
অধর ন্নললিত বিশ্ব বিনিন্দিত, কুণ্ড বিকশিত স্থদশনে | 
রীমুখমণ্ডল কমল নিরমল; সাট্রহাস সঘর্টো ॥ , 


পদ।বলা ১৯১৬ 


সজল-জলধর কাস্তি সুন্দর, রুধির কিবা শোভা ও বরণে । 
প্রসাদ প্রবদ্তি মম মানস নৃত্যতি, দূপ কি ধরে নয়নে ॥ ২৫৫ ॥ 


€( পসাদী! কব, ভাল--এক ভাল ) 


মাগো আমাব কপাল দোষী । 

( দোষী বটে গো আনন্দময়ী ) 
আমি এহিক সুখে মত্ত হয়ে. যেতে নারলাম বারাণসী | 
নৈলে অন্নপূর্ণী মা থাকিতে, মোর ভাগ্যেতে একাদশী ॥ 
অন্ন ত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কষি করি । 
আমাব রুষি সকল নিল জলে, কেবল মাত্র লাঙ্গল চষি ॥ 
ন! কবিলাম ধশ্মকম্ম, পাপ করেছি রাশি রাশি । 
আমি যাবার পথে কাটা দিয়ে, পথ ভুলে রষেছি বসি ॥ 
জনমি ভারতভূমে মা. কি কন্ম করিলাম আমি। 
শ্রীরাম প্রসাদ বলে, ভাবতে নারি দ্রবানিশি। 
ওম! ষখন শমন জোর করিবে, ছুর্গা নামে দিব ফাসি ॥ ২৫৬ ॥ 


&পরসাদা তব, তাত এব তাল ) 


ম। গে] তাবা ও শঙ্করী। 
কোন্‌ অবিচাবে আমার উপব, কলে ছুখেব ডিক্রীজারি ॥ 
এক আসামী ছয়টা প্যারা, বল মা কিসে সামাই করি । 
আমার ইচ্ছা করে এ ছটাবে, গবল খাইয়ে প্রথণে মাবি ॥ 
প্যাার বাঁজ! কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি । 
এ যে পান বেচে খায় রুষ্ণ পাস্তি৯, তারে দিলি জমিদারী ॥ 
হুজুবে দবখাস্ত দিতে, কোথ! পাব টাকা রুড়ি। 
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছে রাজকুমারী ॥ 
হুজুরে উকীল যে জন, ভিস্মিস্‌ তার আশয় ভারি । 
করে আসল সন্ধি সওয়াল বন্দী, যে বপেতে আমি হারি ॥ 
'ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ, ভাও নিয়াছে তরিপুবারি ॥ ২৫৭ । 


এই পদটিব একটি ত্রিপুব! সংক্গবণ এখানে দেওয়া হল__ 


মাগো তাব1*রেশ্বরি | 
কেন অবিচারে আমার তরে কবেন দুক্ষের ভিগিরিজারি ॥ 
এবগ আমি ছটি পেদ] বল্‌ মা কিসে সমাই করি। 
আমার মনে লয় বিশ খরচ দিএ ছয়জনারে প্রাণে মারি ॥ 


১ কুণচন্্র পান্তি পবে কৃষ্ণ পালচৌধুবী বাধুঘাটেব বিখ্যাত পালুচৌধুবী জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতী 
পান বিক্রয়ের সামান্য বাবস। থেকে পবে বিব্মট ধর্ন হন। 


১নৎ 


বামপ্রসাদ বচনান।মগ্র 


সদরে 'ওকিল জে জন৷ টিসমিসে তার আশ ভারি । 
সেজে বিসম সন্ধি মহাল বন্ধি কোন রূপে আমি হারি ॥ 
সদরে দরখাস্ত দিতে কোথা পাব ইঠ্রাম্বরি | 
রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে দুর্গা বলে মরি ॥ 
( ঝ।ববপ্রন খামপ্রসাধ পেন--দ'নেশচন্দ্র ভট্টাচায পঃ :৫ 


(গ্রসাী স্ব, তাল--একতাল! ) 
মা আর কি দেখছ বসে। 
ষদি তারা থাকৃতে নিবে বাতি মা, শুনিলে বিপক্ষ হাসে ॥ 
তেল থাকৃতে নিবায় বাত ম1, ছটা গোবরে পোকা এসে । 
এদদের এক এস্স পাকার 'ণক এক গুণ ম।. 
এক এক জ€. থানায় দিশে ॥ 
প্রসাদ বলে আলোয় আছি মা, আলে। লয়ে ধাব দেশে ॥ 
যখন মুদদব তারা, দেখবে তারা অন্ধকার বিনাশে ॥ ২৫৮ ॥ 


( খাগণী- লশ্র।, শাপ--গাঢখেমটা ) 
ম| বসন পব ! 

বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি | 
চন্দনে চচ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো ॥ 
কালীঘাটে কালা তম, মাগো কৈলাসে ভবানা। 
বুন্দাবনে রাধাপ্যাবী, গোকুলে গোপিনী গে ॥ 
পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী। 
কত দেবতা করেছে পূজা» দিয়ে নববলি গো ॥ 
কার বাড়ী গিয়াছিলে, মাগো কে কবেছে সেষা । 
শিরে দেখ রক্ত চন্দন, পদে রক্ত জবা গো ॥ 
ডানি হস্তে বরাভয়, মাগো বাম হস্তে অসি। 
ফাটিয়। অস্থরের মুড, করেছ রাশি রাশ গো ॥ 
অসিতে রুধির ধাবা, মাগে। গলে মুণ্ডমাল|। 
হেট মুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা! গে। ॥ 
মাথায় সোনার মুকুট, মাগো ঠেকেছে গগনে । 
ম। হয়ে নালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো ॥ 
আপনি পাগল, পতি পাগল, মাগে৷ আরও পাগল আছে । 
ওম], রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো ॥ ২৫৯ ॥ 


(বাগিশী--জংলা, তাল _একতাল। ) 


মা তোমারে বারে বারে, জানাব আব হংখ কত |" 
ভাসিতেছি ছুঃখনীরে, আোতের সেহলার মত ॥ 


পদাবলী ১৯. 


আমার যে ম! মূল বাঁধা নাই, কোথায় যেতে কোথায় জ্লাড়াই। 
ছয় দিকেতে ছয় রিপুর টান, মাঝে পড়ে হলাম হত ॥ 
দ্বিজ রামপ্রসার্দে বলে, মা বুঝি নিদয়। হলে । 
দাড়াও একবার হদ্কমলেন্, দেখে যাই জনমের মত ॥ ২৬০ ॥ 
(রাগিণী_-পিলুবাহার, তাল- জং) 
মা বলে ডাকিস্‌ নারে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই । 
থাকলে এসে দিত দেখা সর্বনাশী বেঁচে নাই ॥ 
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশপুতল দাহন করে। 
ওরে অশৌচান্তে পিগু দিয়ে, কালাশৌচে কাশী যাই ॥ ২৬১ ॥ 


(বাগিণী-_গৌবীলঙ্কান, তাল- এক তাল ) 

মামা বলে আর ভাকবনা । 

ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই ঘন্ত্ণা ॥ 

ছিলাম গৃহবাসী করিলে সন্গ্যাসী, 

আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী । 

ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মাগি খাব, 

মা বলে,আর কোলে যাব না ॥ 
ভাকি বারেবারে মা! মা বলিয়ে, মা কি রয়েছ চক্ষকর্ণ খেয়ে, 
ম! বিছ্যমানে এছুঃখ সম্তানে, মা মলে কি আর ছেলে বাচেন। । 
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ স্তর, মা হয়ে হলি মা সন্তানের শক্রু, 
দিবানিশি ভাবি আর কি করিবি, দিবি দিবি পুন জঠর যন্ত্রণা ॥ ২৬২ ॥ 


ম। চেয়ে ভাল বিমাতা । 
মায়ের আমার মায়া কোথা ॥ 
মায়ের যেটি ভাল ছেলে, 
তার প্রতি স্েহ-মমত। | 
অকৃত সন্তানের প্রতি 

ম| চায় না ফিরে, কয় না কথা ॥ 
বিমাতার নাই ভাল মন্দ, 
ছুঃঘী তাপী সব সমত। | 
ও তার স্বণা নাই পাতকী বলে, 
মা কোলে লয়, যে যায় গো তথা 1৮২৬৩ ॥ 
€( অসম্পুণ ) 


ম.যদি ধরে. তোল তবে তরি এ অকুল। 
আমার একুল ওকুল ছুকৃল পাথার 
মধ্যে সীতার বিষম হুইন - 
* “হৃদ্‌কমলের” পাঠাস্তর “ভ্বিজমন্দিরে” [ দয়াতঘোব ] 
বামপ্রলাদ--১৩ 


রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 
** 


সঙ্গী গুল। হুইল ছাই 
€ আমি ) তাদের সঙ্গে ভেসে যাই ঃ 
কারে ধরতে গেলে আমাক্স ধরে 
ভুবায় গে। মা প্রাণটা! গেল । 

মনে ছিল যে ভরস। 

না পূরিল সেই আশা ; 
আমায় ভুলালে যখন ডুবাঁলে তখন 

এখন কি মাঁকরি বল। 

শ্রীরামপ্রসাদের ভার 

মা বিনে কে লবে আর, 
আমায় মরণ কালে চরণ-দিক্ে 

সঙ্গে নিয়ে কাশী চল ॥ ২৬৪ ॥ 


মা তোদের ক্ষেপার হাট বাজার । 
গুণের কথ! কইব কার ? 
তোর। ছুই সতীনে কেউ বুকে 
কেভ মাথায় চড়িস্‌ তার ॥ 
কর্তা ঘিনি ক্ষেপা তিনি, ক্ষে্পার মুলাধার, 
চাকৃল! ছাড়। চেল! ছটে। সঙ্গে অনিবার ॥ 
গজ বিনে গো-আরোহণে ফিরিস্‌ কি আচার, 
মণিমুক্তা ছেড়ে পরিস্‌ গলে নর-শির হার ॥ 
শ্শানে মশানে ফিরিস্‌ কার 
কার বা ধারিস্‌ ধার, 
রামপ্রসাদকে ভবার্ণবে কর্তে হবে পার ॥ ২৬৫ ॥ 


ম! ্লাড়ায়ে শিবের বুকে । 
নাচছে বেটা থেকে থেকে ॥ 
মা দাড়।য়ে শিবের বুকে 
এ সব কথ! বল্ব কাকে । 
অন্ত কেহ হ'লে পরে 
হাততালি যে দিত লোকে ॥ 
উন্ন উহু মরি মরি, মরা হয়েছে দিগম্বরী 
তাতে কষ্ট নয় ভব তুষ্ট হয়ে 
চরণপদ্ম হৎপল্ষসে রাখে ॥ ২৬৬ ॥ 


€ অসর্ণ) 


পদ্দাবলী ১৪৫ 


(প্রসান্বীস্থুর, ভাল--একতাল। ) 
মা বিরাজে ঘরে ঘরে। 
বিরাজে গে ব্রঙ্ধময়ী অংশরূপ। 
জননী তনয় জায় সহোদর! কি অপরে | 
কশ্চিৎ পদ্মিনী নামা, কম্চিৎ চিআ্রাণি বামা, 
শঙ্খিনী হুস্ভিনীরূপে কটাঁক্ষেতে মন হরে । 
কশ্চিৎ যুবতী নারী, কশ্সিৎ ব! স্থকুমারী, 
বালা প্রৌচ। নানা যৃত্তি, বিশ্বজনে মুগ্ধ করে ॥ 
বিলসিত মাত! পূর্ণ, হেমবর্ণ৷ কৃষ্ণবর্ণ।, 
দীর্ঘকেশী কুরঙ্গাক্ষি, গতি নিন্দা গজেশ্বরে । 
এক বাঁহং গজৎসর্ব্ব, দ্বিতীয় কামনাপরে ॥ 
নিরাকারে নিরাকার, সাকার ভাবনা যার, 
সে লভে সাযুজ্য ভার, নির্বাণ কি তার মনে ধরে । 
নারী মাত্রে ভাব শক্তি, শুদ্ধ মনে কর ভক্তি, 
প্রসাদ বলে এই যুক্তি, ভৈরব ভাবিবে নরে ॥ ২৬৭ ॥ 


(রাগিণী_ জংলা, তাল-_এক তালা ) 


মায়ের এ পরম কৌতুকে । 
মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, অব্ন্ধ জনে লুটে সখ ॥ 


আমি এই আমার এই, এভাব ভাবে মুর্খ সেই, 


মনরে ওরে, মিছামিছি সার ভেবে, সাহসে বাঁধি বুক ॥ 


আমি কেবা আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা, 


মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা, মিছে ভাব দুখ স্বখ ॥ 


দীপ জেলে আধার ঘরে, দ্রব্য ষ্দি পায় করে, 


মনরে ওরে, তখনি নির্বাণ করে, ন* রাখেরে একটুক্‌ ॥ 


প্রাজ্ঞ অট্রালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ, 


রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলে, দেখরে আপন মুখ ॥ ২৬৮ ॥ 


(প্রসাদীস্ব, তাল--একতালা ), 

মায়ের একি বিচার বটে । 
যেজন দিবানিশি হুর্গা বলে, তারি কপাঁলে বিপদ ঘটে ॥ 
হজুরেতে আরজি দিয়! মা, ঈঃডাইয়। আছি কবপুটে | , 
কবে আদালত শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এ শঙ্কটে ॥ 
সওয়ঃ$ল জবাব করব কি মা, বুদ্ধি নাইকো। আমার ঘটে । 
ওমা ভরসা কেবল শিব বাক্য, এঁক্য বেদাঁগমে রটে ॥ 
প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা, ইচ্ছে হয় পালাই ছুটে । 
যেন অস্তিমকালে হুর্গী বলে,ঞপ্রাণ ত্যজি জাহ্বীর তটে ॥ ২৬৯ ॥ 


রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


(রাগিণী-__মুলতান, তাল-_একতালা ) 

মায়ের নামে লইতে অলস হইও না; 

(রসনায় ষা হবার তাই হবে ) 
ছংখ পেয়েছ €( আমার মনরে ), না আরো পাবে ॥ 
এঁহিকের স্থখ হলো না বলে কি ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে ?' 

রেখো রেখে। সে নাম সদ সঘতনে, 

নিওরে নিওরে নাম শয়নে স্বপনে । 
সচেতনে থেক (মনরে আমার ), কালী বলে ভেক, 

এ দেহ ত্যজিবে যবে ॥ ২৭০ || 


(প্রসাদী স্বর, তাল--একতাল। 7 


মায়ের চরণ তলে স্কবান লব । 
আমি অসময়ে কোথ। যাব ॥ 
ঘরে জায়গ। ন! হয় যদি, বাহিরে রব ক্ষতি কি গো। 
মায়ের নাম ভরসা করে, উপবাসী হয়ে পভে রব ॥ 
প্রসাদ বলে উম! আমায়, বিদায় দিলেও নাইক যাব । 
আমার হই বানু প্রসারিয়ে, চরণতলে প্রাণ ত্যক্তিব ॥ ২৭১ ॥ 


(প্রসাদী সব, ভাল একভালা। ) 

মা হওয়া কি মুখের কথা । 

( কেবল প্রসব করে হয়না মাত ) 

যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা ॥ 
দশমাস দশদিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা । 
এখন ক্ষুধার বেল স্থধালে না, এল পুত্র গেল কোথা ॥ 
সম্তানে কুকম্ম করে, বলে সারে পিতা মাতা । 
দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার হয় না ব্যথ। ॥ 
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, এ চরিত্র শিখলে কোথা । 
ঘর্দি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরে! না জগন্সাতা ॥ ২৭২ ॥ 


4 প্রসার্দী স্ব, তাল-_ একতালা ) 
মুক্ত কর মা মুক্তকেশী । 
ভবে যস্ত্রণ। পাই দিবানিশি ॥ ূ 
কালের হাতে লপে দ্দিয়ে মা, ভুলেছ কি রাঁজমহিষী | 
তার1 কতদদিনে কাটবে আমার ।এ ছুরস্ত কালের ফাসি ॥ 
প্রসাদ বলে কি ফল হবে, হই যদি গো কাশীবাপী। 
এ ষে বিমাতাকে মাথায় ধর, পিত। হলেন শ্মশানবাসী ॥ ২৭৩ 


পরধাবলী 


(প্রসার্দী স্ুব, তাল--একতাল। ) 

“মোরে তরা বলে কেন না ভাকিলাম । 

(আমার) এ তনু তরণী ভব সাগরে ডুবাইলাম ॥ 
ভবতরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম | 
(তাতে ) ত্যজিয়া! অমূল্য নিধি পাপে পুরাইলাম ॥ 
বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম | 

মনভোরে এও চরণ হেলে না বাধিলাম ॥ 
প্রসাদ বলে মাগো আমি কি কার্য করিলাম । 

(আমার) তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম ॥ ২৭৪ ॥ 


(প্রসাদা করব, ভাল-__একভাল] ) 
মাগে আমার এউ ভাবন। । 
(আমি ) কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, 
কোথায় যাব নাইকে। জানা ॥ 
দেহের মধ্যে ছজন রিপু, 
তারা দেকস মা কুমন্ত্রণা, 
আমার মনকে বলি ভঙজ কালী, 
“তারা কেউ কথা শুনে না ॥ ২৭৫ ॥ 
€( অসম্পূর্ণ ) 
(পরাদীস্রন, তাল-_ এক ভাল ) 
মাগো বলেছে বুডা । 
যে ও চরণে প্রাণ সপেছে সে সবাকার মাথার চূড়া ॥ 
যেখানে আছে এ ভোগ, সেখানে নাহিক রোগ । 
ওর ভজনে এই হয়, গাছের পাঁডা তলার কুড। ॥ 
ওর ভজনে স্বেচ্ছাচারী, কেহ নয় মা, ব্রহ্মচারী । 
ওগো নানা তীর্থ পর্যটনে, শেষে করে মাথামুভা ॥ 
কৌতুকে প্রসাদ ভণে বাসনা! আমার মনে । 
আমায় লোকে বলুক রামপ্রসাদ, তোমার মুখে দেই গে ডা ॥ ২৭৬ ॥ 


মায়ের মতি গভাতে চাই, মনের ভ্রমে কাটি দিয়ে । 

মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি 1নয়ে ॥ 
করে অসি মুণ্ডমালা, লে মা-টা কি মাটির বালা, 
মাটিতে কি মনের জ্বাল! দিতে পারে নিবাইয়ে 7 * 
শুনেছি মা'র বরণ কালে।, সে কালোতে ভূবন আলো', 
মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রং মাখাইয়ে ? 
মায়ের আছে তিনটি'নয়ন, চন্দ্র সূর্য্য আর হুতাশন , 
কোন কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে ? 


রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


অশিবনাশিনী কালী, সে কি মাটি খড় বিচালি? 
সে ঘুচাবে মনের কালি, প্রসাদে কালী দেখাইয়ে ॥ রামপ্রসাদ ॥ ২৭৭ ॥, 


মহাকালের মনোমোহিনী সদানন্মময়ী কালী ॥ 
তুমি আপনি নাচ আপন স্থখে 

আপনি দাও ম। করতালি ॥ 
আদিরূপা সনাতনী প্রকৃতি পরম কালী । 
মাগো! ত্রন্ষাণ্ড না ছিল যখন 

মুণ্ড মালা কোথায় পালি ॥ 
ব্রজেতে বালিক। হয়ে যশোদাকে মা বলিলি। 
আবার কৃষ্ণ হয়ে মাটি খেঙ্সে 

মুখে ত্রিভুবন দেখালি ॥ 
মনের সাধে রামপ্রসাদে দেখে দিচ্ছে গালাগালি । 

ওলো সর্ববনাশী ধরে অসি 

ধশ্বাধন্ম ঘট খালি ॥ ২৭৮ ॥ 


(রাগিণী-_মল্লাব, তাল-_খযবা ) 
মোহিনী আশ! বাস।, ঘোর তমোনাণা। বাম। কে। 
ঘোর ঘটা কাঁস্তি ছটা, ব্রহ্ম কট! ঠেকেছে ॥ 
রূপসী শ্িরসি শশী, হরোরসি এলোকেশী, 
মুখ ঝাল। সুধা ঢাল কুলবাল! নাচিছে ॥ 
দ্রুত চলে আস্ত টলে, বাহুবলে দেত্যদলে, 
ডাকে শিবা কব কিব। দিবানিশি করেছে । ৰা 
ক্ষীণ দীন ভাগ্যহীন, ুষ্ট চিত্ত স্রকঠিন, 
রামপ্রসাদে কালীরবাঁদে, কি প্রমাদে ঠেকেছে ॥ ২৭৯ ॥ 
( বাগিঞ_থাম্বাজ, তাল-_একতাল। ) 
ষদি ডুবল না ডুবায়ে বা ওরে মন নেয়ে। 
মন হাল ছেড়না ভরসা বাধ, পারবি যেতে বেয়ে ॥ 
মন চক্ষ দাড়ি বিষম হাড়ি, মজায় মজে চেয়ে। 
ভাল ফার্ধ পেতেছে শ্যামা, বাজিকরের মেয়ে ॥ 
মন, শ্রদ্ধা বায়ে ভক্তি বাদাম, দেওরে উড়াইয়ে। 
রামপ্রসাঞ্জ বলে কালীনামের, যাওরে সারি গেয়ে ॥ ২৮০ ॥' 
( প্রসাদী সুর, তাল__একতালা ) 
ঘারে শমন যারে ফিরি । 
ও তোর যমের বাপের, কি ধার ধাঁরি ॥ 
পাপপুণ্যের বিচারকারী, তোর ধম হয় কালেইরি | 
আমার পুণ্যের দফা! সর্ব শৃদ্ৃ, পাপ নিয়ে যা নিলাম করি ॥ 


পদদাবলী ১৯৪ 


শমন দমন শ্রীনাথ চরণ সর্বদাই হদে ধরি । 

আমার কিসের শঙ্কা মেরে ভঙ্কা, চলে যাব ঠকলাসপুরী ॥ 
রামপ্রসাদের ম! শঙ্করী, দেখ না চেয়ে ভয়ঙ্করী । 

আমার পিত। বটেন শৃলপাণি, ব্রক্ধা বিষু ছারের ছারী ॥ ২৮১ ॥ 


( প্রসাদ্দা তুর, তাল - একতাল। ) 
যাও গো জননী, জানি তোরে । 
তারে দাও দ্িগুণ সাজা মা, যে তোর খোসামদি করে ॥ 
মা মা বলে পাছু পাছু, যেজন স্তুতি ভক্তি করে । 
ছুঃখে শোকে দগ্ধে তারে, দাখিল করিস্‌ ষমের ঘরে ॥ 
অল্পে কারে পাওয়! যায়, ক্ষীণ আলে বারি ধায়, 
যেজন শক্ত, তার ত্রিকাল যুক্ত, জোর জবরে ॥ 
চোকে আঙ্গুল না দিলে পর, দেখ বি না যাবিচার করে। 
ওম! হরের আরাধ্য পদ, ভয়ে দিলি মহিষাস্তরে ॥ 
যে ছুকথ। শোনাতে পারে, মে জনা হেতের ধরে । 
তার হয়ে আমিত সদ, থাকিস্‌ মা পরাণের ভরে ॥ 
রাম প্রসাদ কতার্থ হবে, কপাকণা। জোরে । 
সাধরে শ্টামার পদ এ নব ইন্দ্রিয় হরে ॥ ২৮২ ॥ 


(প্রসাদ সব, তাল- এক তালা ) 

যদি যাবি মন ভবনদী পারে । 
একবার ভাক দেখি শ্টামামারে 
যুগল চরণ তরি সহায় করি, 
মনকে মাঝির ব্বরূপ করে ॥ 

দ্াভি বিপু ছ”্জন 

করবে দমন, 
নইলে ঘটবে বিপদ ঘোব পাথাবে । 

আগে যদি যুক্তি করে দেখ 

শেষে সময় মিলবেনা ক ,» 
প্রসাদ বলে ঘোর তরঙ্গে ভুবাবে তোরে এ ছজনায় যুক্তি করে ॥ ২৮৩ 


যশোদ। নাচাতো! গে! মা বলে নীলমণি* 
সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী ? 
রি একবার নাচ গে শ্যামী১- 
হাসি বাশী মিশাইয়ে,,মুগ্ডমালা ছেড়ে, বনমাল। পরে, 
অসি চ্ছড়ে বাশী লয়ে, আড় নয়নে চেয়ে চেয়ে, 
গজমতি নাসগ্ম ছুলুক ; 


স্ডও 


বামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


বশোদার সাজানো৷ বেশে, অলকা-আবৃত মুখে, 

অঞ নায়িক1, অষ্ট সী হোক ; 

যেমন করে রাসমগুলে নেচেছিলি, 

হৃদি-বুন্দাবন-মাঝে, ললিত ত্রিভঙ্গ-ধামে ; 

চরণে চরণ দিয়ে, গোপীর মন-ভুলানে৷ বেশে, 

তেমনি তেমনি তেমনি করে 

€ দেখে নয়ন সফল করি ) বড় সাধ আছে মনে ; 
€তোর শিব বলরাম হোক, (হেরি নীলগিরি আর রজত গিরি ) 
একবার বাজা৷ গে মা সেই মোহন বেণু, 

যে বেণু-রবে ধেন্থ ফিরাতিস্, 

যে বেণুরবে যমুনায় উজান ধরিত ; 

বাজুক তোর বেণু বলায়ের শিঙ্গে | 

শ্রাদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভজে গে মা; 

তা থেইয়া তা থেইয়া, তা তা খেই থেই ৰাজত নৃপুর-ধ্বনি | 
শুনতে পেয়ে, আসতো ধেয়ে ব্রজের রমণী ॥ 

গগনে বেল৷ বাড়িত, রাণী ব্যাকুল হইত ১ 

বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর ননী । 

এলাইয়ে টাচর কেশ রাণী বেধে দিত বেনী ॥ ২৮৪ ॥ 


( ভৈববী--যৎ) 
যে হয় পাষাণের মেয়ে 
তার হদে কি দয় থাকে । 
দয়! হীনা না হলে কি 
লাথি মারে নাথের বুকে ॥ 
দয়াময়ী নাম জগতে 
দয়ার লেশ মা নাই তোমাতে, 
গলে পর মুগুডমালা, 
পরের ছেলের মাথা কেটে । 
ম! ম! বলে যত ভাকি, 
শ্রনেও তম] শুন নাকি, 
প্রসাদ এমি নাথি খেগো 
তবু ছুর্গা বলে ভাকে ॥ ২৮৫ ॥ 
(প্রসাদদী সুর তাল-_একতালা ) 
রইলি না মন আমার বশে । র 
ত্জে কমলদলের অমল মধু, মত হুলি বিষয় রসে ॥ 


১। পদটি “কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়” সংগৃহীত ২২১ সংখ্যক পদ । এতে কবির ভপিতা নাই । 


পদাবলী ূ ২০১ 


শক্তি-কুলকুগুলিনী, তারেও ত মন জাগালি নে। 

হেবে গুড়ের কলস হলি অলস, এমন অবশ হলি কিসে ॥ 
এ দেহ পাঁচ ফুলের সাজি, তুই হলিনে কাজের কাজী । 
প্রসাদ বলে রত্ব ত্যজি, ঘুরে মর কর্ম দোষে ॥ ২৮৬ ॥ 


( প্রসাদ নুর, তাল-_একতাল ) 
রসনায় কালী কালী বলে। 
আমি ভঙ্কা৷ মেরে যাব চলে । 
সরা পান করিনে রে স্থধা খাই রে কুতুহলে। 
আমার যমন মাতালে মেতেছে আজ, মদদ মাতালে মাতাল বলে ॥ 
থালি মদ খেলেই কি হয়, লোকে কেবল মাতাল বলে। 
যা আছে কর্ম, কে জানে মশ্ম, জানে কেবল সেই পাগলে ॥ 
দেখা দেখি সাধয়ে যোগ, সিজে কায়! বাড়য়ে রোগ। 
রে মিছে মিছি কম্মভোগ, গুরু বিনে প্রসাদ বলে ॥ ২৮৭ ॥৯ 


(বাগিণী_-জংলা, তাল-_একতালা ) 

রসনে কালী নাম রটরে। 

মৃত্যু! নিতান্ত ধরেছে জঠরে ॥ 
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে। 
এ কেবল বাদার্থ মাত্র, খু'জতেছে ঘট পটরে ॥ 
রপনারে কর বশ, শ্যামানামাম্ৃত রস । 
তুমি গান কর পান কর, নে পাত্রের পাত্র বটরে ॥ 
হ্ুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্যধাম | 
করে জপন। কালীর নাম, কি তব উৎ্কটরে ॥ 
শ্রুতি রাখ সত্ব গুণে, দ্বি-অক্ষরে কর মনে । 
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া, কালী বলে কাল কাটরে ॥ ২৮৮ ॥ 


(বাগিণী-_ ললিত, তিওট ) 
শঙ্কর পদতলে, মগন। রিপুদলে. বিগলিত কুন্তলজাল। 
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ স্থন্দর, তম্গরুচি বিজিত তকণ তমাল ॥ 
যোগিনী সকল, ভৈরবী সমরে, করে করে ধরে তাল । 
ক্রুদ্ধা মানস, উদ্ধে শোঁণিত, পিবভিনয়ন বিশাল ॥ 
নিগম সারিগম, গণ, গণ্ণ, গণ, মবরব যন্ত্রমগুল ভাল | 
তা তা থেই থেই ত্রিম্কি দ্রিম্‌্কি, ধ! ধা ভন্ফ বাছ্য রসাল ॥ 


১। এই পদটি ৮* ও ২৩৩ সংখ্যক পদেব সঙ্গে তুলনা । এখ।নেও মগ্যপানেব প্রি কটাক্ষের প্রভু । 


বামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


প্রসাদ কলয়তি, হে শ্টাম। হন্দরি, রক্ষ মম পরকাল । 
দীনহীন প্রতি, কুরু কৃপা লেশ, বারয় কাল করাল ॥ ২৮৪৯ ॥. 


(প্রসাদী হুর, তাল- _একতাল৷ ) 

শমন আশার পথ ঘুচেছে। 

আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে ॥ 
ওরে আমার ঘরের নবছারে, চারি শিব চৌকি রয়েছে। 
এক খু'টিতে ঘর রয়েছে, তিন রজ্জুতে বীধা আছে ॥ 
সহুম্রদলকমলে শ্রীনাথ অভয় দিয়ে বসে আছে। 
বারে আছে শক্তি বাধা, চৌকিদারী ভার লয়েছে ॥ 
সে শক্তির জোরে চেতন করে, তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে। 
যূলাধারে শ্বাধিষ্ঠানে ক্মূলে ভুরু মাঝে ॥ 
এ চারি স্থানে চারি শিব, নবদধারে চৌকী আছে ॥ 
রামপ্রসাদ বলে এই ঘরে, চন্দস্র্ষের উদয় আছে। 
ওরে তমো নাশ করি তারা হৃদ্‌-মন্দিরে বিরাজিছে ॥২৯০। 


(প্রসাদী শব, ভাল-_একতাল! ) 
শমন হে আছি দীড়ায়ে । 
আমি কালী নামের গণ্ডী দিয়ে ॥ 
কালোপরে কালীপদ, সে পদ হৃদে ভাবিয়ে । 
মায়ের অভয় চরণ যে করে স্মরণ, কি করে তার মরণ ভয়ে ॥২৯১॥ 
( এই গানের শেষ অংশ পাওয়া যায় নাই ) 
(প্রসাদ্দী স্থর, তাল- এক তাল! ) 
শমন তোমায় ভয় কি রে॥ 
তোমার ভয় রাখিনে শ্যামা মায়ের জোরে ॥ 
মা আমার ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, 
তোর অধিকার কি আছে রে। 
আমি শুনেছি পুরাণের কথা, 
চরণতরী ভবের পারে ॥ 
ব্রহ্মার ব্রন্মত্ব পদ, 
যে পদে ব্রন্ধাণ্ড ধরে । 
ওরে বলবো 'কি সে পদের মজা 
পাগল করে পাগলেরে ॥ 
চন্দনে চচ্চিত জবা, 
সে পদে যে দিতে পারে,। 
ওরে তার কি আছে যমের ভয়, 
সে ধমকে পাঠায় যমের ঘার ॥ 


পর্দাবলা জা 


ভেবেছ কি ভোগ! দিয়ে, 
ভূলাবে রামপ্রলাদেরে | 
আমি আর কি ভুলি, 
অভয়পদ্দে জন্মের মত ডুবেছি রে ॥ ২৯২ | 


(প্রসাদ স্বর, তাল-_একতালা ) 
শমন আমি কি তোর খাজন। ধারি। 
স্যাম! ত্রিভ্বনের কত্রী, তুমি কেবল পাটোয়ারী ॥ 
তুমি ষেমন আমি তেমন, তোমায় আমায় ভায়াচারী | 
শোন্রে শমন দুরাঁচার, করোন। আর জোর জবরী ॥ 
দুর্গা নামের সাল্তা কবচ বুথ! কি আমি হৃদয়ে ধরি ॥ ২৯৩ ॥ 
(খণ্ডিত ) 


(প্রসাদী সরব, তাল-_ এক নালা ) 

শমন কি ভয় দেখাও আসি । 

আমি যাব কাশীনাথের কাশী ॥ 
শেষে “বম্‌ বম্‌ বম্‌ শিব" মুখে বলে হব সন্ন্যাসী | 
বারাণসী 'খাকবো! বসি, দূরে যাবে পাপরাশি ॥ 
আমি কালী বলে কাটিব কাল, কাল বেড়ায় কি আমায় শাসি ॥ 
মহাকাল সে রাজোর রাজ, পঞ্চাননের পঞ্চক্োশী । 
নাহি কালের ভয় তথ! আছে, মা মোর কালী কাল বিনাশ ॥ 
হালিসহর পরগণায় বসত, কুমারহট্ট গ্রামবাসী । 
সে ষে রামপ্রসাদ কিঙ্কর, ভদ্রকালী পদ অভিলাধী১ ॥ ২৯৪ ॥ 


(প্রসাদী স্ব, তাল- এক তালা ) 
শমনজয়ী হুকুম পেয়েছি । 
হামা মায়ের হুজুর থেকে, (আমি )॥ 
ম] দিয়েছেন ব্রহ্ম অস্ত্র, হর্দয় তৃণে রেখেছি। 
আমি করে তন পুরশ্চরণ, তীক্ষ খর শান করেছি ॥ 
ঘরভেদী যে ছ'জন ছিল, তাদের পরাজল্স করেছি। 
এবার যমকে মেরে যাব চলে, সেইটা মনে সার ভেবেছি ॥ 
রাম করেছেন লঙ্কা জয়, নীলকমলে চরণ পুজি । 
আমি শতদল দিয়ে সে পে, ভঙ্কা মেবে বসে আছি ॥ 


প্রসাদ বলে সাধ করে কি, সে অভয় পদে ভূবেছি। 


ফাতে মরণ হয়না শরণ নিলে, তাই সে পদ্দে প্রাণ ঈপেছি ॥ ২৯৫ 


১। স্বগ্রাম উল্লেখের জন্য পদটি বিশেষ মূল্যবান্! একমাত্র এই পদ্দটিতেই কবির বাসস্থানেব পরিচয' 


মেলে । 


4২১৪ ও বামপ্রসাদ্দ রচনাসমগ্র 


শিব সঙ্গে সদা রঙে আনন্দে মগনা (মা) 
স্ধাপানে ঢল ঢল তবু চ'লে পড়ে। ন। ॥ 
বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাপে ধরা, 
উভয়ে পাগল পরা, 
( দেখে ) লজ্জা ভয় আর থাকে না ॥ ২৯৬ ॥ 
€( অসম্পূর্ণ ) 
শিব নয় মায়ের পদতলে । 
ওটা মিথ্য। লোকে বলে ॥ 
স্ুর-সঙ্কট নাশিতে, অস্করগণ বধিতে, 
এর মূল কথা মার্কগুমুনি, 
চগ্ডীতে লিখেছে খুলে । 
দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে, 
মা দ্াভায়ে তার উপরে, 
মায়ের পদস্পর্শে দানব-তহ 
শিবনধপ হয় রণস্থলে ॥ 
সতী হয়ে পতির বুকে 
পা দিয়েছে কোন্‌ কালে । 
না হয় দাস বলে দাও অভয়পদ 
রামপ্রসাদের হাৎখকমলে ॥ ২৯৭ ॥ 


(বাগিণী--বিভাল, তাল- টিমা তেতাল! ) 
শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে । 
বিপরীত ক্রীড়া ব্রীড়াগতা শবে ॥ 


গদ গর্দ রসে ভাসে, ব্দন চুলায়ে হাসে, 
অতঙ্গ সতম্ক জন্ক অনুভবে । 

রবিস্ৃতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি, 
ভ্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লভে ॥ 
অনূলে অনল মিলে, অনল নিভে । 

কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রন্মময়ী ছবি, 


নিরখিলে পাপ তাপ কোথায় রবে ॥২৯০ 
(বাগিণী_ ঝি'বঝিট, তাল- _আডা। ) 


শ্যাম। বামা কে? 
তন দলিতাগ্ুন, শরদ-হধাকর-মগুল-বদনী রে ॥ 
কুস্তল বিগলিত, শোঁণিত শোভিত, 
তড়িত জড়িত নব ঘন ঝলকে ॥ 


পদ্দাবলী 5৫ 


বিপরীত একি কাজ, লাজ ছেড়েছে দূরে, 
এঁ রথরঘী গজবাজী বয়ানে পুরে । 
মম দল প্রবল, সকল হত বল, চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে ॥ 
প্রচণ্ড প্রতাপরাশি স্বৃত্যুব্ূপিণী, 
এ কামরিপু পদে, এ কেমন কামিনী । 
লজ্ঘে গগন ধরণীধর সাগর, এ যুবতী চকিতে নয়ন পলকে ॥ 
ভীম ভবার্ণৰ তারণ হেতু, এঁ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু । 
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন, 
কুরু রুপা লেশ জননী কালীকে ॥ ২৯৯ ॥ 


(বাগিণী- বেহাগ” তাল--ভওট ) 


হ্যামা বামা গুণধামা কামাস্তক উরসি । 
বিহরে বাম। স্মরহরে ॥ 
স্থরী কি অস্থরী, কি নাগী কি পন্নগী, কি মান্ুষী ॥ 
নাসে যুকৃতাফল বিলোর, পুর্ণচন্দ কোলে চকোর, 
সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হালি । 
এক্ডি করে ! করে কবী ধরে রণে পশি, 
তনুক্ষীণা স্থনবীণ বস্তহীনা ষোভশী ॥ 
নীলকমল দল জিতান্য, তভিত জডিত মধুর হা্ত, 
লজ্জিতা৷ কুচকলি অপ্রকাশ্ঠ, ভালে শিশু শশী | 
কত ছল কত কলা, এ প্রবল চিত্তে বাসি, 
রাম নব্য। ভব্যা অব্যাহতগামিনী ব্ধপসী ॥ 
দিতিস্থতচয়, সমর প্রচণ্ড, সলিলে প্রবেশি । 
এটা কেটা চিত্তে যেটা, হরে সেটা হুঃখবাশি ॥ 
মম সর্বব গর্বব খর্ব কবে একি সর্বনাশী ॥ 
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমিরপুগ্জ নাশ, 
হদয়কমলে সতত বাস, শ্যাম! দীর্ঘকেশী | 
ইহকালে পরকালে. জয়ীকালে তুচ্ছবাসি, 
কথা! নিতান্ত, কৃতাস্ত শান্ত, শ্রীক্পস্ত প্রবেশি ॥ ৩০০॥ 


(প্রসাদদী সব” তাল-_একতাল! ) 
শ্যামা মা এউড়াচ্ছে ঘুক্ডি । 
ভেব সংসার বাজারের মাঝে 9 
এঁ যে, মন ঘুড়ি, আশা বার, বাধা তাঁহে মায়া-দড়ি ॥ 
কাক গণ্ডী মণ্ডি গাথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ি। 
- ক্ঘুড়ি স্বগুণে নিশ্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥ 
বিষয়ে মেজেছে মার, কর্কশ হয়েছে দড়ি । 


রামপ্রসার্দ রচনাসমগ্র 


খড়ি লক্ষে ছুট! একটা কাটে, হেসে দেও মা হাতচাপড়ি ॥ 
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি ষাবে উড়ি। 


ভব সংসার সমুদ্র পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি ॥ ৩০১ ॥ 


শ্যামা মারে ভাক। 
ভক্তি মুক্তি করতলে ভেবে দেখ ॥ 
পরি হরি ধন মদ ভজ পদ কোকনদ। 
কালের নৈরাশ কর কথা রাখ ॥ 
কালী কপামরী নাম পূর্ণ হবে মনস্কাঁম, 
অষ্ট যামের অদ্ধ যাম সুখে থাক । 
রামপ্রসাদ দাস কয় রিপু চয় করি জয় 
মার ভঙ্কা ত্যজ শঙ্কা দূবে হাক ॥ ৩০২ ॥ 


( বাগিণী- মল্ল।ব' ভাল খযলা ) 
সদাশিব শবে আরোহিণী কামিনী । 
শোভিত শোণিতধারা মেঘে সৌদামিনী ॥ 
'একি দেখি অসম্ভব, আসন করেছে শব, 
মৃত্তিমতী মনোভব, ভবভামিনী। 
রবি শশী বনি আখি, ভাঁলে শশী শশিমুখী, 
পদনখে শশীরাশি গজগামিনী । 
শ্রীকবিরগ্রন ভণে, কাদঘ্বিনী রূপ মনে, 
ভাবয়ে ভকতজনে, দিবস রজনী ॥ ৩০৩ ॥ 


(বাগিণী-_টোবি জাঘনপুবী, তাল--একতালা ) 
সময় তো! থাকবে না গো মা,» কেবল কথা রবে। 
কথা রবে, কথা রবে, মাগো জগতে কলঙ্ক রবে ॥ 
'ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্ঠ এক দাঁড়া হবে। 
সাগরে যার বিছান] মা, শিশিরে তার কি করিবে ॥ 
হুঃখে ছুংখে জ্বর জর, আর কত মা ছঃখ দিবে. । 
কেবল এ ছুর্গানাম, শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে ॥ ৩০৪ | 


(রাগিরী- ঝি ঝিট, তাল--আড।) 
সমর করে ও কে রমণী। 
কুলবাল! 'ত্রিভুবনমোহিনী ॥ 
ললাট নয়ন বৈশ্বানর, বাম বিধু* বামেতর তবণি। 
মরকত মুকুর বিমল মুখমণ্ডল, নৃতন জলধর বরণী ॥ 
শব শিব শিরে হৃদয় মন্দাকিনী, রাজত, ঢল ঢল উজ্জল ধরণী ॥ 


পদাবলী ০ 


তদুপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ, 

স্থচারু নখর নিকর, সুধা ধামিনী ॥ 
কলয়তি কবিরগ্রন করুণাময়ী, করুণাংকুকু হর-মোহিনী। 
গিরিবর কন্তে, নিখিল শরণ্যে মমজীবন ধন জননী ॥ ৩০৫ ॥ 


সকলি জানিস্‌ তারা আগাগোড। আমার ঘত। 
তবে কেনে অধম জনে অকাঁজে মা করিস্‌ রত ॥ 
এ সকল ত* তোরই মায়, 
বাজিকরের বাজির মত। 
তুই দিয়েছিস মা মনের পায়ে, 
মস্ত €বড়ী দার! স্থত ॥ 
দিনে দিনে দিন গেল মা, 
স্বপথ খুজে পেলাম না ত। 
ঘোর নিশ] ঘষে আঁস্ছে তারা, 
অপথে আর ঘুরি কত ॥ ৩০৬ | 


( অসম্পর্ণ ) 


(বাগিণী ছায়ানট, তাল-_খযব। ) 


সমরে কেরে কালকামিনী ? 
কাদশ্বিনী বিডস্বিনী, অপর। ( অপরী ) কুক্বমাঁপরাঁজিতা ববণী, কে রণে রমণী । 
ক্ধাংশু-স্ধা কি শরমজ বিন্দু শ্রীমুখ না একি শারদ ইন্দু, 
কমল বন্ধু, বহ্ি, সিন্ুতনয় এ তিন নয়নী ॥ 
আ। মরি আ৷ মরি মন্দ মন্দ হাস, লোক প্রকাশ, আশুতোঁধবাঁসিনী । 
ফণী ফণাভরণ জিনি, গণি দস্ত কুন্দশ্রেণী ॥ 
কেশাগ্র ধরণীপবে বিবাজ, অপবপ শ্তব-শ্রবণে সাজ । 
না করে লাজ, কেমন কাজ, মম সমাজে তরুণী ॥ 
আ মরি আ৷ মবি চগুমুগ্ডমাল, করে কপাল একি বিশাল, 
ভাল ভাল কালদগুধারিণী। 
ক্ষীণ কটাপর, নবকর নিকর, আবৃত কত্কিক্কিণী ॥ 
সর্বাহে শোভিত শোণিত বুস্তে, কিংশ্তক ইব খতু বসস্তে । 
চবণোপান্তে, মনদ্বরন্তে, রাখ কুতান্ত দলনী ॥ 
আ মরি আ মরি সঙ্গিনী সকল, ভাবে ঢল ঢলঃ 
হাসে খল খল টল উল ধরণী । 
ভয়ঙ্কর কিবা, ভাকিতেছে শিবা, শিব উবে শিবা আপনি ॥ 
প্রলয়ূকারিণী করে গ্রমাদ, পরিহর ভূপ বুথ বিবাদ (বিষাদ )। 
কহিছে প্রসাদ, দেহ মা প্রসাদ, বিষাদ নাশিনী ॥ ৩০৭. 


২০৮ রামপ্রসাদদ রচনাসমগ্র 
(বাগিণী-যোশীঘা, তাল-_একতাল! ) 


(আমার ) সাধ না মিটিল, আঁশ! না পূরিল, 
সকলি ফুরায়ে যায় মা। 
জনমের শোধ ডাকি মা তোরে, 
কোলে তুলে নিতে আয় মা ॥ 
পৃথিবীর কেউ ভাল তো৷ বাসে ন। 
এ পৃথিবী ভালবাসিতে জানে না । 
যেথা আছে শুধু ভালোবাসাবাঁসি, 
সেখ যেতে প্রাণ চায় মা ॥ 
বড দাগ৷ পেয়ে বাসন! ত্যজেছি, 
বড জালা সমে কামনা ভুলেছি । 
অনেক কেঁদোছ, কাদিতে প্রারি না. 
আমার বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা ॥ ৩০৮ ॥ 
(অসম্পূর্ণ ) 
রামপ্রসাদদের নামে পবিচিত পদ বলে উধুত ভল। কিগ্ক পদটি বামপদাদেব বচন! কিন! নিশ্চিতভাবে 
বল! ধায় না | 
। সিন্ধু খাশ্াভ-_যত |] 
সাধে কি করুণাময়ী করি মা তোর উপাসনা, 
কাল-ভয় না৷ থাকিলে, 
কেউ তোমাবে সাধিত না। 
কোথ] গো মা আদ্যাশক্তি, 
তব নামে জীব মুক্তি, 
কার হেন আছে শক্তি, 
বিনা তুমি নি . | ৩০৯ ॥ 
( অসম্পূর্ণ ) 
সাবাস্‌ মা দক্ষিণা কালী, ভুবন ভেন্কি লাগিয়ে দিলি, 
( ভোর ) ভেম্ির গুটি চবণ দ্বটি ভবের ভাগ্যে ফেলে দিলি । 
এমন বাঁজিকরের মেয়ে, রাখ.লি বাবারে পাগল সাজায়, 
নিজে গুণময়ী হ'য়ে পুরুষ প্রকৃতি হলি। 
মনেতে তাই সন্দ করি, যে চরণ পায়নি ত্রিপুরারি, 
প্রসাদ রে সেই চরণ পাবি ? __- তুইও বুঝি পাগল হুলি। ॥ ৩১০ ॥ 
(প্রসাদা শব, তাল--একতলা ) 
সাধের ঘুমের ঘুম ভাঙ্গে না। 
ভাল পেয়েছ ভবে কাল-বিছানা ॥ 
এই যে স্বথের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না। 
তোমার কোলেতে কামনা -কাস্ত, তারে ছেড়ে পাশ ফের না ॥ 


পদ্দাবলী ৬৯ 


আশার চাদর দিয়াছ গায়ে, মুখ ঢেকে তাই মুখ খোল না । 

আছ শীত গ্রীক্ম সমান ভাবে, রজক ঘরে তায় কাচ না। 

[ পাঠাস্তর-_জ্ঞান রজক দিয়ে তা কাচ না] 

খেয়েছ বিষয়-মদ, সে মর্দের কি ঘোর ঘোচে না। 

আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে, ভ্রমেও কালী বল না ॥ 

অতি মুঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুমিয়ে আশা পুরে না। 

তোর ঘুমে মহ] ঘুম আসিবে, ভাকলে আর চেতন পাবে না৷ ॥৬১১॥ 


( প্রসাদী স্ব, তাল- এক ভাল! ) 
সামাল. সামাল ড়ুবল তরী । 
আমার মনবে ভোলা গেল বেলা, ভজলে না হরস্থন্দরী ॥ 
প্রবঞ্চনার বিকিকিনি কবে ভর কৈলে ভারি । 
সারাদিন কাটালে ঘাটে বসে সন্ধ্যাবেল। ধরলে পাভী ॥ 
একে তোর জীর্ণ তরী, কলুষেতে হল 'ভাঁবি। 
যদি পাব হবি মন ভবার্ণবে, মায়েরে (শ্রানাথেরে ) কর কাগ্ারী ॥ 
তরঙ দেখিয়ে ভারি, পলাইল ছয়টা ঈ্লাভী। 
এখন গুরু ব্রন্ম সার কর মন, প্রসাদ মায়ের আজ্ঞাকারী ॥ ৩১২ ॥ 


(পসাদী সব, তাল-__গক নালা ) 

সামাল ভবে ডুবে তরী । 

তরী ডুবে যায় জনমের মত ॥ 
জীর্ণ তরী তুফান ভারি, বাইতে নারী ভয়ে মরি । 
এ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু, এবার এরাই কচ্ছে দাগাদারী ॥ 
এনেছিলি বসে খেলি, মন মহাজনের যূল খোয়ালি। 
ঘখন হিসাব ( করে ) দিতে হবে € মন ) তখন তহবিল হবে হারি ॥ 
দ্বিজ রামপ্রসা্দ বলে মন নীরে বুঝি ডুবায় তরী । 
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর, আপন ঘরে যায়রে চুরি ॥ ৩১৩ ॥ 


[ বাগিণী-_জংলা, ভাল একতালা ! 

সে কি এমনি মেসের মেয়ে | 
ধার নাম জপিয়া মহেশ বাচেন হলাহল খেয়ে ॥ 
স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় করে, কটাক্ষ হেরিয়ে | 
সে যে অন্ত ব্রন্মাণ্ড রাখে, উদরে পুরিয়ে ॥ 
যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বাচে দ্বায়ে। 
দেবের দেব মহাদেব, ধাহার চবণে লুটায়ে ॥ 
প্রসাদ বলে রণে চলে, রণময়ী হয়ে । 
অস্ত নিশুস্তকে বধে, হুঙ্কার ছাড়িয়ে ॥ ৩১৪ ॥ 
বামগ্রসাদ---১৪ 


রামপ্রসাদ রচলাসমগ্র 


(প্রসার্দী হুর, তাল- একতালা' ) 

সে কি স্ধু শিবের সতী । 

যারে কালের কাল করে গ্রণতি ॥ 
যটচক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি । 
সে থে সর্বদলের দলপতি, সহশ্রদলে করে স্কিতি ॥ 
নেংট। বেশে শক্ত নাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি | 
ওরে, বল দেখি মন সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাথি ॥ 
প্রসাদ বলে মায়ের লীল।, সকলি জানি ডাকাতি । 
ওরে, সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি ॥ ৩১৫ ॥ 


(প্রনাদী হব, তাল- এক তালা ) 
হয়েছি (মা) জোর ফবিয়াদী। 
(এবার বুঝে বিচার কর শ্যাম! ) 
এ যে মন করিছে জামিনদারী, নেচে উঠে ছট। বাদী ॥ 
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তার ছটা কাম আদি। 
যদি তুমি আমি এক হইত, পুব হতে দূর করে দি। 
বিমাতা। মরেন শোকে, ছটায় যদি আমল ন। দি ॥ 
স্থখে নিত্যানন্দ পুরে থাকি, পার হয়ে যাই ভবনদী (আশানদী)। 
হুজুরে তজবিজ কর মা, হাজির ফরিয়াদী বাদী। 
এই ম্বেপাজ্জিত ভজনের ধন, সাধারণ নয় যে তা দি॥ 
মাত! আগ্য। মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি । 
ও মা, তোমার পুতে সতীন স্থতে, জোর করে কার কাছে কাদি ॥ 
প্রসাদ ভণে ভরস। মনে, বাপ তে। নহেন মিথ্যাবাদী ॥ 
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি, আর কি এবার ফাদে প। দি 1৩১৬ 


(প্রসাদী হব, তাল--এক তাল! ) 
হও রে মন কাশীবাসী। 
দেখ. হদকমলে বারাণসী ॥ 
উত্তরে ইড়া বৃরুণা, দক্ষিণে পিঙ্গলা অসি। 
স্থযুয়। মণিকণি, পূর্বে গ্গ। অর্ধশশী ॥ 
ব্রহ্মচারী ভাব বিচারি, নিবাস সন্তোষপুরী । 
বিশ্বেখবর রাজ্যবাসী, বিশ্বেশ্লর রাজমহিযী ॥ 
প্রসাদ ভপে, ও চরণে জব] দেও রাশিরাশি। 
মায়ের চরণতলে পড়ে ভোলা, 
গয়! গঙ্গ! বারাণসী ৪ ৩১৭ ॥ 


পদ্দাবলী ২১১ 


(বাগিণী- থাম্বাজ, তাল- টিম! তেতালা ) 
হুষ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা। 
কামরিপু মোহিনী ও কে বিরাজে বাম! ॥ 
তপন দহন শশী ত্রিনয়নী ও রূপসী. কুবলয়দল তনুস্যাম। ॥ 
বিবসন! এ তরুণী কেশ পড়িছে ধরণী, সমর নিপুণ গুণধামা | 
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সম্মুখে যার, ঘমজ্জয়ী বাজাইয়। দামা ॥ ৩১৮ ॥ 


(রাগিণী-_কালেংড়া, তাল-ঠব ) 
হের কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্কর। বেশে । 
কেরে, নব-নীল-জলধর-কায় হায় হায়, 
কেরে, হর-হদি-হুদ পরে দ্িগবাসে ॥ 
কেবে নিজ্জনে বসিয়৷ নিশ্ম(ণ করিল, 
পর্দ রক্তোৎ্পল জিনি, তবে কেন রসাতিলে যায় ধরণী । 
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঁ কবে, বাধি প্রেমডোরে, 
রাখি হৃদি সরোবরে হিল্লোলে ভাসে ॥ 
কেরে, নিন্দিত রামকদলী তরু, হেরি উরু, দর দর রুধির ক্ষরে, 
যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে, অতি রোষবলে, 
ভুজঙ্গম দলে, নাঁভি-পদ্মযূলে, ত্রিবলীর ছলে, দংশিল এসে ॥ 
কে রে উন্নত কুচকলি, মুখশতদলে অলি, 
গণ গুণ করিয়৷ বেভায়, ষেন বিকসিত সিতান্থজ বনরোহায় (মবণাল বন-জল) 
কিবা ওষ্ শোভা অতি, লোল জিহ্বা, হর মনোলোভা, 
যেন আসব আবেশে, শিশু স্বধা ভাসে ॥ ী 
কেরে কুন্তলজাল আবুত মুখমণ্ডল, লম্ঘিত চূষ্ি ধরায়, 
তাহে ভুরু ধনুর্ববাণ সন্ধান করা, অর্ধচন্দ্র ভালে,সি'থি মূল (মুছ) দোলে" 
কি চকোর খেলে, কিবা অরুণ কিবণে গ্রজমতি হাসে । 
কত দুন্ধবা দন্ধবী, নাচিছে ভৈরবী, 
হি হি হি হিকরিছে যোগিনী, কত কটর৷ ভরিয়। সুধা যোগায় অমনি। 
রামপ্রসাদ ভণে, কাজ নাই রণে, এ বামার সনে, 
ধাব পদ্দতলে শবছলে আস্ততোব ॥ ৩১৯ ॥ 


(বা।গণী-_ গাডা ভৈববা, তাল-_ আড। ) 
হা কমল-মঞ্জে দোলে করালবদনীঞশ্তামা | 
মন পবনে দোলাইছে 'দ্দিবস রজনী ও মা ॥ 
ইড়া পিজল নাম।, স্থযুযক্পা মনোরম! | 
' তার মধ্যে গাথ। হ্ামা, ব্রহ্মদনাতনী ও মা 
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায় । 
কাম আদি মোহ ঘায়১ হেরিলে অমনি ও মা ॥ 


১২ রামপ্রসাদ রচনাসমগ্র 


যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল ॥ 
রামপ্রসাদের এই, ঢোলমার! বাণী ও মা ॥ ৩২০ ॥ 


হি-শ্বশান-মন্দিরে কে গো বাম এলোকেশী | 
অষ্ট শত মুণ্ড গলে, বাম করে ধরা অসি ॥ 
কেন দেখি এমন ধারা, 
লোল জিহবা ভয়ঙ্কর] । 
সর্বাহে রধিরে ঘেরা, 
যুখে আদ্র অষ্ট হালি ॥ ৩২১ ॥ 
(অসম্পূর্ণ ) 


আগমনী 


( ব/গিনী-_মালত্। ) 
আঙ শুভনিশি পোহাঁল তোমার । 
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে । 
মুখশশী দেখ আসি, দৃবে ঘাবে দুঃখরাশি, 
ও চাদ মুখের হাঁসি, স্ধারাশি ক্ষরে ॥ 
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রাণী বসন ন! সম্বরে । 
গদদ গদ্দ ভাব ভরে, ঝর ঝর আখি ঝরে, 
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কার্দে গল। ধরে ॥ 
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে। 
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারী, 
তোম। হেন স্থকুমারী, দিলাম দিগম্বরে ॥ 
যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন, হেসে হেসে এরে ধরে করে। 
কহে বৎসরেক ছিলে ভূলে, এত প্রেম কোথা থুলে, 
কথ। কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে ॥ 
কৰি রামগ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে, 
ভামে মহ] আমনসাগরে । 
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জ নে, 
গিবানিশি নাহি জানে, আনন্দে পাজরে | ঠ॥ 


পর্দাবল। ২১৩ 


€রাগিনী _ সালল্রী ) 
ওগো! রাণি, নগরে কোলাহল, উঠ চল চল, 
নন্দিনী নিকটে তোমার গো। 
চল, বরণ করিয়া,গুহে আনি গিয়া, এসে। না সঙ্গে আমার গো ॥ 
জয়], কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি, কি দিলি শুভ সমাচার | 
তোমার, অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে, 
প্রাণ দিয় শুধি ধার গো ॥ 
রাণী ভাসে প্রেম জলে,ন্রতগতি চলে, খসিল কুস্তল ভার । 
নিকটে দেখে যারে, স্বধাইছে তারে, গৌরী কত দূরে আর গো! ॥ 
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন উমার । 
বলে মা এলে মা এলে, মা কি মা ভুলেছিলে, 
মা বলে, একি কথ। মাব গো ॥ 
রথ হতে নামিয় শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি, 
সাস্তনী করে বার বার । 
পাস শ্রকবিরঞ্জনে, সকরুণে ভণে, এমন শুভ দিন আর কার গো ॥ ২ ॥ 
( বাশিণী--পিপুব।হাব, ভাল- ঘৎ) 
গিরি এবার আমার উমা এলে, আঁব উমা পাঠাব না। 
বলে বল্বে লোকে মন্দ, কার কথ! শুনব না ॥ 
যদি এসে ম্ুত্যুপ্তয়, উম। নেবার কথা কয়, 
এবার মায়ে ঝিয়ে করুব ঝগভা, জামাই বলে মানব না ॥ 
ছ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ ছুঃখ কি প্রাণে সয়, 
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না ॥ ৩ ॥ 
( প্রসাদ। তব-_এক তালা ) 
আমার উম সাষান্তা। মেয়ে নয় । 
গিরি, তোমারি কুমারী তা নয় তা নুয় ॥ 
স্বপ্পে যা দেখেছি গিরি, 
কহিতে মনে বাসি ভয়। 
ওহে কার চতুম্মুখ, কার পঞ্চমুখ 
উমা তার্দের মস্তকে রয় ॥ , 
রাজরাজেশ্বরী হয়ে, হাশ্য-ব্দনে কণা কয় । 
ও কে গরুড়-বাহন কালো ববণ, 
যষোড হাঁতেতে কুরে বিনয় ॥ 
প্রসাদ ভণে মুজ্ি গণে, 
যোগ ধ্যানে ধারে ন। পাক । 
তুমি গিরিঞ্ন্ত, হেন কন্যা, 
পেয়েছ কি পুণ্য উদয় ॥ ৪ ॥ 


২১৪৬ 


ব্ামপ্রসার্দ রচনাসমগ্র 
বিজয় 


(রাগিণী- ললিত ) 


ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তন্গ কাপিছে আমার | 
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আধার ॥ 


বিছায়ে বাঘের ছাল, বারে বসে মহাকাল, 
বেরোও গণেশ মাতা ডাকে বারে বার । 
তব দেহ হে পাষাণ, এদেহে পাষাণ প্রাণ, 
এই হেতু এতক্ষণ না হল বিদার ॥ 
তনয়। পরের ধন, বুঝিয়া না মানে মন, 
হায় হায় একি বিড়ম্বন। বিধাতার । 
প্রসার্দের এই বাপী, হিমগিরি রাজরাণী, 


প্রভাতে চকোরী যেমন নিরাশ সুধার ॥ ৫ 


বরণক্রম পদসুচী 
অকলম্ক শশিমুখী, স্থধাপানে সদাস্থথী | অন্্পূর্ণার ধন্য কাশী / অন্নদে গো অন্ন দে গো 
[১০৯] অপর! জন্মহর! জননী / অপার সংসার নাহি পারাপার / অবোধ মন তাই তোরে 
বলি [১১] অভয় চরণ সব লুটালে / অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি / অসকালে যাঁব 
কোথা [১১১] 
আছে তোমার মা মনে কত [১১১] আছি তেই তরুতলে বসে / আপন মন মগ্ন 
হলে মা, পরের কথ! কি হয় তারে / আমায় ছুঁয়ো না রে শমন আমার জাত 
গিয়েছে [১১২] আমায় দেও ম। তবিলদারী / আ মরি কি লাজের কথা | আমায় 
কিধন দিবি তোর কি ধন আছে [১১৩] আমার অস্তরে আনন্দময়ী | আমার 
কপাল গে! তারা / আমার মনে বাসনা জননি [১১৪] আমার সনদ দেখে যারে / 
আমার মন যদি হও মনের মত / আমি অই খেদে খেটে করি [১১৫] আমি এত 
দোষী কিমে/ আমি কবে কাশীবাসী হব / আমি কি আটাসে ছেলে [ ১১৬] 
আমি কি এমতি রব (মা তারা) / আমি কি দুঃখেবে ভর।ই /আমি ক্ষেমার খাসতালুকের 
প্রজা / আমি তাই অভিমান করি [১১৭] আমি নই পলাতক আসামি / আমি 
হব ন! তীর্থবাসী [১১৮] আয় দেখি মনচুরি করি, তোমায় আমায় একত্রে | 
আয় দেখি মন তুমি আমি, বিরলেতে বমি রে / আয় মন বেড়াতে যাবি |/ আর কাজ 
কি আমার কাশী [১১৯] আর তোমায় ন। ডাকব কালী / আব বাণিজ্যে কি 
বাসনা [১২*] আর তুলালে ভুলব না গো / আর হব না গঙ্গাবাসী / আর কেন 
গঙ্গাবাপী হব [১২১] আয় মন ব্যাপারে যাবি / আরে এ আইল কেরে ঘন 
বরণী [১২২] 
ইথে কি আর আপদ আছে [১২২] 
এই দেখ সব মাগীর খেল! / এই সংসার ধোকাব টাটি/ একবার ডাকরে কালীতারা 
বলে জোর করে রসনে / এবার আমি করব কৃষি [১২৩] এই নিবেদন করি 
কালী | একি লিখেছ কপাল জুড়ে / এষে বড় বিষম লেঠা [১২৪] এবার আমি 
বুঝব হরে'/ এবার আমি সার ভেবেছি / এবার কালী 'কুলাইব [১২৫] এবার কালী 
তোমায় খাব / এবার বাজি ভোর হল [১২৬] এবার ভাল ভাব পেয়েছি /*এার 
ভেবে হলাম সারা / এবার আমার ব্রিপদ ভার্রি/ এলোকেশ্, কে শবে এলোরে 
বামা [১২৭]  এলোকেশী দিশ্বসন! | এলে চিকুর নিকর, নরকর কটীতটে, হরে 
বিহরে রূপসী | এ্রলো চির ভার, এ বামা ! মার মার মার রবে ধায় [১২৮] এমন 
দিন কি হবে তার! /,এ শরীরে কাঞজ,কিরে ভাই দক্ষিণে প্রেমে না গলে / এ সব 
ক্ষেপা মায়ের খেলা [১২৯] এ সংসারে ভরি কারে, রাজা যাঁর মা মৃহেশ্বরী [১৩] 


২১৬ রামপ্রসাদদ বচনাসমগ্র 


ও কার রমণী সমরে নাঁচিছে / ওকে ইন্দীবর নিন্দি কাস্তি বিগলিত বেশ [১৩০] 
ও কেরে মনমোহিনী / ও মন তোর নামে কি নালিশ দিব / ও মন, তোর ভ্রম 
গেল না [১৩১] ও মাশ্তামা। নেবে দাড়া, নাচিসনে আর ক্ষেপা মাগী / ওমা 
তোব মায়! কে বুঝতে পারে / ওম ! হর গো তারা, মনের দুখ / ওরে তারা বলে কেন 
মা ভাকিলাম [১৩২] ওরেমনকি ব্যাপারে এলি /গুরে মন চড়কি চরক কর, 
এ ঘোর্‌ সংসারে | ওরে মন বলি ভঙ্জ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে [১৩৩] ওরে 
শমন কি ভয় দেখাও মিছে / ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জনন কালী 
বলে (১৩৪! 


কও শমন কি মনে করে / কত বাজি দেখবি গো মা / কত রঙ্গ জান রণে শ্যাম! / 
করুণাময়ি! কে বলে তোরে দয়াময়ী .১৩৫] কই তার! তোর বিণেচন। / কাজ কি 
মা সামান্য ধনে | কাজ কি রে মন, যেয়ে কাঁশী [১৩৬] কাজ কি আমার কাশী / 
কাজ হারালাম কালের বশে |/ কাজ কি থেকে কালের ফাসে /কান্দ কি আমার 
মুক্তিপদে [১৩৭] কামিনী-যামিনী-ববণে রণে এলে! কে /কার বা চাকরী কর, 
(রে মন) | কাল মেঘ উদয় হলে অস্তর অন্ববে / কাল হারালাম কলের বশে [১৩৮] 
কালী কালী বল রসন! / কালী কালী বল রসনারে | কালী'গুণ গেষে, বগল বাজায়ে 
[১৩৯] কালী গো কেন লেংটা ফের / কালী তাবাঁর নাম জপরে মুখে / কালি 
ত্রক্মময়ী গে! / কালীপদ আকাশেতে [১৪০] কালী নাম জপ কর, সবে কালীর 
কাছে / কালীর নাম বড মিঠা | কালীপদ মরকত আলানে মন কুঞ্তরেরে বাধ এটে 
[১৪১] কালীর নাম গণ্তী দিয়ে আছ দীড়াইয়ে / কালী সব ঘুচালে লেট! / কালী 
হলি মা রাসবিহারী [১৪২] কাশীযেতে কই মন সরে/কি আর নৈদ্দিক পূজ! 
আছে (মা) / কি ধন দ্িবি আর তোর কিধন আছে [১৪৩] কি গুণে মা বলব 
তোরে / কুলকুগুলিনী ব্রহ্মমন্্ী, তার। আছ গে! অন্তবে [১৪৪] কেজানেশ্তাম! তুমি 


কেমন [১৪৭] কেন মিছে মা ম। কর, মায়ের দেখা! পাঁবে নাই / কুলবালা উলঙ্গ, তিভঙ্গ, 
কি রজ, তরুণ বয়েস / কে জানে গো কালী কেমন [১৪৮] কেন গঙ্গাবাসী হব / 
কেবল আপার আশা, ভবে আসা, আপা মাত্র হল / কেবা বুকের কেবা৷ পিঠের, বল দেখি 
মা তাই শুনি / কেমন করে ছাড়ায়ে যাবা [১৪৯] কে মোহিনী ভালে ভাল এশা 
পরম রূপসী / কে রে বাম! কার কামিনী /কে রে কাঁল কামিনী, বাস পরিহারিণী 
[১৫০] কেরেয়্জনী-কপিণী রণ করে | কে হরহদি বিহরে [১৫১] 


গেল না গেল ন! ছুঃখের কপাল [১৫১] 


ঘ্বর সামালা বিষম লেঠা. [১৫১] 


বণক্রম পদনচী ্‌ ২১৭ 


চিন্ধণ কালরূপ! স্থন্দরী ব্রিপুরারি হৃদে বিহরে / চিন্তাময়ী তারা তৃষি, আমার চিন্তা 
করেছ কি [১৫২] 


ছি ছি মন তুই বিষয় লোভা / ছি ছি মন ভ্রমরা দিলি বাজী [১৫৩] 

জগত জননী তরাও 'গগো। তারা [১৫৩] জগদম্বার কোটাল, বড ঘোর নিশায় 
বেরুলো / জননী তাই ভাবছি বসি / জননী পদ পঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে, কপাব- 
লোকনে তারিণী [১৫৪] জয়কালী জয় কালী বল/ জয় কালী জয় কালী বলে 
জেগে থাকরে মন / জানিগে। জানিগে। তার! তোমার যেমন করুণা / জানি ন। মা কি 
বলে ডাকি তোরে [১৫৫] জানিলাম বিষম বড শ্ুণম! মায়েরি দরবার রে | জাল 
ফেলে জেলে রয়েছে বসে / ব্দেনেছি.জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজী [১৫৬] 
ডাঁকরে মন কালী বলে | ডুব দে মন কালী বলে [১৫৭] 


চিল ঢন জল বরণী এ কাব রমণীরে [১৫৭] ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত 
চিকুর আসব আবেশে [১৫৮] 


তাই কালরূপ ভালবাসি,/ তাই ভাকি শ্রীন্র্গ৷ বলে | তাই কালোরপ 'ভালবাসি /.১৫৮] 
তার ম। তার এ সঙ্কটে / তার। বলে হব সার৷ / তাই বলি মন জেগে থাক, পাছে 
আছে রে কাল চোর [১৫৯] ভাবা আব কি ক্ষতি হনে / তার।-তরী লেগেছে 
ঘাটে / তার। ! তোমার মাবকি মনে আছে [১৬০] তার! নামে সকলি ঘুচায় 
তিলেক দাডা ওরে শমন, বদন ভরে মাকে ডাকিরে / তুই ধারে কি করবি শমন, 
শ্টাম। মাকে কয়েদ করেছি ১৬১] তুমি এ ভাল কবেছ মা, আমাবে বিষয় দিলে 
না| তুমি কার কথায় ভ্ুলেছরে মন, ওরে আমার শুয়। পাখি / তোমার কে মা বুঝবে 
লীলে [ ১৬২] তোমার সাথী কেরে, ও মন্‌ / ত্যজ মন কুঙ্জন সুজ সঙ্গ [১৬৩] 


থা;ক একখান ভাগ] ঘরে [১৬৩] 


দিবানিশি ভাবরে মন, অন্তরে করালবদন। [ ১৬৩] দিস মা কালী ফলার খেতে / 
দিন তো'থাকবে না গো মা কেবল কথ] রবে / দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে / দুঃখের 
কথা শুন মা তার! [ ১৬৪] দুখ কই গো পাষাণের মায়্যা মনেব ছুখ তোক্ষা্রে 
কই / দুটো দুঃখের কথা 'কই | দূর হয়ে মা যমের ভা [ ১৬৫ ] 


নব নীল নীরগ্চতণি রুচি কে, এ মনোমোহিনী রে / নলিনী নবীনা মনোমোহিনী 
/ নিতাস্ত যাবে দিন এ দিন ঘাবে, এ্কুবল ঘোষণা রবে গো [১৬৬] নীতি তোরে 
বুঝাবে কেট! / স্াংট। মেয়ে কালী /'নেংটা মেয়ের এত আদর ?১৬৭] সি 


২১৮ বামপ্রপাদ রচনাসমগ্র 


পতিত পাবনী তার [১৬৭] পতিত পাবনী পর। / পুরুল নাকো! মনের আশ! / 
পিতৃধনের আশা মিছে [১৬৮] 


কি দিবে কি আমারে, ওম। ভেবেছ কি তুমি ? [১৬৯] 


বম বম্‌ বম্‌ ভোলা / বাঁচিতে সাধ আর নাই ম। তারা [১৬৯] বল মন মলে কোথায় 
যাবি / বল গো ম! উপায় কি করি / বডাই কর কিসে গো মা/ বল ইহার ভাব কি, 
নয়নে ঝরে জল (গ্রহণে কালীর নাম )[১৭*] বল দেখিভাই কি হয় মোলে/ 
বল ম! আমি দঈ্ীডাই কোথা / বল মা! তার! দাঁড়াই কোথ! [১৭১] বসন পর মা 
বসন পর তুমি / বামা ওকে এলো! কেশে / বাজবে গো৷ মহেশের হদে, আর নাচিসনে 
ক্ষেপ। মাগি / বানাতে দাও আগুণ জেলে স্বভাব হবে পরিপাটা [১৭২] 


ভবে আর জন্ম হবে না / ভবে এসে খেলব পাশা, বডই আশ। মনে ছিল / ভাব কি ভেবে 
পরাণ গেল / ভাবনা কালী ভাবনা কিবা [১৭৩] ভাল নাই মোর কোন কালে / 
ভাল ব্যাপার মন কর্তডে এলে / ভাল মা ভাল এ মনস্ত্রণ। [১৭৪] ভূতের বেগার খাটবি 
কত / ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিছে ফের ভূমগ্ডলে [১৭৫] 


অন আমার যেতে চায় গো আনন্দ কাননে | মন করন! স্বখের আশা [১৭৫] মন 
করন। দ্বেষাছেষি / মন কালী কালী বল [১৭৬] মনকরকি তত্ব তারে/মন কি 
কর ভবে আসিয়ে / মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া [১৭৭] মন কেনরে পেয়েছ এত 
ভয়/ মন কেনরে ভাবিস্‌ এত / মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি [১৭৮] মন গরিবের কি দোষ 
আছে! মন জাননা কি ঘটবে লেঠা / মন তুই কাঙ্গালী কিসে [১৭৯] মনতুমি 
দেখরে ভেবে / মন তুমি কি রঙ্গে আছ / মন তোমার এই ভ্রম গেল না / মন তোমার 
ভ্রম গেল না [১৮০] মন তোর.এত ভাবনা কেনে / মন তোরে তাই বলি বলি / 
মন রে ভালবাস তারে [১৮১] মন কেন হও কর্মদোষী / মন চাইরে মনের মত / 
মন কি যাবে জগন্নাথে [১৮২] মা আমার অন্তরে ছিলে / মন আমার কি ভাবছো 
বল / মন তোরে বুঝাব কি বলে [১৮৩] মন তুলনা কথার ছলে / মন ভেবেছ তীর্থে 
যাবে / মন ষদি মোর উধধ খাবা [১৮৪] মনরে আমার এই মিনতি | মনরে আমার 
, সুলঃ মামা / মনরে কৃষি কাজ জানন। / মনরে তোর চরণ ধরি [১৮৫] মনরে তোর 
“বুদ্ধি একি / মনজ্ঞ উ্টামা মাকে 'ডাক / মন ,হারালি কাজের গোড়া [১৮৬] মন 
তোমারে করি মান! / মন তোমার একি ন্বিবেচন। / মন তোমার এ কি বাসনা [১৮৭] 
মরলেম ভূতের বেগার খেটে | মরি! ও রমণী কি রণ করে / মরি গো মন এই দুঃখে 
[১৮৮] গা আমায় ঘুরাবি কত /মা আমায় ধুরাবে কত / মা আমার খেলান হুল 
15৮৮] মা আষার অন্তরে আছ | ম। আমার বড় ভয় হয়েছে / ম! আমার পাপের 


বর্ণক্রম পদ্‌সুচী ২১৯ 


আসামী / মা কত নাচ গো রণে [১৯০] মাগো আমার কপাল দোষী / মাগো 
তার! ও শঙ্করী [১৯১] মা আর কি দেখছ বসে/ মা বসন পর / ম৷ তোমারে বারে 
বারে জানার আর দুঃখ কত [১৯২] ম| বলে ভাকিস্‌ নারে মন, মাকে কোথা পাবি 
ভাই /ম! মা বলে আর ভাকব না / ম৷ চেয়ে ভাল বিমান্তা / মা ঘদি ধরেতোল তবে 
তরী এ অকৃল [১৯৩] মা তোদের ক্ষেপার হাট বাজার /ম| ঈাড়ায়ে শিবের বুকে 
[১৯৪] মা বিরাজে ঘরে ঘরে / মায়ের এ পরম কৌতুকে / মায়ের এস্সি বিচার বটে 
[১৯৫] মায়ের নামে লইতে অলস হইও ন1 / মায়ের চরণ তলে স্থান লব | মা হওয়া 
কি মুখের কথ! | মুক্ত কর ম৷ মুক্তকেশা [১৯৬] মোরে তর। বলে কেন না ডাঁকিলাম 
/ মাগো আমার এই ভাবনা / মাগে! বলেছে বুড়া / মায়ের যূতি গড়াতে চাই, মনের 
ভ্রমে মাটি দিয়ে [১৯৭] মহাকালের মনোমোহিনী সদানন্দময়ী কালী / 
মোহিনী আশা বাসা, ঘোর তমোনাশ। বামা কে [১৯৮] 


যদি ডূবল ন1 ডুবায়ে বাওরে মন নেয়ে / যারে শমন যারে ফিরি [১৯৮] যাও 
গে৷ জননী জানি তোরে / যদ্দি যাবি মন ভব নদী পারে / যশোদ। নাচাতে। গে। ম। বলে 
নীলমপ্িৃ১৯৯] যে হুয় পাষাণে মেয়ে [২০*] 


বইলি না মন আমার বশে [২০০] রপনায় কালী কালী বলে / রসনে কালী নাম 
রটরে [২০১] 


শঙ্কর পদতলে, মগন। রিপুদ্ধলে, বিগলিত কুম্থল জাল [২০১] শমন আসার পথ ঘুচেছে 
/ শমন হে আছি দীভায়ে / শমন তোমায় ভয় কিবে [২০২] শমন আমি কি তোর 
খাজনা ধারি | শমন কি ভয় দেখা 9 আসি / শমন জয়ী হুকুম পেয়েছি [২৩] শিব 
সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা (ম1) | শিব নয় মায়ের পদতলে / শ্যাম। বাম! কে বিরাঙ্গে 
ভবে / শ্ঠাম। বামা কে?1[২০৪] শ্যামা বাম! গুণধাম। কামান্তক উরি / শ্যাম! 
উড়াচ্ছে ঘুড়ি [২০৫] শ্ঠাম৷ মারে ডাক [২০৬] 


সাশিব 'দবে আরোহিণী কামিনী / সময় তো৷ থাকবে না গে। মা, কেবল মাত্র কথ! 
রবে। সমর করে ও কে রমণী [২০৬] সকলি জানিস্‌ তারা আগোগোভ৷ জাম্বর 
ধত / সমরে কেরে কাল কামিনী ?[২০৭ম (আমার) সাধন! মিটিলুস্ক্ষাশ। না পুরিল / 
সাধে কি করুণাময়ী করি মা তোর উপাসন্ম | সাবাস মা! দক্ষিণা কালী, ভূবন ভেন্কি 
লাগিয়ে দিলি /খ্ণধের ঘুমের ঘুম ভাজেনা [২৮] সামাল্‌ সামাল্‌ ডুবল তরী | 
সামাল ভবে ডুবে তরী | সেকি এমভি মেয়ের মেয়ে [২০৯] . সেকি শুধু শিবের 
সতী [২১] 


২২ৎ রামপ্রনাদ রচনালমগ্র 


হয়েছি (ম।) জোর ফরিয়াদী | হও রে মন কাশীবামী [২১৭]  হৃষ্কারে সংগ্রামে ওকে 
বিরাজে বাম! / হের কার রমণী নাচে ভযন্কর। বেশে | হৃৎ কমল-মঞ্চে দোলে করালবঈনী 
আমা [২১১]  হর্দি-শ্বশান-মন্দিরে কে গে! বাম! এলোকেশী [২১২] 


আগমনী আজ শুভনিশি পোহাল তোমার [২১২] ওগো! রাণি, নগরে কোলাহল, উঠ 
চল চল / গিরি এবার উম| এলে, আর উম] পাঠাব না / আমার উম সামান্তা মেয়ে 
নয় [২১৩] বিজয়! ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাপিছে আমার 


[২১৪] 


